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সম্পাদকীয় 


মধূপনীর চার দশক পূর্তি উপলক্ষে ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের এই আয়োজ্ঞন। 
সংখ্যাটির বিষয় এইভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে_ প্রথম পর্ব মধূপলীর ইতিবৃত্ত, তথ্যপঞ্জি-_ 
নির্বাচিত সম্পাদকীয় ও নির্বাচিত পত্র, প্রযত্রে পাঠক, ভেতর থেকে বাইরে থেকে__কিছু 
সংবাদ ও আলোচনা-সমালোচনা, ফিরে দেখা। দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রিত রচনা স্মৃতি-সমীক্ষা- 
মূল্যায়ন এবং তৃতীয় পর্বে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধের সূচিপত্র । 

এই তিন পর্বের সমগ্র বিষয় একমাত্র মধূপর্ণীকে ঘিরেই। 

স্বাভাবিক ভাবেই মধুপর্ীর চল্লিশ বছরের ইতিহাস মসৃণ নয়। যে বীজটি একদিন 
বালুরঘাটের মাটিতে বপন করেছিলেন ডক্টর সুহীরকুমার করণ, তার আত্মপ্রকাশ ঘিরে যে 
উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্ম যোগ, তা শরতের ক্ষণস্থায়ী মেঘের মতো সাড়ে তিন বছরের মধ্যভাগে 
অস্তহিত হয়, মৃত্যুর করাল ছায়া পড়ে শিশুটির মুখে। অনেক ভাবনা-চিত্তা, বাদানুবাদের পর 
সেই অপুষ্ট শিশুর দায়ভার সম্পাদক হিসেবে আমার কাধে চাপিয়ে দিল তৎকালীন পশ্চিম 
দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবদ, যার সভাপতি ছিলেন ইতিহাস ও সাহিত্যপ্রেমী 
বালুরঘাটের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রয়াত কমলেন্দু চক্রবর্তী। প্রায় পাঁচ বছর এই শিশুটি 
অপুষ্টিতে ভোগে, মরণাপন্ল হয়, সেই দুঃসময়ে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেন প্রয়াত 
হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য এবং শিশিরকূমার সরকার। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য, 
শ্যামলকুমার ঘোষ, গোপাল লাহ! ও পরিতোষ রায়। বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন প্রয়াত 
ডক্টর অতুলচন্দ্র চক্রবতী, নিশীথরঞ্জন আচার্য এবং শ্রীমতী শোভা অঞ্জুমদার। এই 
আপৎকালীন সময়ে সম্পাদক হিসেবে বুঝতে পেরেছিলাম পরিচালন সংস্থার কোনো বৈঠকের 
আগে সম্পাদকের রীতিমতো হোমওয়ার্ক করা দরকার। তা ছাড়া তার কাজ প্রতিটি সদস্যের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, বিভিন্ন সময়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে পত্রিকার কাজে লাগান, দৃঢ় প্রত্যয় 
উৎপন্ন করা এবং দ্বিধাদ্বস্থ থেকে মুক্ত রাখা । তবে হেমকান্তের মতো সহৃদয় সহযোদ্ধা, 
শিশিরকূমার সরকারের মতো অবিচলিত সমর্থক, শ্যামল ঘোষের মতো! শ্রমনিষ্ঠ বন্ধু, 
কালিদাস ভট্টাচার্যের মতো অভিভাবক-___মধুপণীর প্রয়োজন ছিল। গোপাল লাহ! শুধু 
সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়তা করেনি, মধুপণীর দূত হিসেবেও কার্জ করেছে। কর্মাধাক্ষ পরিতোষ 
রায় ছিলেন দায়িত্বশীল সাহিত্যকর্মী। 

১৯৭৫ সাল থেকে নাটাকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মধুপণী 
পায়ের তলে মাটি খুঁজে পায়। খুঁজে পায় তার দিশা__উত্তরবঙ্গ। এই সংখ্যা প্রস্ততির সময় 
ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলেন শ্যামল ঘোষ। উত্তরবঙ্গ_এই অপরিচিত ও অর্ধ পরিচিত 
এতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এতিহ্য সমৃদ্ধ ভূখণ্ডকে সমগ্র সাহিতাপ্রিয়, ইতিহাসপ্রিয়, তথ্যানুসন্ধানী 
বাঙালী পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরাই মধুপণীর জাজ : এই সময় মধূপলী পেল ভনীর্থ 
মিশ্রকে--যিনি মধুপণীর লেখক থেকে মধূপলীর পরম হিতৈষীর ভূমিকায় অবতীণ হলেন ' 


তিনি না থাকলে মধুপর্নীর যোড়শ বর্ষ পূর্তি উৎসব এমন সুচারুভাবে সম্প্ হত না। উৎসাহ 
দিয়েছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী জেলা সমাহর্তা সুখবিলাস বর্মা, পরবর্তী সময়ে কোচবিহার জেলা 
সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে যার কাছে আমরা বিশেষভাবে শণী, সঙ্গ এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন 
নেপালী সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী কবি এবং প্রাবন্ধিক অপর জেলা সমাহর্তা অসিত 
দাশগুপ্ত, গল্পকার মিনতি দাশশুপ্ত। অরুণকুমার মজুমদার, দেবদাস মণ্ডল, অমরেন্দ্রনাথ 
ভৌমিক, ডাঃ সবিত্রমোহন রায়, দীনেন চন্্র, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, অনুপ মতিলাল প্রমুখ সাহিত্য 
অনুরাণীরা মধুপর্ণীর কর্মশক্তি এবং উজ্জ্বল বাড়িয়ে দিলেন? সঙ্গে এলেন তিল অধ্যাপিকা 
প্রতিভা সরকার, স্বপ্রা ঘোষাল এবং শিবানী রায়। অন্য দুজন স্থানান্তরে গেলেও শিবানী রায় 
আজও মধুপণীর সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। ১৯৭৫ সাল থেকে সঙ্গে আছেন কবি 
রতন দাস এবং গল্পকার সুধীরচন্দ্র সরকার। পরবর্তী সময়ে পেলাম সহাদয় সহযোদ্ধা সমীর 
উট্টাচার্যকে। কবি, গল্পকার, লোকসাহিত্য ও লোকভাবা সন্ধানী প্রয়াত সরিৎ তোকদার 
মধুপনীর সঙ্গে ছিলেন ষাটের দশকের গোড়া থেকে। সংকটের সময়ে মধুপর্ীর অনেক 
মুশকিল আসান তিনি করে দিয়েছেন। মুকুল বসু, মৃণাল চক্রবর্তী, সম্ভোষ সাহা, কমল 
সরকার, রাধামোহন মোহস্ত, ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বিশ্বনাথ লাহা, তারাশঙ্কর গুপ্ত, রাছুল বাগচী, 
বাবুল সরকার, স্বপন মজুমদার, ফণি সাহা, গৌরীশক্ষর দে, সুবীর চৌধুরী প্রমুখ নানাভাবে 
মধুপণীকে সচল রাখার জন্য সাহাযা করেছেন। মধুপর্ণী কৃতজ্ঞ ত্রিতীর্থের হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায় এবং নির্মলেন্দু তালুকদারের কাছে। ১৯৯৯ সালে সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদান 
করেন পীযুযকাস্তি মণ্ডল, কমলেশচন্দ্র দাস এবং বিশ্বনাথ দাস। 

এই হল মধুপর্নীর বালুরঘাটের পরিমণ্ডল, যাঁদের সহায়তায় এবং পরামর্শে মধুপণী ক্রমশ 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, যার 
ত্রৈমাসিক মুখপত্র মধুপর্সী, তা মধুপর্ণী পরিষদে রাঁপাস্তরিত হল বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের 
প্রয়োজনে । কিছুদিনের মধ্যেই পরিবদ বাইরের যোগাযোগ এবং সব কাছের দায়িত্ব সম্পাদক 
হিসেবে আমার উপর চাপিয়ে দেয়। নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশের পর 
“উত্তরবঙ্গ মধূপণীর অভিমুখ'__এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে পরিষদ আমার উত্তরবঙ্গ পরিক্রমার 
ইচ্ছাকে মান্যতা দিল। পরিষদের সমর্থন এবং বালুরঘাট তথা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 
সাংস্কৃতিক এ্রতিহ্য প্রেরণা যোগাল এবং উদ্ধুদ্ধ করল। 


২. 


সাতের দশকের গোড়া থেকে উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় বিচ্ছিশ্রভাবে ঘুরে বেড়ান ছিল 
আমার সথ। ১৯৭৫-এর পর পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালাম সমগ্র উত্তরবঙ্গের দিকে। 
মধুপর্নী তার ঈপ্সিত কাজ খুঁজে পেল। পরিকল্পনা লেওয়া হল একটি বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা 
প্রকাশের । সম্পাদক নেমে পড়ল প্রচারকের ভূমিকায় । পাঁচটি জেলার ইতিহাস, লোকভাষা, 
জনজাতি, দেব দেউল, লোক সংস্কৃতি, লোককথা, প্রাচীন সাহিতা, বন সম্পদ, কৃষি, শিল্প, 
সাহিত৷ ও নাটাচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে ভ্েলাভিন্তিক নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহে উৎসাহ দিলেন 
স্বনাবধনা ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল, ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ. ডাঃ বন্দাবনচন্্র 
বাগচি. ড. বিমলেন্দু দাম. ডক্টর দিশ্িক্তয় দে সরকার, হরেন ঘোষ, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, প্রদোত 


ঘোষ, ডক্টর অরুণকুমার মজুমদার, শিবপদ ভৌমিক, অর্ণব সেন, শিশির মজুমদার প্রমুখ 
বিদ্বদ্জনেরা । নির্দিষ্ট বিষয় বা লক্ষ্যের প্রতি স্থির থাকা, বার বার ব্যর্থ হয়েও দমে না যাওয়া, 
আলোচকদের উদ্বুদ্ধ করা, অভিজ্ঞ হিতৈবীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া, সাহিতাপ্রেমী 
সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়া, বিভিন্ন সাহিত্য সভা ও আলোচনাচক্রে উপস্থিত থাকা, 
অংশগ্রহণ করা ও মধুপনী সম্বন্ধে বলা, এই ছিল সম্পাদক হিসেবে আমার মিশন বা স্থির 
নিশ্চিত কাজ। এই কাজে অর্থ, সময়, শ্রম এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। পরবতী সময়ে দুঃসাধ্য 
জেলা সংখ্যাগুলি প্রকাশের সময় এই পরীক্ষাগুলি বার বার দিতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংখ্যার 
সমাদর উত্তরবঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে কলকাতা, দক্ষিশবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে হল, সংশয় 
ও অনিশ্চয়তার পাণ্টুরতা থেকে মুক্ত হল মধুপণী। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, 
উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে আগ্রহী গবেষক, সাংবাদিক এবং উত্তরবঙ্গ প্রেমিকেরা অতঃপর প্রতি 
জেলাকে নিয়ে জেলা সংখ্যা প্রকাশের জন্য প্রবল আগ্রহ দেখালেন। তাদের এক কথা, মধুপণী 
এ কাজ্র করতে পারে । নানা বাধা এবং সংশয় কাটিয়ে সেই অভিযান শুরু হল ১৯৮৪ সাল 
থেকে, শেষ হল ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মালে। মালদহ দিয়ে শুরু হয়েছিল, দার্জিলিং জেলা! 
সংখ্যা দিয়ে শেষ। 


মালদহ জেলা সংখ্যার ক্ষেত্রে লোকসংক্কৃতি ও প্রত্বতত্বের গবেষক গোপাল লাহা এবং 
পুস্তকপ্রেমী নিবেদিত চিত্ত রূপেশ সরকার সম্পাদকের দুই হাতের মতো সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। গোপাল লাহার শ্রম ও ধৈর্য, বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমাকে প্রেরণা যোগাল, 
নিশ্চিন্ত করল। এই সংখ্যার কোনো উপদেষ্টামণ্ডলী ছিল না। সুতরাং কাজ্ছে অসুবিধে হল, 
অনভিজ্ঞতার জন্য এবং অর্থ সংকটের কারণে সংকুচিত হতে হল। অনেক প্রয়োজনীয় লেখা 
বাদ পড়ল। আমারও সম্পাদক হিসেবে একটি শিক্ষা হল, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা এক হাতে করলেও 
জেলা সংখ্যার ক্ষেত্রে তা হতে পারে না। সংখ্যা সম্পাদক, সহ সংখ্যা সম্পাদক এবং 
উপদেষ্টামগ্ডলীর প্রয়োজন। সম্পাদক এদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কার্যক্রম ঠিক করবেন এবং 
একে হয়ে উঠবেন অন্যের পরিপূরক । এই স্বপ্নের অভিযানে: মন-প্রাণ সঁপে না দিলে নিদিষ্ট 
মান এবং লক্ষ্যে জেলা সংখ্যাশুলি পৌঁছুবে লা। মধুপর্সীর স্বপ্ন ছিল, প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রয়োজন 
ছিল সমপ্রাণ সহ সম্পাদকের ৷ জলপাইগুড়ি জেল! সংখ্যা ও কোচবিহার ভ্রেলা সংখ্যার ক্ষেত্রে 
সে কাজ করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আনন্দগোপাল ঘোষ । তাকে 
প্রথমে উদ্বুদ্ধ করতে হল, অভয় দিতে হল, তারপর সম্পাদনার কাজে নেমে আসল সত্যটি 
তিনি উপলব্ধি করলেন, এটি শুধু দায়িত্বপূর্ণ কাজ্ঞ নয়, এর সঙ্গে চাই নিরস্তর শ্রম ও 
ভালোবাসা । দিনের পর দিন আমরা পূর্ববর্তী মালদহ জেলা সংখ্যার অপূর্ণতা যেন না থাকে 
এই সংকলে ইউনিভার্সিটি প্রফেসারস্‌ কোয়াটার্স থেকে জলপাইগুড়ি কোচবিহারের পথে পথে 
ঘুরে বেড়িয়েছি, সমমনস্ক মানুষ জোগাড় করেছি, তাদের উদ্ধুদ্ধ করেছি। ভ্রলপাইগুডি জ্ঞেলা 
সংখ্যার ক্ষেত্রে সহযোগী সংখ্যা সম্পাদক লোকসংস্কৃতি গবেষক বিমলেন্দু মজ্মদার 
কারেছেন সুচারুভাবে। উপদেষ্টা মশ্ডলীতে পেলাম পরিতোষকূমার দত্ত, অধ্যাপক পরেশ 
চক্রবর্তী এবং ডক্টর সূরগ্তন দন্তরায়কে। বিশেষত অধ্যাপক পরেশ চক্রবর্তী সম্পাদকমণ্ডলীর 


একজন হয়ে লেখা সংগ্রহ থেকে প্রাথমিক সম্পাদনা পর্যন্ত অনেক কাজ করে দিলেন। 
পরিতোষ দত্ত উৎসাহ যোগালেন কলকাতা থেকে, আলিপুরদুয়ার থেকে বেণু দত্তরায় এবং 
অর্ণব সেন। 

বালুরঘাট থেকে কোচবিহারের দূরত্ব পাঁচশ" কিলোমিটার, বাস জঞার্নিতে বারো ঘণ্টা, কিন্তু 
বার বার যেতে হল, সঙ্গে থাকল আনন্দগোপাল। প্রায় সহযোগী সংখ্যা সম্পাদকের মতো 
সাহায্য করল নৃপেন্দ্রনাথ পাল এবং অধ্যাপক কমলেশচন্দ্র দাস। সাহায্য করলেন অধ্যাপবঃ 
হিতেন নাগ, অধ্যক্ষ শেখর সরকার, অধ্যাপক দিস্বিজয় দে সরকার এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিক 
অমিয়ভূষণ মজুমদার । লেখককে তার নিবন্ধের বিষয় বোঝানো, অর্থাৎ মধুপর্ণীর উদ্দেশ্য কি, 
তারপর তাকে তাড়া দেওয়া, লেখা পাওয়ার পর অনেক সময় অনেকের সঙ্গে অসংগতি ও 
রচনারীতি সম্পর্কে বৈঠকে বসা, সহমতে আসার চেষ্টা করা এবং শেষ পর্যন্ত সহমত হওয়া 
জলপাইগুড়ি-কোচবিহার জেলা সংখ্যার ক্ষেত্রে এ কাজ বার বার করতে হয়েছে। সংখ্যা দু'টি 
তিন বছরের ব্যবধানে বেরিয়েছে। এই দুই জেলা সংখ্যা উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে অনেকের মনে 
কৌতুহল সৃষ্টি করল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করল, তাদের আশা পূরণের কথা, পরিতৃত্তির কথা 
চিঠিতে জানালেন উত্তরবঙ্গ অনুরাগীরা। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে জেলা সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে 
মধুপণী হয়ে উঠল উত্তরবঙ্গ চর্চার পথিকৃৎ। পরবর্তী সময় উত্তরবঙ্গকে ঘিরে এই কাজ 
প্রভাবিত করেছে অন্যদের-_অনেক গবেষক, সাংবাদিক, সমালোচক এবং সম্পাদক এই 
সংখ্যাগুলি থেকে পরবর্তী কালে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। 

আরও তিন বছর পর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা__আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে 
বৃহৎ, প্রবন্ধ সংখ্যা উনবাট। সবশেষে দার্জিলিং জেলা সংখ্যা। এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য হল 
চারজন সংখ্যা সম্পাদক হরেন ঘোষ, ডক্টর বিমলেন্দু দাম, ডক্টর আনন্দশোপাল ঘোষ এবং 
অধ্যাপিকা শিবানী রায়। এই সংখ্যার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে 
উপদেষ্টামণ্ডলীতে পেলাম পরিতোষ দত্ত, নৃপেন বসু, ডক্টর তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর 
মানস দাশগুপ্ত এবং ডক্টর শ্রীগোপাল মাহেশ্বরীকে। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন দিলীপ চৌধুরী, 
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ডক্টর ভিখীপ্রসাদ, ডক্টর রতন 
বিশ্বাস এবং প্রয়াত প্রদ্যোতকুমার সরকার। মধুপণী পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি 
অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য এবং সদস্যরা সব জেলা সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


এই পর্যস্ত উত্তরবঙ্গ বিষয়ক মধূপণীর শেষ কাজ ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত 
'আত্মস্থৃতিতে উত্তরবঙ্গ' সংখ্যা! এই সংখ্যায় ষাটোধর্ব সৃজনশীল কবি লেখক সম্পাদকদের 
মধ্যে আঠারো জানের উত্তরবঙ্গ ঘিরে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। জেলা সংখ্যার মতো 
সমাদৃত না হলেও এই সংখ্যাটির এতিহাসিক মূলা আছে বলে মনে করি। মধুপণী উত্তরবঙ্গ 
সংখ্যার মতো 'আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ 'ও প্রায় একক দায়িত্বে প্রকাশ করতে হল। এই সংখ্যার 
প্রয়োজ্রনীয়তা সম্পর্কে অনেকের ভিজ্ঞাস' ও সংশয় ছিল। কিন্তু নিরস্তর সৃজন কর্মে উৎসাহী 
এবং নানা যুদ্ধের নায়ক উত্তরবঙ্গের অস্তত আঠারো জ্রনের আত্মস্মৃতি প্রকাশিত হল, 
মধুপনীর সম্পাদক হিসেবে এই কান্ত অনিবার্য মনে করেছিলাম । এই সংখ্যা প্রস্তুত করতে 
দু-বছর সময় লেগেছে। 


সম্পাদক যখন পরিব্রাজক হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচারকও তখন সবার আগে চোখ 
পড়ে সেই সম্পাদকের উপরে । কর্মপ্রাণতা, কর্মশক্তি, আলাপচারিতা, যুক্তিক্ষাল, না-ছোড়বান্দা 
ঘরোয়া আড্ডা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সহজ্জ স্বাভাবিক প্রবণতা, তাকে 
ব্যতিক্রমী বলে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেয় । সব সময় তার কাধে ঝোলা, ঝোলায় মধুপণী, 
শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে বানারহা্টের চা-বাগান, ধৃপশুড়ির প্রেস, গাজোলডোবার সরকারি 
আবাসন, হলদিবাড়ির সাহিত্য উৎসব, আলিপুরদুয়ারের আড্ডা, ইসলামপুরের আলোচনাচত্রু, 
রায়গঞ্জ, মালদহ কালিয়াগঞ্জ, বহরমপুরের সম্মেলন, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নদীয়া, হুগলি, 
গোবরডাঙা, সিউডী, বর্ধমান, মেদিনীপুর মধুপরণী গেল ডাকযোগে এবং সম্পাদক এলো ঝোলা 
কাধে নিয়ে__তোমাদের কার কি আছে দাও, কিংবা তোমার পত্রিকার সঙ্গে মধুপনীও আছে। 


এই অতি সক্রিয়তার ফল কি হতে পারে মধুপনীন্র চল্লিশতম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় স্মৃতি- 
সমীক্ষা-মূল্যায়ন পর্বে তার প্রমাণ থরে-বিথরে সাজ্জান। আমন্ত্রিত লেখক পাঠক সমালোচক 
শুভানুধ্যায়ীদের রচনায় পুনরাবৃত্তি হল বার বার, মধূপনীর জেলা সংখ্যাগুলির প্রশংসা হল 
বার, আর বার বার এলেন সেই সম্পাদক যিনি মধুপর্ণীর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন! 
সম্পাদক হিসেবে এ কথা আমাকে বার বার স্বীকার করে নিতেই হবে কোনো লিটল 
ম্যাগাজিন এত সমাদর পেয়েছে কিনা জানি না-_পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়, লিটল ম্যাগান্জিন গবেধণা কেন্দ্র হয়ে মফঃস্বলের সাহিত্যবাসরে মধুপর্নীর 
সম্পাদক বার বার সমাদৃত হন__কারণ তিনি শুধু ব্যক্তি নন, তিনি মধূপণীর সম্পাদক, 
উত্তরবঙ্গের 'কালেকটিভ ফোর্সে"র সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি । তিনি পত্রিকার সঙ্গে চলমান সংগঠন 
তৈরি করেন ঘরে বাইরে, উত্তরবঙ্গের লেখক সম্পাদক মঞ্চের উদ্যোক্তা, সফল কিংবা বিফল 
সর্বত্র তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও উত্তরবঙ্গকে ছড়িয়ে দিতে পারেন অত্যুৎসাহে। 

এই যথেচ্ছ বিচরণ, স্বভাববন্ধুত্ব, কবি-লেখক-সম্পাদকের সঙ্গে মত বিনিময়, সমাজের 
বড়-ছোট-মাঝারি সকলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, রায়গঞ্জ থেকে আলিপুরদুয়ার, মালদহ 
থেকে দিনহাটা_ সর্বত্র মধূপর্ণীর হয়ে তার উপস্থিতি তাকেই মধুপণীর সারথি হিসেবে চিনিয়ে 
দেয়। আমার বিশ্বাস উদ্যম এবং পরিকল্পনা, সম্পাদনা__ আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। চল্লিশ 
বছরের হিসেব মিলাতে গিয়ে দেখি, আমি তো শুধু সম্পাদক নই, একভন সৃজনকর্মীও। 
সম্পাদনাও শিল্প, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সম্পাদকের সৃজ্ঞন দক্ষতা, শিল্পবোধ, কর্ম ও 
উদ্যোগ; যেমন শিল্পের সঙ্গে উচ্চারিত হয় শিল্পীর নাম, সাহিতা কর্মের সঙ্গে উঠে আসে 

দুর্যোগে ও দুর্দিনে শুভানৃধ্যায়ী ও হিতৈষীদের কাছ থেকে মধুপলী পেয়েছে বৃদ্ধি, সাহস 
এবং সহায়তা, অনেক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকেও পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি! ভেলা 
সংখ্যাগুলির জনা সর্বত্র গঠনমূলক সমালোচনা হয়েছে তাবে রচনার ব্যাপারে সব সময় 
নিখুত হতে পারিনি । মধূপণী গবেষক এবং অনুসন্গিৎসু পাতকের মন যোগসূত্র মধুপলীর 


জেলা সংখ্যাগুলি থেকে গবেষক যেমন তার ভবিব্যৎ গবেষণার নিশানা পাবেন, সচেতন 
পাঠক তেমনি পাবেন এক-একটি ক্রেলার সামগ্রিক পরিচয় 

তবে শ্রমসাধ্য ব্যয়বহুল কাজে উত্তরবঙ্গের কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীমহল বা 
কোনো শিল্পপতি এগিয়ে আসেননি। অনেকের কাছে গিয়ে মনে হয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতির 
কোনো কাল্প করাই যেন অর্থহীন। এ যুগে অর্থই একমাত্র অর্থ বহন করে। মধুপণী পরিষদ 
শেষ পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু ্রলকণা সংগ্রহ করে আগামী প্রজন্মের জন্য যথাসাধ্য প্রাথমিক ভাণ্ডার 
গড়ে তুলেছে। 


চল্লিশতম বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রকাশের সময় এই প্রশ্ন উঠে এসেছে এই সংখ্যার উদ্দেশ্য কি? 
উদ্দেশ্য সহজ এবং সরল। মধুপণীর ইতিহাস এবং তার কর্মকাণ্ডের খতিয়ান। শুধু 
সম্পাদকমণ্ডলী নয়, এই সংখ্যার সঙ্গে জড়িত থাকবেন লিটল ম্যাগাজ্িনপ্রেহী সাহিত্যিক, 
গবেষক, সমালোচক, পাঠক এবং অন্য লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকবৃন্দ। একজন বয়োজোষ্ঠ 
হিতৈষী প্রশ্ন করেছিল, এই আত্মপ্রশংসা শুনে কি লাভ? সম্পাদক হিসেবে আমার উত্তর 
ছিল-_নিন্দা-প্রশংসার কথা ভেবে মধুপনী কাজ করেনি। নানা জনের নানা কথার মধ্যে 
প্রশংসা. নিন্দা, সমালোচনার মধ্যে উঠে আসবে সমকাল, নানা তথ্য ও স্ম্ৃতিচিত্র। যদি তার 
জ্বনো নিন্দা হয়, সেই নিন্দাও সম্পাদকের প্রাপা। 
লিখেছেন, অনেক সময় অতিশয়োক্তির ছায়া পড়লেও, দেখা যাবে তাতে অনুভব আছে, 
মিথ্যাচার নেই। সময় ও পরিবেশ, চিত্তা ও নির্মাণের কথা আছে, সম্পাদক সেখানে মধুপণীর 
অপর পৃষ্ঠা মাত্র, যতই তার শুণগানের কথা বলা হোক। 


মধুপর্ণীর চল্লিশ বছর 


মধুপর্ণীর চল্লিশ বছরের ইতিহাস দীর্ঘ। এত দীর্ঘ এবং ঘাত সংঘাত, উৎসাহে এবং অবসাদে 
পরিপূর্ণ যে একটি সংখ্যার নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু গত চল্লিশ বছর এই 
পত্রিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত থেকে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । 

যত সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই হোক তার উপস্থাপনা জরুরি । এ কাজ সম্পাদককেই করতে হবে। 
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্বাধীনতা উত্তরকালে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা সম্বন্ধে যখন 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হবে, মধুপর্ণীর ইতিহাসও তার সঙ্গে যুক্ত হবে, এই বিশ্বাস রাখি। সমীরণ 
মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক পত্রিকায় ৯৯ সংখ্যায় মধুপর্ণীর যে ইতিহাস স্বনামে লিখেছি, তা 
সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে । মধুপনীর সম্পাদকের চোখ 
দিয়েই এই ইতিহাস দেখতে হবে। তাতে অপূর্ণতা ও অকথিত অংশ যা আছে, তার জন্য 
সমালোচনা মধুপর্ণী সম্পাদক হিসেবে আমার প্রাপ্য । ইতিহাস লেখা হয় পরবর্তী সময়ে। সে 
কাজ মধূপর্ণীর সম্পাদকের নয়। তবে একটি প্রান্তিক মফঃব্বল শহর থেকে প্রকাশিত একটি 
লিটল ম্যাগাজিন কিভাবে চল্লিশ বছর সুনামের সঙ্গে টিকে থাকে এবং উত্তরবঙ্গ বিষয়ে সাতটি 
বৃহৎ তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করতে পারে, তা নিয়ে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল 
এখনও অটুট সম্পাদক হিসেবে আমার কান্ড নেপথ্য ও প্রকাশ্য বিবরণ রেখে যাওয়া । বিভিন্ন 
তথ্য ও উদাহরণ দিয়ে চল্লিশ বছরের উল্লেখ্য ঘটনাপঞ্জি করা, যাতে ভবিষ্যৎ লিটল 
ম্যাগাজিনপ্রেমী গবেষক কিছু সাহায্য পেতে পারেন। তবে কালই হল নিরপেক্ষ বিচারক, এ 
বিষয়ে কোলো সন্দেহ নেই। 


মধুপর্ণী : স্বপ্নের অভিযান 


প্রতিপাদা : লিটল ম্যাগাজিন : নতুন ধারা $ পাঁচের দশকেই বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রবন্ধ 
থেকে লিটল ম্যগাজ্িন শব্দটি বাংলায় চালু হয়ে যায়। আকারে ছোট, সামর্থ ছোট, তবু 
নবযুগের সাহিতাচর্চায় যে স্বেচ্ছা সৈনিক এই দাবি নিয়েই স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে লিটল 
ম্যাগাজিনের আবির্ভাব, তবে বাংলায় সাহিতা পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস অস্তত 
দেড়শ বছর পার হয়ে গেছে। সাহিতাচর্চা. সমাজ্তচর্চা, সংবাদ পরিক্রমা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে 
পাঠকদের সামানে মতামত তুলে ধরে বাংলাদেশে সতর্ক, সপ্রাণ আলোচনা! মুখর পাঠক-সম্প্রদায় 
গড়ে তুলেছিল এই সব পত্রপত্রিকা ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা দেশভাগ জনিত নিদারুণ বাস্তবতার 
পূর্ব পর্যস্ত। সাহিত্যচর্চায় সংবাদপত্র এবং প্রকাশকদের অতিমাত্রায় নাশিব: প্রবণতা চোখে 
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সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নতুন আন্দোলনের সুচনা করলেও তাদের চরিত্র ছিল অবাণিদ্র্যিক এবং 
বৃহৎ সংবাদপত্র বা প্রকাশনার সঙ্গে তাদের কোনো নীতিগত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়নি। 

দেশভাগ লক্ষ লক্ষ মানুষকে পশ্চিমবঙ্গে ছুটে আসতে বাধ্য করে। এ যেন প্রবহমান নদীতে 
অন্য নদীর জল এসে পড়া ॥ লক্ষ লক্ষ মানুষ ছড়িয়ে পড়ল কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলা শহরে এবং গ্রামেগঞ্জে। জীবিকার সন্ধানে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল হল সকলেই, 
জৈবিক ক্ষুধা নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষুধাও অনুভূত হল। কলকাতা 
সকলকে জায়গা দিতে পারে না তাই সংস্কৃতির বিকেন্দ্ীকরণ অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে। এই 
প্রেক্ষাপর্টেই নতুন চেহারা নিয়ে উঠে এল লিটল ম্যাগাজিন। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাহিত্যপ্রেমী 
মানুষকে নিয়ে শুরু হল নতুন অভিযান । 

পাঁচের দশকে এইভাবে আবেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে যার শুরু, ক্রমে ক্রমে তা একটি 
আন্দোলনের রূপ নিল। তার ঘোষিত নীতি এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই, বাণিজ্যমুখী 
পত্রিকায় সাহিত্যকে পণ্য করার বিরুদ্ধে লড়াই। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অনামি লেখকের 
আত্ম প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া, বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া, নতুন নতুন 
আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভরীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎসাহ দান, এই ছিল 
তার লক্ষ্য। 

লিটল ম্যাগাজিনের আর একটি কাজ-_মুক্তচিস্তার আবহ গড়ে তোলা। পাঠকদের 
দায়িত্বশীল করা, গণতান্ত্রিক মুক্তচিত্তা, সমাজতান্ত্রিক মনস্কতা, গ্রামজীবনের বাস্তব আলেখ্য, নষ্ট 
স্মৃতির পুনরুদ্ধার, গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ এ সব লিটল ম্যাগাজিনের দান। লিটল 
ম্যাগাজিন কোনো এক প্রচেষ্টা নয়। গত পাঁচ-ছয় দশক ধরে বাংলা সাহিত্যে তৈরি করেছে এক 
সুগ্রথিত ইতিবাচক সাংস্কৃতিক শৃন্ঘল। এ সব পত্রিকার হাত ধরে উঠে এসেছে বহু নতুন লেখক, 
বাংলা সাহিত্যের ধারাকে তারাও নিয়ন্ত্রণ করেন-___শুধু বাণিজ্য পত্রিকা একমাত্র নিয়ামক নয়। 
লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার ক্ষেত্রে একদা তরুণ লেখকগোষ্ঠীকে ঘিরে যে রোমান্টিক বাতাবরণ 
তৈরি হয়েছিল সাত এবং আটের দশক থেকে তার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল সময়োপযোগী 
সুচিস্তিত নেতৃত্বে। তাই “মরিতেছে জন্মিয়াই' এই সামগ্রিক ধারণার উল্টোদিকে দু-তিন দশক 
পার হওয়া লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা আজ কিছু কম নয় । লিটল ম্যাগাজিন শব্দে যাদের আপত্তি 
আছে, তারা ছোট সাহিত্য পত্রিকার চর্চা ও বিকাশ এই ভাবেও বিষয়টি ভাবতে পারেন। 


দুই 
প্রস্তাবনা 


এই প্রেক্ষাপটেই অধুপর্ণীর ইতিহাস বিচার্য: সে সাড়ে তিন দশক পার হয়েছে এবং সমগ্র 
উত্তরবঙ্গে মূলত অভিমুখ করে তার কর্মকাণ্ড প্রসারিত ৷ ছয়ের দশকের মধ্যভাগে তার 
আবির্ভাব, প্রথম পাঁচ বছরকে বলা যায় সুচন'পর্ব, তারপরের ছাব্বিশ বছর তার মধ্য পর্ব বা 
বিকাশের গৌরবোজ্জ্বল সময়, ১৯৯৭ “থেকে ২০০৩ পর্যন্ত অধুপ্ণী অনিয়মিত, অনিশ্চিত এবং 
অবসর গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত প্রশ্ন সহ সম্পাদক, পারে সম্প্যদক হিনাবে মধুপনীর 
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সাঁইত্রিশ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমি আজ্ঞ পর্যন্ত এককভাবে ভ্রড়িত। মধুপনীর চলমান 
স্রোতে এসেছেন অনেকে, আবার নেমেও পড়েছেন যে যাঁর জায়গায় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্গ 
দিয়েছেন কেউ কেউ, দুঃসময়ে পাশে থেকে উৎসাহ, পরামর্শ ও শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন! 
নতুন সহযাত্রী দল বারবার জুটে গেছে, কিন্তু সময় পাল্টে যাচ্ছে, লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র 
পাল্টে যাচ্ছে, নতুন অভিযাত্রীরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসছেন না। এই ভোগবাদী 
বিশ্বায়নের যুগে সাহিত্যকে আর একবার পরীক্ষা দিতে হবে, প্রিন্ট মিডিয়া তার চরিত্র পাল্টাবে 
কিনা, এবং যদি পাল্টায় কীভাবে সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। 


তিন 


মধুপর্ণী : সূচনা পর্ব : সম্পাদক সুধীরকুমার করণ 


১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে সুসাহিত্যিক এবং গবেষক ড. সুধীরকুমার করণ বালুরঘাট 
কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যোগদান না করলে মধুপর্লীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। 
পশ্চিমদিনাজ্মপুর জেলার সদর বালুরঘাট হলেও সে সময় একটি বধিধুঃ গ্রামের মতো, শহরের 
কিছু কিছু সুবিধে আছে বটে, কিন্তু চরিত্রে প্রারীণ। মানুষজন আন্তরিক, অতিথিপরায়ণ, 
সহনশীল । কিন্ত শহরে পাকা রাস্তা প্রধানত একটি, দালান ঘর হাতে গোনা যায়, মাটির দেওয়াল 
কিংবা পাঁচ ইঞ্চি হুটের গাথানির উপর টিনের ছাউনি। রাস্তার পাশে ডোবা, পুকুর । শহরের 
মধ্যেই জল জঙ্গল, ধান ক্ষেত, তবুও বালুরঘাট সুন্দর শহর। পাশে আব্রেমী নদী, প্রায় প্রতি 
বাড়িতেই আম-কাঠালের গাছ, লেবু, পেঁপে, নারকেল, আতা, হরিতকি। নদীর চরে তরমুজ, 
পটল ক্ষেত। গৃহসন্থের উঠোনে লাউ-কুমড়ো, লাল শাক, নানা খতুর নান! ফসল, সপ্তায় আত্রেয়ী 
নদীর সুস্বাদু রাইখোর মাছ, খাঁটি গোরুর দুধ, দুধ থেকে খাটি ঘি. দই, নাট্যচর্চা, সংগীতচর্চা, 
কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও বটে। শীত পড়ে জ্াকিয়ে, বসন্তের শুরুতে ধুলোর ঝড়, শ্রীঘরে প্রাণ যায়, 
আড্ডা, রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চা, ঘরে ঘরে খাওয়া-দাওয়া, রাস্তায় সব পরিচিত মুখ, ছাত্র-ছাত্রী, 
অভিভাবক, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারি, ছোট ব্যবসায়ী প্রতোকেই প্রায় প্রতোকের মুখ চেনে । 
নিরুছেগ, শঙ্কা শুনা, মাস্তানি মুক্ত, শাস্তির শহর বালুরঘা্ট। ক্রোঢ়িরা মান্যতা পান, তরুণরা 
উচ্ছল, কিন্তু সংযত। ইক্ষুলে, কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা আসে দল বেঁধে, শিক্ষকেরা পড়াতে 
ভালোবাসেন। j 
ঘাসে ভরা মাঠ? কলেজের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ, পাশে জেলা প্রস্থাগার, চকভবানী সরকারি 
এক মিনিটের পথ বালুরঘাট পৌরভবন, দু মিনিটে বালুরঘাট থানা এবং বালুরঘাট গার্লস 
হাইস্কুল, তিন মিনিটে জেলা কালেকটরেট এবং জেলা পুলিশের দপ্তর, তারপর জেলা ডাকঘর, 
সমবায় ব্যান্ক, স্টেটবাক্ষ, সুরেশরপ্রন পার্ক, আত্রেয়ী নদী। বলা যায় ছবির মতো শহর । 
প্ররুলিয়ার রুক্ষ মাটি থেকে সুধীর করণ এসে পোছলেন আরেয়ী তীরবর্তী এই শাস্ত শহরে ৷ 
এসেই মুগ্ধ হলেন প্রকৃতির প্রসন্ন সমারোহে। দেখলেন এই শহরে মানুষ আছে কিন্ত কোলাহল 
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নেই, ছাত্র আছে কিন্তু ছাত্র অসস্তোষ নেই৷ স্থানীয় মানুষের কাছে, যাঁরা শিক্ষাদান করেন, 
মাস্টারমশাই। সমদর্শিতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। 

সুধীর করণ এলেন ২ জানুয়ারি ১৯৬৫ । আ্রাকিয়ে শীত পড়েছে। কলেজের সীমানার মধোই 
এবস্রাস্তে প্রিক্দিপালস্‌ কোয়ার্টার। প্রতিদিন ভোরে ধুতির উপর আজ্রানূলম্বিত লং কোর্ট পরে 
তাকে হাঁটতে দেখা যায় আম-কাঠাল-ইউকেলিপটাস গাছের নীচে শিশিরভেজ্ঞা সবুত্র ঘাসেভরা 
মাঠে । গলায় কমফরটার, চোখে ভারী চশমা. প্রসঙ্গ মুখ, উচু লম্বা সুদর্শন মানুব, কষ্ঠটি ভরাট। 

কলেজের স্টাফ রুমে দু'চারবার বসে, প্রফেসর মেসে ও কোয়ার্টার্সে কয়েকবার যাতায়াত 
করে, বালুরঘাটে বিশিষ্ট কয়েকজন বিদ্যানুরাগী এবং সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলে 
তিনিই প্রথম ডাক দিলেন সকলকে_বললেন, জীবিকার জন্য সকলের কাজ চাই কিন্তু কানের 
বাইরে উদ্বৃত্ত সময়ে চাই মিলন, চাই আড্ডা, চাই পরস্পরের মত বিনিময় । আসুন, সকলের 
সাথে একবার অন্তত বসি। বালুরঘাট কলেজের অতীতের সতেরো বছরের ইতিহাসে এরকম 
কখনও হয়নি যে, কলেজের অধ্যক্ষ শহরের বিদ্যানুরাগী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের এক 
জায়গায় এসে মিলিত হতে আহ্বান জানাচ্ছেন। সংশয়, কৌতুহল, বিশ্বাস, অবিশ্বাস দোলা দিতে 
থাকল। কাদ্রের মানুষ খুঁজে নেবার প্রজ্ঞা ছিল সুধীর করণের। তিনি পছন্দ করলেন 
অধ্যাপকদের মধ্যে আমাকে, বার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বালুরঘাট কলেজের পরিচালক 
সংস্থার সদস্য কমলেন্দু চক্রবর্তীকে, জেলা প্রস্থাগারিক অমলাংশু সেনগুপ্ত এবং পদস্থ সরকারি 
কর্মী কল্যাণকুমার দে-কে। প্রিক্সিপালস্‌ কোয়ার্টার্সে বসে ঘরোয়া আলোচনা । নেপথে] থাকলেন 
শ্রমতী মীরা করণ। আমাদের সব কাজে তার ছিল সমর্থন ও সহযোগিতা । ভবিবাৎ মধুপর্ণীর 
মাটি তৈরি হতে থাকল। বালুরঘাট জেলা প্রস্থাগারের গ্রস্থাগারিক অমলাংশু সেনগুপ্তের 
সহযোগিতায় দোতলার হল ঘরটি হল সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমীদের মিলনম্থল। অচিরে প্রতিষ্ঠিত 
হল “পশ্চিম দিনাল্পপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবদ'। তার কাজ সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার আসর 
ছাড়াও জেলার প্রত্বতত্ত ইতিহাস ও লোকভাষা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ। ইতিপূর্বে সুধীরকুমার 
করণ লোকসংস্কতি ও লোকভাবার উপরে থিসিস করেছেন- -সীমাস্ত বাংলার লোকযান; 
সুতরাং পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠল না। ডক্টর করণের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা 
ছিল। যোগ্য লোক খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। 

“সন অব সয়েল' বা 'ভুমিপুত্র'দের মান্যতা দিয়ে সংগঠক সুধীর করণ যে পরিবদ গঠন 
করলেন, তাতে থাকলেন অধ্যাপক এবং শিক্ষক, বিশিষ্ট আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, 
চিকিৎসক, সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী পর্যস্ত শহরে নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ভূমিপুত্র এবং 
অন্যান্যরা ৷ প্রধানত বালুরঘাটের বিশিষ্ট আইনজীবী, বিদ্যানুরাগী, সর্বজন পরিচিত, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিমনস্ক বর্ষীয়ান কমলেন্দু চক্রবর্তীকে পরিষদের সভাপতি নির্বাচন করে তার পরামর্শ 
অনুসারে কার্যকরী সমিতি গঠিত হল। নিজে থেকেই ডক্টর করণ স্থানীয় কবি লেখক এবং 
বিদ্যানুরাশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন । নিজ্তের কাজ্র এবং ব্যবহারের দ্বারাই তিনি তাদের 
বিশ্বাস অর্তন করলেন এবং কয়েক মাস পর পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষাদের 
ত্রৈমাসিক মুখপত্ৰ হিসাবে ১৯৬৫ সালে শারদ সংখ্যা হিসাবে মধুপণী পত্রিকা প্রকাশিত হল। 
পত্রিকার এই নামকরণ ডক্টর করণেরই। তিনি জ্ঞানিয়েছিলেন যে এই নামে পুরুলিয়ায় একটি 
পত্রিকার একটি সংখা প্রকাশ করে এসেছেন, তার পুরুলিয়া ছেড়ে আসার পর সেই পত্রিকার 
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আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। কয়েক বছর পরে বালুরঘাট ছেড়ে সিউড়ী বিদ্যাসাগর 
কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে পর্ণিকা নামে আর একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, অবশ্য সেই 
পত্রিকা টেকেনি। 

অধ্যক্ষের সম্পাদনায়, অধ্যাপকদের সহযোগিতায় এবং শহরের এলিট কুলের সমর্থনে 
একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হল, বালুরঘাটবাসীর পক্ষে একটি খবর বটে। অনেকে আনন্দ 
মধুপর্ণী ব্রেমাসিক পত্রিকা হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল । সুধীর করণ যেন যাদুবলে 
রাজনৈতিক নেতা থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আইনজীবী থেকে সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী 
থেকে তরুশ ছাত্র, সবাইকে এক ছত্রছায়ায় নিয়ে এলেন। শুধু সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা নয়, তার 
সঙ্গে থাকাল বসস্ত উৎসব, বর্ধামঙ্গল, সারস্বত সম্মেলন এবং শুণীজন সংবর্ধনার মতো দৃষ্টি 
আকর্ষণকারী অনুষ্ঠান। কলকাতার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের একক চিত্র 
প্রদর্শনও হল তার উদ্যোগে জেলা গ্রন্থাগারে সেই প্রদর্শনী দেখার জ্ঞন্য টিকিট কাটার ব্যবস্থা 
ছিল। এইভাবে আমরা দলবেঁধে গ্রামাঞ্চলে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকগঞ্জের অনুসন্ধানে 
বেরিয়েছি। প্রত্রমূর্তি সংগ্রহ করেছি, পরবর্তী সময়ে বালুরঘাট কলেঞ্জ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার সেই, 
ছিল সুত্রপাত। সব ব্যবস্থা তিনি নিজ্ঞে করলেন নিজ্দেকে আড়ালে রেখে। আমাকে এবং 
অমলাংশুকে সামনে এগিয়ে দিতেন আর আমাদের মাথার উপরে থাকতেন কমলেন্দু চক্রবর্তী, 
যাঁর বিরোধিতা করা সেই সময়ে বালুরঘাটে কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাহিত্যচর্চার বিষয়ে 
অধ্যাপকদের মধ্যে আমার দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি এবং স্কুলে ছাত্র অবস্থাতেই আমি একটি 
পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদন-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম__এ খবর তার ত্রানা ছিল, তাই মধুপর্নী 
সম্পাদনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আসনটি আমাকে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। ডক্টর করণের 
সঙ্গে কলকাতা এবং মফস্সলের নানা গুণী মানুষের পরিচয় ছিল, তাই তাদের কাছ থেকে লেখা 
সংগ্রহে কোনো অসুবিধে হয়নি, প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থাও তিনি করতেন। 


পত্রিকা সংক্রান্ত বাকি কাজ আমার ৷ লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলোচনা হত, তিনি প্রাধান্য 
দিতেন পরিচিত লেখকের উপরে, আর স্থানীয় লেখকদের ব্যাপারে ছিলেন উদার । অনেক সময় 
এই রচনা নির্বাচন নিয়ে তার সঙ্গে মত পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু তিনি যুক্তি দিয়ে অবস্থা বোঝাতেন 
এবং আমাকে শেষ পর্যস্ত মেনে নিতে হত। চিঠিপত্র, পুস্তক সমালোচনা, নাটা সমালোচনা, 
সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ প্রভৃতি উপবিভাগগুলি আমি দেখতাম। উত্তরবঙ্গের অন্যানা জেলার 
লেখকদের চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানাতাম। 

কিন্তু সব জায়গাতেই কাজের বিরুদ্ধে অকাজের লোক থাকে, তারা নিজেরা কাজ করে না, 
কিন্ত অন্যে কাজ্ করছে দেখলে ঈদর্ষাদগ্ধ হয়। স্থানীয় কবি লেখকদের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত 
হলেও মধুপলী যে সমাজের অভিজাত শ্রেণির বা এলিটদের পত্রিকা__এই প্রচার অনেক 
অসহিযুও এবং ঈর্ধাদস্ধ মানুষের নিরস্তর প্রচেষ্টায় দানা বেধে উঠল। প্রকাশ্যে বিরোধিতা না 
করলেও সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক যুব সম্প্রদায়কে এরা মধূপণীর বিরোধী করে তোলার সাধনায় 
রত রইলেন। তা ছাড়া কলেজে ঘী-শক্তি সম্পন্ন অধাপকদের সঙ্গে পেরে ওঠা অধাক্ষের পক্ষে 
সহজ্ঞ কাজ ছিল না। মধুপণী সম্পর্কে শ্লেযোক্ডি স্টাফরুমেও শোনা গেল । যাকে বালে ঘারে বাইরে 
যুদ্ধ, আমরা তার মধ্যে পড়ে গেলাম। 
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এখানে সহনশীলতার প্রয়োজন ছিল । ডক্টর করণ সমস্ত বাদানুবাদ উপেক্ষা করে এটাই প্রমাণ 
করতে চাইলেন যে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা কোনো গহিত কাজ্ঞ নয়, এবং তাতে ইচ্ছুক সকলেই 
সামিল হতে পারেন। বিভিন্ন সাহিত্য সভার আয়োজ্রন করে তিনি বালুরঘাটবাসীর সঙ্গে অনেক৷ 
বিদক্ধ এবং যশম্বী লোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের মধো ছিলেন ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল, 
ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র 
বাগচি, নাট্যকার মন্মথ রায় । আসলে অধ্যক্ষ হিসাবে পূর্বসুরিদের সঙ্গে তার মিল ছিল না, তিনি 
নিজেকে বালুরঘাটবাসীদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে চাননি। উত্তরবঙ্গের অন্যতম 
বিশিষ্ট কলেজের অক্ষাক্ষ হিসাবে তার কোনো অহংকার বা অভিমান ছিল না, বরং 
সাহিত্যানুরাণী সকলের জন্য তার দ্বার সব সময় খোলা থাকত। অস্বীকৃত কিন্তু 
সাহিত্যবাতিকত্রস্থ প্রবীণ শিক্ষক যেমন তার কাছে চুপি চুপি আসতেন, তেমনি হিলির গ্রাম থেকে 
পল্লি কবি এসে মনের সুখে কবিতা শুনিয়ে যেতেন। তিনি নিজেও ছুটির দিনে কিংবা সন্ধের পর 
হাটতে হাটতে চলে যেতেন সাহিত্যানূরাগীদের বাড়িতে । 

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত ডক্টর করণের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক সাহিত্য 
পত্রিকা মধূপণী মোটামুটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হল। তিনি চেয়েছিলেন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের 
কবি সাহিত্যিক আলোচকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে একটি রুচিশীল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত 
হোক, আর পত্রিকা ঘিরে থাকুক নিরস্তর সাহিত্যের আড্ডা__এমনকী ভ্রমণ ও বনভোজ্রনের 
আসরেও হোক সাহিতাপাঠ ও সংগীত। বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে মাসিক সাহিত্য সভা 
হত নিয়মিত, বিশেষ উপলক্ষে একাধিক তাতে প্রবীণদের সঙ্গে নবীন কবি লেখকদেরও পাঠ 
ও প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। ২৫ বৈশাখ, ২২ শ্রাবণ এবং পুজ্ছোর পর সারম্বত সম্মেলন ছিল 
অপরিহার্য কর্মসূচির অন্তর্গত। 

প্রথম তিন বছরে দুটি যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, চতুর্থ বর্ষে সম্ভবত ডক্টর করণ একটি 
সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। অন্য কোনো কপি আমাদের সংগ্রহে নেই। ডক্টর করণের সম্পাদনা 
কালে যাঁরা মধুপণীতে লিখেছিলেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করি-_নাট্যকার মন্মথ 
রায় ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল, সুভাষ সমাজ্ঞদার, তরুণ সান্যাল, ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ডক্টর 
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মল মৈত্র, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ বসুরায়, ডাঃ 
বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচি, হরেন ঘোষ, বিমলকুমার ঘোষ, কমলেন্দু চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী, 
উৎপল চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী সাহা, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, যশোদাজজীবন ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর অমলেন্দু মিত্র, সুজাতা প্রিয়ংবদা, মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি, নিখিল বসু, 
মুকুল বসু, ডেভিড ঘ্যাকচাশিয়ান (অনুবাদ : কল্যাণ দে)। 

তার বাস্তব বুদ্ধি ছিল প্রথর। কলেজের প্রচলিত চৌহদ্দির বাইরে তিনি এমন একটি বৃহত্তর 
সংস্কৃতি ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। যে সহযোগিতার ফল 
শুধু তার ব্যক্তিগত ইমেজ বাড়াবে না, কলে পরিচালনায়ও সহযোগিতা করবে। প্রিক্সিপালের 
ক্ষোত্রে র্যাগিং কথাটা চলে না, তবে অধাপকাদের একটি বড় অংশ সক্রিয়ভাবে এবং অপর 
অংশটি নিদ্কিরভাবে অধ্যক্ষের উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করে যেতেন। অধ্যাপকদের চাপেই 
তাকে অনেক প্রশাসনিক নির্দেশ ফিরিয়ে দিতে হয়েছে, তবে তিনি যে সময় বুঝে দান ফিরিয়ে 
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নেওয়ার চেষ্টা করেননি, তা নয় ॥ 

সাহিতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ পেলেও বৃত্তিগত পরিবেশ তাকে বাপ রঘাট ছেড়ে 
দিতে প্ররোচিত করে, তাই সিউতী বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যক্ষের পদ পেয়েই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ফেলেছিলেন, তাকে আটকে রাখার কোনো উপায় আমাদের হাতে ছিল না। 


মধ্যবর্ত : প্রথম পাঁচ বছর 


সুধীর করণের বালুরঘাট ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিনাভাপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবদ এবং 
তার মুখপত্র মধুপর্নীর ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । সভাপতি কমলেন্দু চক্রবর্তীর বাড়িতে 
তিনবার সভা হল। পরিযদের আঠারো জ্ঞন সদস্যের উপস্থিতিতে বিতর্ক, সংশয়, হতাশা, সব 
মিলিয়ে যখন পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হবার উপক্রম, বালুরঘাট হাইস্কুলের প্রবীণ শিক্ষক ও 
সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত শিশিরকুমার সরকার প্রস্তাব দিলেন, সম্পাদনার দায়িত্ব আমার 
উপর দেওয়া হোক এবং কর্মাধ্যক্ষের পদে হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্যকে নির্বাচন করে তার উপরে অর্থ 
সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত হোক। পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হল। সকলেই সহযোগিতার 
আম্বাস দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত একটি প্রত্যস্ত গ্রামীণ শহরের সাহিত্য পত্রিকা মধুপনী৷ যে 
আটত্রিশ বছর হরে প্রকাশিত হবে এবং লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ 
করবে, আমরা কেউ তা বুঝতে পারিনি। 

এই লড়াইয়ের মাঠে নেমে আমি এবং হেমদাকাস্ত, যিনি নিজে কবি, গায়ক, সুরসিক এবং 
সহৃদয় ব্াক্তি__একে অন্যকে সাহস দিতে লাগলাম। মধুপর্ণীর বার্ষিক চাদা মাত্র ছ'্টাকা। কিন্ত 
আদায় হবে কীভাবে? বিজ্ঞাপন পাঁচ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা, কিন্ত যোগাড় হবে কীভাবে? 
সুধীর করণের ছায়া সর্বব্যাপী, আমরা আর আলো দেখতে পাই না। 

তখন ক্রমশ বুঝতে শুরু করি আত্মবলই বল। নিজেকে নিজে না জ্বালালে বাইরে থেকে ইন্ধন 
পাওয়া যাবে না। মুখে উৎসাহ যোগাবার জন্য অনেকে আছেন, কিন্তু কাজ্জ করতে হয় 
সম্পাদককে, তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনের পদ্ধতি এবং উপায় উদ্ভাবন করতে 
হবে সম্পাদককেই। হেমদাকাত্ত সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করতে পারলেন না, উপরস্ত 
অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তাকে সঙ্গ দিতে হত। তিনি এত ভালো মানুষ যে গ্রাহক ঠাদা আদায় 
করতে গিয়ে এক বাড়িতেই আটকে যেতেন। বিজ্ঞাপন তুলত গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন 
বারবার । হাসি মুখে নিজ্দের দোষ স্বীকারও করে নিতেন। একমাত্র আশ্রয়স্থল কমলেন্দু চক্র'বর্তী। 
তাকে প্রস্তাব দিলাম যে মধূপণীর একটা রিজ্ঞার্ভ ফান্ড চাই, চাই ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট, পাশবই 
মধুপর্ণীর নামে । তিনি চিরযুবা। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরুলাম পঁচিশ টাকা করে 
ডোনার মেম্বারশিপের প্রস্তাব নিয়ে। একাউন্টে ভ্রমা করলাম ছ'শ টাকা। অর্থাৎ যদি কোনো 
সংখ্যার টাকা শোধ করতে না পারি এই রিজ্ার্ ফান্ডে হাত দিতে হবে__মধুপণী টাকা দেয়নি, 
এই বদনাম যেন না হয়) 

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত পাচ বছর কাটল কষ্টের মধ্যে দিয়ে : কোথায় লেখা, কোথায় 
টাকা, কী ভাবে হাবে প্রচ্ছদ, মুদ্রণ পারিপাট্য আসবে কী করে এই সব ভবন! পিছু ছাড়ল না। সহ 
সম্পাদক থাকাকালীন সুধীর করণের সঙ্গে একটি বিষায়ে আমার মতের মিল হত না; স্থানীয় বা 
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পরিচিত বাক্তির দুর্বল রচনা ছাপানোর ব্যাপারে তার যুক্তি ছিল, পত্রিকা চালাতে গেলে এঁদের 
সঙ্গে রাখতে হবে: এমনকী তিনি সে সব কাচা লেখায় হাত পর্যস্ত দিতেন না। পরবর্তী সময়ে এই 
স্থানীয় এবং পরিচিত কবি লেখকদের চাপের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি নানা অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে। কিন্তু সম্পাদনা করে সে সব রচনা প্রকাশ যোগ্য করার দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছিল । 
তিনি আর একটি বিষয় শিখিয়ে ছিলেন, কাজ করতে হবে সকলকে নিয়ে, কিন্তু সব সময় 
নেতৃত্বে থাকবেন সম্পাদক স্বয়ং। 

আমরা মধুপনী শুরু করেছিলাম সাহিত্যানুরাগীদের কথা মনে রেখে__একটি ভালো পত্রিকা 
চাই। তাতে উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার হবে, চিত্তবিনোদন হবে, পরিচিতি বাড়বে এবং সময়টা 
ভালো কাটবে, তবে মফস্সলের সাহিত্য পত্রিকা সম্বন্ধে কলকাতার যে উদাসীনতা ছিল, সেই 
সম্পর্কে সুধীর করণ মধূপলীতে তার শেষ সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন : “কিছুদিন আগে দেশ 
পত্রিকায় "সনাতন পাঠক" এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে “কলকাতার ঠিকানা দিয়ে যে 
সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে জাতে উঠে যায়, মফস্সল থেকে প্রকাশিত 
কোনো পত্রপত্রিকা কলকাতার অধিবাসীরা সংগ্রহ করে পাঠ করবেন, এমন ব্যাপারে একেবারে 
ঘটে না বলা যায়। 
যেই জানা গেল যে বালুরঘাট ওর জন্মস্থান, সেই মুহূর্তে কলকাতার লোকেরা হয় করুণা প্রদর্শন 
করবেন নয়তো নাক উঁচু করে পাশ কাটাবেন। আর বালুরঘাট তথা পশ্চিম দিনাজপুরের 
রসবোদ্ধাগণ গেয়ো যোগীকে ভিক্ষেও দেবেন না। 

ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে কলকাতা বাইরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরে এবং গ্রামে যে সর 
পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলো যে একেবারেই কিছু নয়, এই ধারণা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির 
মধ্যে আছে! অনেকে আবার সম্ভবত সেগুলিকে স্পর্শ করতেও কুঠিত, পাছে লোকে ভাবে যে 
নেহাত বিদোবুদ্ধি কম. নইলে এ সব কাগন্তে হাত দেওয়া কেন? কিন্তু এ সব কথা না তোলাই 
ভালো। কথায় কথা বাড়ে, কাজ বাড়ে না।' (তারিখ ২৪/৪/৬৯)। 

এই সম্পাদকীয়তেই তিনি গর্ব করে লিখেছিলেন, “এই সংখ্যায় যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হল, তা কলকাতার যে কোন পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে কৃতার্থ হত।” প্রবন্ধশুলি ছিল অবস্তী 
“দিনাজপুর জেলার মূর্তি শিল্প পরিচয়’, অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ 
“গান্ধীবাদের ভূমিকা" এবং ডেভিড ম্যাককাশিয়ানের রচনার কল্যাণ দে কর্তৃক অনুবাদ ‘বাংলার 
মন্দিরে রামায়ণ চিত্রাবলী', (৩য় বর্ষ : তৃতীয়-চতুর্থ সংকলন, ১৯৬৯)। 


পরিষদের সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে বয়সে আমি অনেক কনিষ্ঠ, কিন্তু দায়িত্ব যখন দেওয়া হল 
দুশ্চিন্তায় প্রায় রাতের খম চলে যাবার অবস্থা ॥ মধূপর্ণী বন্ধু হবে না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা 
করলাম. কিন্তু সেই যুদ্ধকালীন সময়ের দর্পণ হিসাবে মধুপর্নীর চতুর্থ বর্ষে একটি, পদ্ম বর্ষে 
হেমন্ত, এবং ষষ্ট বর্ষে বর্ধা সংখ্যার কপি আছে। আর কোনো সংখ্যা হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। 
দায়িত্ব তুনি বুঝে নাও । বলতে গেলে সবাই মিলে এইভাবে আমার হাতে পূর্ণ দায়িত্ব তালে দিলেন 
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এবং আমিও আমার পায়ের নীচের মাটি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম ৷ পরিচয়ের গণ্ডি বাড়ালাম 
শহরে এবং সময় বুঝে উত্তরবঙ্গ পরিক্রমায় বেরুলাম? 

পত্রিকার মান যাতে নেমে না যায় এ বিষয়ে সতর্ক ছিলাম সবচেয়ে বেশি । মধুপর্লীতে একটিও 
দুর্বল রচনা প্রকাশিত হবে না, তাই দৃষ্টি রাখতে হবে প্রতোকটি রচনার উপর, স্থানীয় বা পরিচিত 
লেখকের অযোগ্য রচনা ফেরৎ পাঠাতে হবে, আর চাই সম্ঞাবনাপূর্ণ নতুন লেখক। মধুপণীর 
একটি অভিমুখ নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং কর্মপন্থা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে গাকলাম। শেষ পর্যন্ত 
অভিমুখ নির্দিষ্ট হল উত্তরবঙ্গ, কর্মপদ্থা উত্তরবঙ্গ পরিক্রমা এবং নবীন কবি লেখক প্রাবন্ধিকের 
সন্ধান প্রতি সংখ্যাতেই উত্তরবঙ্গের উপর এক বা একাধিক রচনা প্রকাশ, জেলা সমীক্ষা, ক্ষেত্র 
সমীক্ষা, ভাবা-অনুসন্ধান, লোকসংস্কৃতি, প্রত্বুতত্ব, কিংবদস্তি, লোককথা, ছড়া-ধীধা ইত্যাদি 
প্রকাশের জন্য সচেক্ট হলাম। তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি 
পরিষদের নাম পরিবর্তন করে মধূপর্ণী পরিবদ রাখা, যথারীতি সেমিনার ও অনুষ্ঠানের 
আয়োজনও হতে থাকল। 

তবে আর্থিক এবং সাংগঠনিক চাপ থেকেই গেল ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত। প্রতি মুহূর্তে পত্রিকা 
বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা ছিল । পরামর্শদাতার সংখ্যা অনেক, কিন্তু প্রকৃত দায়িত্ব নিতে অপারগ 
বা অনিচ্ছুক__এইরকম ক্ষেত্রে সম্পাদক সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন, বিশেষত কর্মাধ্যক্ষ হেমদাকাস্ত 
ভট্টাচার্যের ১৯৭১ সালে বালুরঘাট ত্যাগের পর সহকর্মী অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য এবং 
শ্যামলকুমার ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে টিকে থাকার লড়াই-এ নেমে পড়লাম । ১৯৯৬ সালে দার্জিলিং 
জেলা সংখ্যা প্রকাশ পর্যস্ত এ দু'জনের অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। 

অস্টম বর্ষে সংখ্যা প্রকাশিত হল পাঁচটি, অতিরিক্ত সংখ্যাটি ছিল পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য 
সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজ্জন উপলক্ষে 
প্রকাশিত বিশেষ লোকসংক্কতি সংখ্যা । পরের বছর প্রকাশিত হল রামমোহন-মধুসূদন-শর চন্দ্র 
স্মারক সংখ্যা । এই উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজনও করা হয়। 

উত্তরবঙ্গই হবে মধুপর্ণীর বিচরণভূমি, তাই পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, 
মধুপর্নী পরিষদ হিসাবে পুনর্গঠিত হল। আর উত্তরবঙ্গের মুখপত্র হিসাবে মধুপণীকে প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল উত্তরবঙ্গের সব জেলায় পরিক্রমা, লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট সাহিত্য 
পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, নতুন কবি লেখকের অনুসন্ধান করা এবং লিটল 
ম্যাগাজিনের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা, সুযোগ পেলেই এই পরিক্রমায় বারবার বেরিয়েছি এবং 
উত্তরবঙ্গে জেলাগুলির সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করেছি) মালদহ. রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, শিলিগুড়ি, 
জলপাইগুড়ি, ধৃপগুড়ি, বীরপাড়া, বানারহাট, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাতাঙ্গা 
প্রভৃতি শহরে প্রায় পরিব্রাজ্কের ভূমিকায় পঁচিশ-তিরিশ বছর ঘুরে বেরিয়েছি; এর ফলে বহু 
কবি সম্পাদক লেখক, সাংবাদিক, সমালোচক, গবেষক এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-মনন্ক মানুষের 
সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অস্তরঙ্গ পরিচয় সম্ভব হয়। তারা মধূপণীর উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে 
অবহিত হন। 

সাতের দশকে উত্তরবঙ্গের সব কটি ভেলা থেকে বহু পত্রপত্রিকার জম্ম ও নৃতা দেখে বিস্মিত 
হতে হয় । কোনো কোনো শহর থেকে বাইশটি পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশিত হত ৷ আশ্চর্য এক উন্মাদনা 
ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র । সে সব পত্রপত্রিকার অধিকাংশই আজ টিকে নেই! শিলিগুড়ির রুচিশীল 
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উন্বতমানের পত্রিকা বালাসন বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে । মালদহ থেকে জোয়ার নব 
পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে, আর আছে আলিপুরদুয়ারের নোনাই পত্রিকা, ১৯৭০ থেকে ১৯৯৬ 
পর্যস্ত শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দক্ষিণবঙ্গের অনেক শহরেও মধূপনীর বার্তা নিয়ে হাজ্ছির হয়েছি। দেখি, 
মফস্সলের সর্বত্রই সাহিত্যক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল এবং মননশীল মানুষ সক্রিয়। কোথাও অনাদর 
পাইনি, অমনোযোগ দেখিনি, বরং আত্মীয়তার স্পর্শ পেয়েছি। জীবনে এ এক মহার্ঘ অভিজ্ঞতা । 

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে 
মধুপণী তার বালুরঘাট এবং উত্তরবঙ্গের গণ্ডি অতিক্রম করে কলকাতার এবং দক্ষিণবঙ্গেও 
পরিচিতও হল। আর্ট পেপারে ছাপানো চারটি ছবি সহ এই বিশেষ সংখ্যাটিতে লিখেছিলেন বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাদের রচনায় ছিল আত্তরিকতা এবং বর্ষীয়ান বাংলা একাংক নাটকের শ্রষ্টার 
নাট্যকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণও ছিল। কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে মধূপর্ণীর এই সংখ্যাটি 
নিয়ে প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয়। উত্তরবঙ্গের অন্যতম কৃতি সম্ভান, যিনি সমগ্র বাংলা 
নাটাসাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, তার উপর এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে গিয়ে বুঝতে 
পারলাম, সমগ্র উত্তরবঙ্গকে পাঠকের সামনে ক্রমান্বয়ে তুলে আনার চেষ্টা শুরু করা এখন 
মধুপর্ণীর কাজ। 

ইতিমধ্যে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের শরিক হিসাবে মধুপর্ণী নিজেকে ঘোষণা করেছে। 
এই নিয়ে সেমিনার, সাহিত্যসভা, পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত আড্ডা সর্বত্র মধুপর্নীর 
দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করলাম। লেখক, পাঠক, সম্পাদকের 
মিলিত শক্তি লিটল ম্যাগাক্ছিনের প্রাণশক্তি। 

লিটল ম্যাগাজ্বিনের সম্পাদক সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবচনটি হল-_খিনি জুতো সেলাই থেকে 
চত্ডীপাঠ সব কাজ করতে পারেন, এই নির্মম কঠোর বাস্তব সত্যটি ততদিনে আমার বাঝা হয়ে 
গেছে। মধুপর্ণীর কার্যকরী সমিতি আছে, সেই সমিতির সদস্যদের পরিবর্তন ঘটে, একটি 
সম্পাদকমণ্ডলী আছে, সহ সম্পাদকদেরও পরিবর্তন ঘটে। মধূপর্ী একটি চলমান শ্রোতধারার 
মতো, এখানে কাণ্ডারী একজনই- _সম্পাদক। সকলের পরামর্শ নেবেন, সকলের সঙ্গে কথা 
বলবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটি নিতে হবে তাকেই। তিনি মূল কমিটির সদস্যদের কাছে 
পত্রিকা সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করবেন, সদস্যরা তার ভালো, মন্দ, সম্ভাবনা, ুচিত্য, ঝুঁকি, 
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির চুলচেরা বিচার করবেন, তারপর অনুমোদন দেবেন। কমলেম্দু 
চক্রবর্তী, শিশিরকুমার সরকার, হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য. চিত্তরঞ্জন দত্ত, শ্যামলকুমার ঘোব এবং 
কালিদাস ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে পরিতোষ রায়, সরিৎ তোকদার, গোপাল 
লাহা, প্রতিভা সরকার, স্বপ্রা ঘোষ, ভগীরথ মিশ্র, অসিত দাশগুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, ডাঃ 
সবিত্রনোহন রায়, ডাঃ অশোককুমার দশ, আনন্দগোপাল ঘোষ, নৃপেন বসু, পরিতোবকুমার দত্ত, 
বিমলেন্দু মজুমদার, হরেন ঘোষ, কমলেশচন্দ্র দাস, দিলীপ চৌধুরী, শিবানী রায় প্রমুখ 
প্রয়োজনের সময়ে মধূপণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সাহস ও সমর্থন জুগিয়েছেন__না হলে 
উত্তরবঙ্গের ক্রেলা সংখা প্রকাশের স্বপ্র স্বপ্রই থেকে যেত। 

অস্তত আড়াই দশক ধরে উত্তরবঙ্গের জ্ঞেলাশুলোয় ঘুরে ঘুরে সাহিত্যসেবী. সংস্কৃতিমনস্ক 
মানুষ, অসংখ্য সাধারণ পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকল । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, 
্রন্থাগারিক, অশিক্ষক কর্মচারী, ইস্কুল শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, সরকারি কর্মচারী, সাধারণ 
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বাবসায়ী, আইনজীবী, ডাক্তার, রাজনৈতিক কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মী, চা-বাগিচার মানুষজ্ঞন, পর্যটক, 
পুস্তক ব্যবসায়ী, সিনে ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব থেকে শুরু করে বিভিহ্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য. 
পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী কেউ বাদ গেল না। আমার কাছে এ এক তীর্থযাত্রা, সে যাত্রায় পর পর অনিবার্য 
আকর্ষণে বেরিয়ে পড়তে হয়। উত্তরবঙ্গের অসংখ্য মানুষের মধ্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 
পরিচিত মানুষের সংখ্যা. সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, হাতে গোনা যায় । অসাধারণ প্রতিভাবলে 
অথবা ভাগ্যের আনুকুল্যে ক'জন আর উঠে আসতে পারেন? সুযোগের অভাব, সহমর্মিতার 
অভাব, কলকাতা সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা, আত্ম-অবমাননা, আত্ম-অভিমান, হতাশা, 
উৎসাহহীনতা, কলকাতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা, ইত্যাদির সরল ও জটিল কারণে 
উত্তরবঙ্গবাসীরা যেন কয়েকটি জ্রেলায় কয়েকটি বিশেষ দ্বীপে বাস করেন । সমগ্রের সঙ্গে তাদের 
যেন নাড়ীর যোগ নেই। অন্য দিকে কলকাতায় এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বারবার 
আছে অনেকের । 


চার 
মধ্যপর্ব : লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন ও অধুপর্ণী 


লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা এক রকম নয়, কিন্তু কিছু সামান্য 
লক্ষণ আছে। তার মধ্যে একটি হল আঞ্চলিক ইতিহাসকে তুলে ধরা। নাট্যকার মন্মথ রায় 
সংখ্যার প্রকাশের পর ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের উপর আর একটি সংখ্যা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু 
তার বদলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের উপর একটি পরিচায়ক সংখ্যা প্রকাশের জন্য উৎসাহবোধ করতে 
থাকলাম, এই বিষয়ে,বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করার পর মধুপর্ণী পরিষদ সমস্ত দায়িত্ব আমার 
উপর ছেড়ে দিলেন। আর্থিক দায় দায়িত্বের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, এই 
ব্যাপারেও মূল দায়িত্ব সম্পাদকের । আমার কবিবন্ধু মণিভূষণ ভট্টাচার্য ইউনিভারসিটি জীবনে 
একবার বলেছিল, তোমার ভেতর যদি ভাইটালিটি বা প্রাণশক্তি থাকে, জীবনে কোনো বাধাই 
বাধা মনে হবে না। মধুপর্ণী পরিষদ সমস্ত দায়িত্ব সম্পাদকের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের নৈতিক 
শক্তিকে সংকুচিত করল, অন্যদিকে সম্পাদক তার পূর্ণশক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেল। 

মধুপ্লী উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা ছিল এই রকম £ পাঁচটি করে নির্বাচিত জেলা 
পরিচায়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ, সমগ্র উত্তরবঙ্গে ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, জনজ্ঞাতি, কৃষি, পরিকাঠামো 
প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে বিশ্লেষণ ৷ মোটামুটি একটি প্রন্ণা দলিল তৈরি করা 

১৯৭৭-এ (ৈবশাখ-আবাঢ ১৩৮৪) কলকাতার “ইন্প্রেশান হাউস" প্রেস থেকে উত্তরবঙ্গ 
সংখ্যা প্রকাশিত হল। প্রচ্ছদ শিল্পী বিপুল শুহ। আড়াই শো পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটির মূলা 
ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। মাত্র ছ'শো কপি ছাপান হয়েছিল এবং এই সংখ্যাগুলি নিঃশেষিত হল 
কয়েক মাসের মধ্যে; কারণ উত্তরবঙ্গের উপর এরকম পরিকলিত কান্ড ইতিপূর্বে আর হয়নি। 
এই সংখ্যায় ভস্টর- অতুলচন্দ্র চক্রবর্তীর উত্তরবঙ্গে আর্যদের আগমন, বিশেষজ্ঞদের কাছে 
বিতর্কের বিষয় হলয় উঠল । অধ্যাপক হিমাংশুকুমার সরকারের প্রাক গপ্তযুগে উত্তরবঙ্গে ধর্ঘক 
সমাদৃত হল বিপুলভাবে। ভাবার উপরে ছিল দুটি বিশেষ নিবন্ধ ডক্টর নির্মল দাসের উত্তরবঙ্গের 
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উপভাষার প্রীতিহাসিক গুরুত্ব. ডক্টর সুধীরকুমার করণের রাজবংশী লোকভাবা, দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাংলা, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের টোটো উপজাতির কথা. ডক্টর পবিত্রকুমার গুপ্তের উত্তরবঙ্গের 
রাভা সমাজ ও ধর্মসংক্কার আন্দোলন, ডক্টর বিমলেন্দু দামের গারো সমাজ ও সংস্কৃতি । এ ছাড়াও 
লেপচা ও নেপালি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, লোকদেবতা', গভ্ভীরা, জল্লেশ মহাপীঠ, বনসম্পদ, 
প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান তথা ও বিশ্লেষণ ছিল এই সংখ্যার বৈশিষ্ট)। কলকাতা থেকে মফস্সলের 
পত্রপত্রিকা পর্যন্ত সর্বত্র এই সংখ্যাটি নিয়ে আলোচনা হল। অনেকের মনে আগ্রহ দেখা দিল। 
বিশেষত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইতিহাস, সমাজতত্ত প্রভৃতি বিভাগ থেকে অধ্যাপক 
বন্ধুরা পরামর্শ দিতে থাকলেন উত্তরবঙ্গের সব কটি জেলার উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার 
জন্য। এই কাজ দুরূহ, সময়সাপেক্ষ, কিন্ত মধুপর্নীর পক্ষে সম্ভব । 


লিটল ম্যাগাজিন যে বড় কাজ করতে পারে এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল। প্রয়োজন সময়, 
শ্রম, নিষ্ঠা এবং অর্থের সংকুল্যন। ততদিনে সম্পাদক হিসাবে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি। 
পরিচিতি ও সমাদর বেড়েছে। পরের বছর মধুপর্ণীর নির্বাচিত গল্প সংকলন প্রকাশিত হল। 
উত্তরবঙ্গের নামি অনামি আটাশক্ঞন গল্প লেখকের গল্প। শীর্ষেন্দু-সমরেশ থেকে ধুপগুড়ির 
পুণ্যক্লোক দাশশুপ্ত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও নবাগত গল্পকারের গল্প মুদ্রিত হল। জ্ঞেলা সংখ্যা 
প্রকাশের চিস্তা সবার মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। তবে সাধারণ সংব্যাগুলি প্রকাশিত হতে 
থাকল । কয়েকটি বড় আকারে সাহিত্য সভা ও সেমিনার হল। ১৯৭৭-এ ভশীরথ মিশ্র 
মধূপণীতে সামিল হলেন এবং তার প্রথম বিখ্যাত গল্প কদমডালির সাধু ১৩৮৫-র শারদ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হল। এই গল্প তাকে বিশিষ্ট গল্পকার হিসাবে চিহ্নিত করল। মধুপর্ণীর দপ্তরে বিখ্যাত 
লোকদেরও চিঠি এল ৷ তারপর ভগীরথ মধুপণীতে অনেক গল্পই লিখেছিলেন। তার আগে থেকে 
অভিজিৎ সেন মধুপর্নীতে গল্প, অনুবাদ এবং সমালোচনা-মূলক নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। বেণু 
দত্ত রায় জগন্নাথ বিশ্বাস, অর্ণব সেন, সমীর চক্রবর্তী, হরেন ঘোষ, জ্যোৎস্রেন্দু চক্রবর্তী, রবীন 
বাগচি, সুরজিৎ বসু, অমিত গুপ্ত, আনন্দগোপাল ঘোষ, প্রতিভা সরকার, পরিতোষ রায়, ধনঞ্জয় 
রায়, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচি, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকুমার ঘোষ, ডাঃ 
হরিপদ চক্রবর্তী, অসীম বেজ. পীযূষ ভট্টাচার্য, প্রদোষ মিত্র, শিশির মজুমদার, উৎপল চক্রবর্তী 
প্রমুখ অনেকেরই রচনাই মধুপর্ণীতে প্রকাশিত হয়। অবশ্য অনুল্লেখিত কবি ও লেখকের সংখ্যা 
নিঃসন্দেহে শতাধিক কিংবা তার বেশি। 

জেলা সংখ্যার প্রকল্প তৈরি করে কাস্তে নেমে পড়তে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। 
চাই শ্রম, নিষ্ঠা, সময়, ধৈর্য এ সব আমার মধ্যে আছে, কিন্তু বৃহৎ জেলা সংখ্যা প্রকাশের জন্য চাই 
অর্থ, তা সংগৃহীত হবে কীভাবে? জেলা সংখ্যা বের করতে গেলে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজ্রন, তার 
জ্ঞনো চাই যোগাযোগ. অন্যের সাহায্য, নিজের যোগ্যতা এবং সবচেয়ে বড় কথা হতাশ না হয়ে 
অনবরত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। উত্তরবঙ্গ সংব্যা ছিল সে শিক্ষার প্রথম শিক্ষণ 
কেন্দ্র। তবে বালুরঘাটের মতো এক প্রান্তিক গ্রামীণ শহরে বসবাস করে, এ হল এক ধরনের 
দুঃসাহসিক ঝুঁকির কান্ত ৷ অর্থ সংকুলান এবং মধুপনীর সুনাম রক্ষা, কাক্রের ঝুকি এবং বিশ্যলত্‌ 
সম্পর্কে দিনের পর দিন নিজের সঙ্গে নিক্তের যুদ্ধের পর প্রথম জেলা সংখ্যা হিসাবে মালদহকে 
বেছে নেওয়া হল। প্রথম বলেই এই সংখ্যাটি ক্ষীণ কলেবর মাত্র আড়াইশো পৃষ্ঠার প্রবন্ধের 
সংখ্যা আটাশ : এই সংখ্যা সম্পাদনার ব্যাপারে গোপাল লাহা, আদ্যস্ত লিটল ম্যাগাজিন £প্রমী, 
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ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করল। আর এগিয়ে এলেন শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য, অর্থের 
বরাভয় তার কাছ থেকে পাওয়া গেল। তিনি জ্ঞালতেন, মধুপর্ণীর তীর্থপরিক্রমা শুরু হয়েছে, 
তাকে সঙ্গে থাকতেই হবে। 

প্রতিটি জেলা সংখ্যা প্রকাশে তিন বছর করে সময় লেগেছে। পরিকল্পনা ছিল এই রকম : 
প্রথমে জেলা নির্বাচন, তারপর জেলা পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা, জেলার 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্মতি আদায়। এইভাবে পরামর্শদাতা কমিটি তৈরি হলে 
তার ভেতর থেকে জেলা সংখ্যার জন)- সম্পাদকমণ্ডলী গঠন। সেই জেলার উৎসাহী এবং 
সম্পাদনায় যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তিকে সংখ্যা সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ। তারপর 
সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে জেলা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন । যেহেতু জেলার পরিচায়ক সংখ্যা তাই 
সাধারণ যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হত-_ ভৌগোলিক রূপরেখা, ইতিহাস-পুরাকীর্তি- 
প্রত্ব সম্পদ, বন ও বন্য প্রাণি, জনজাতি ও জনজীবন, অর্থনৈতিক রা'পরেখা, পরিবহন ও পর্যটন, 
ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা-চিত্রকলা-নাটাচর্চা, ব্যবসা-বাণিজা, ভূমি-কৃষি, পরিবেশ, জলসম্পদ, 
নৃতত্ব, শিল্প ও শিল্প সম্ভাবনা, ইত্যাদি । বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জেলার বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা হত। তারপর লেখকসূচি তৈরি করে যোগাযোগ, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, 
আলোচনা এবং লেখা আদায় । এই ব্যাপারটি ছিল সময়সাপেক্ষ। সাধারণত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 
নির্বাচন করা হত এবং তাদের কাছ থেকে লেখা আদায় ছিল একটি দুরূহ কাজ। যেহেতু এই 
কাজটি মিশনারি বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত, পেছনে কোন সংস্থা, পৃষ্ঠপোষক বা দল নেই, শুধুই একটি 
লিটল ম্যাগাজিন, তাই ঘুরতে হল বারবার । বৃত্তির কারণে আমার সুবিধে ছিল সমাজের বিশিষ্ট 
বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের । সহ-সম্পাদক এবং ক্রেলা কমিটির সদস্যরা এই বিষয়ে 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন । এই সঙ্গে থাকত দান ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের অভিযান ৷ এই কাজ 
ছিল ধৈর্য সাপেক্ষ এবং কল্টকাকীর্ণ। মধুপনীর মূল কমিটি বালুরঘাটো, প্রতিটি সদস্য আমার সঙ্গে 
আছেন। মালদহ জেলা সংখ্যার ক্ষেত্রে গোপাল লাহা সংখ্যা সম্পাদকের দায়িত্ব পালনই শুধু 
করেননি পরবর্তী সময়ে মধুপর্সীর সব জেলা সংখ্যার ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে আত্তরিবঃ 
সহযোগিতা । সহ সংখ্যার সম্পাদকের দায়িত্ব ছিল রূপেশ সরকারের । জলপাইগুড়ি জেলা 
সংখ্যার সংখ্যা সম্পাদক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর আনম্দগোপাল 
ঘোষ, সহযোগী সংখ্যা সম্পাদক যশস্বী সাংবাদিক এবং লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডক্টর বিমলেন্দু 
মঞ্জুমদার। বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 
পরিতোষকুমার দত্ত, ডক্টর সুরঞ্জন দত্তরায়। কোচবিহার সংখ্যার সংখ্যা সম্পাদক ডক্টর 
আনন্দগোপাল ঘোষ, সঙ্গে ছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, পরিতোষকুমার দত্ত, অধ্যাপক হিতেন 
নাগ, অধ্যক্ষ শেখর সরকার, ডক্টর দিশ্বিজয় দে সরকার। পশ্চিম দিনাক্রপূর ড্রেলা সংখ্যার 
কোনো সংখ্যা সমপাদক ছিল না, উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন ডক্টর অতুনলচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাঃ 
বৃন্দাবন বাশচি, বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, অচিস্তকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কালিদাস ভট্টাচার্য । সম্পাদনায় 
সহায়তা করেন দরিৎ তোকদার, শ্যামলকুমার ঘোষ. সমীর ভট্টাচার্য, শিবানী রায় এবং গোপাল 
লাহা। দার্জিলিং জেলা সংখ্যার সংখা! সম্পাদক ছিলেন হরেন ঘোষ, ডক্টর বিমলেন্দু দাম, 
আনম্দগোপাল ঘোষ এবং শিবানী বায়! সম্পাদনায় সহযোগিতা পাওয়া যায় পরিতোষকূমার 
দত্ত, নৃপেন বসু, ডক্টর তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মানস দাশগুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তৎকালীন গ্রছ্থাগারিক দিলীপ চৌধুরী. প্রণব চট্টে:পাধ্যায়, রতন বিশ্বাস প্রমুখের কাছ থেকে! 
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অবশ্য নাম অনুক্ত থেকে গেল আরও অনেকের । 
এই পাঁচটি বৃহৎ জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হত না যদি গ্রস্থতীর্থ. সন্দীপ এবং পুণশ্চ প্রকাশনীর 


কর্ণধার শঙ্করীভূষণ নায়ক পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হতেন। একটি জেলা সংখ্যা 
প্রকাশের পর পরবর্তী জেলা সংখ্যাটি কবে নাগাদ প্রকাশিত হবে, এই ছিল তার উৎসাহব্যজক 
্রশ্থ। তিনিই সেই প্রকাশক যিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সম্পাদকের পর আমিই দ্বিতীয় 
পাঠক, প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যার সংখ্যাটি পড়া হয়ে গেছে। মধুপনী৷ জেলা সংখ্যার সঙ্গে 
প্রকাশক শংকরীভূষণ নায়কের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে চিরদিন। 

মধুপণীর জেলা সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শেষ জেলা সংখ্যার সম্পাদকীয় 
থেকে এই বিবয়ে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি। “আমরা বিশ্বাস করি যে সমাজবিজ্ঞান গবেষণার 
ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল Are 5Udie5। একটি অঞ্চল বিশেষকে নির্দিষ্ট করে 
তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমগ্র রূপটি বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরা। কোনো একজন ব্যক্তির একক 
প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়। যে কোনো অক্ষলের সভ্যতা সংস্কৃতি কালক্রমে বহু শাখায় বিস্তার 
সম্যকভাবে কোনো অঞ্চলের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব । মধুপর্ণী সেই আদর্শে কাজ করেছে 
এবং এখানেই জেলা গেজেটিয়ারের সঙ্গে তার পার্থক্য।" (বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, 
১৯৯৬)। 

আরও একরটি উদ্ধৃতির প্রয়োজন মনে করি “দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মধুপর্ণী পরিবদ 
উপলব্ধি করেছে যে সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যে বাঙালি বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্যের প্রয়াসী। এই 
একাসৃত্রের মূলসূত্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে বিন্যস্ত । গ্রাম ভিত্তিক জেলা চর্চার মধ্য দিয়ে রাজ্য 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের একা ও সংহতি দৃঢ় হতে পারে। তাই প্রধানত ইতিহাসকে সামনে রেখে 
মধুপর্ণী বিশেব জেলা সংখ্যার পরিকল্পনা করেছে। জাতি, ভাবা, সংস্কৃতি, সমাজ্ঞ, কাঠামো, 
অর্থনীতি, শিক্ষা, পুরাতন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অতীত থেকে বর্তমানে আসার পদ্ধতি আমরা 
অনুসরণ করেছি।'" (8) আর একবার বলা প্রয়োজন যে জেলা সংখ্যা প্রকাশ ছিল মধুপর্ণীর 
স্বপ্নের অভিযান। আর এই কাজ করে মধুপর্ণী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন 
করেছে। আজ আর উত্তরবঙ্গ চর্চার কোনো বিরাম নেই। সম্পাদক সামনে থাকলেও এই কাজ 
একার নয়। জেলার সাধারণ মানুষ থেকে কৃতিবিদ্য মানুষের অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। এরা লিটল ম্যাগাজিন প্রেমী, দায়িত্বশীল, বিদ্যার্থী এবং মধুপর্ণীর 
অকৃত্রিম বন্ধু। উদ্মেষপর্বে গোপাল লাহা, মধ্যপর্বে ডক্টর আনন্দগোপাল ঘোষ এবং শেষ পর্বে 
অধ্যাপিকা শিবানী রায় সহযোগিতা করেছেন অক্রাত্তভাবে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া এ 


কাজ সম্ভব হত না। 
পাচ 
তৃতীয় পর্বের সূচনা 


লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের ক্ষেত্রে পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও মধূপনী বার বার সাহিত্য 
সংস্কৃতি সম্মেলন, সেমিনার, উৎসব এবং গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান করেছে। সম্পাদক এবং লিটল 
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ম্যাগাজিন প্রেমীদের একত্র করাই ছিল উদ্দেশ)। ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮২, ১৯৮৪, ১৯৯৩ 
মধুপনী বড় বড় অনুষ্ঠানের আয়োত্রন করেছে. যাতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং বিহারের 
প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন। কখনো কখলো প্রতিনিধি সংখ্যা শতাধিক হয়েছে। অনুষ্ঠান ও 
উৎসব হত দুই বা তিন দিন ধরে, সেমিনারগুলি ছিল সমৃদ্ধ। 

প্রকৃতপক্ষে জেলা সংখ্যাগুলি প্রকাশের পর ১৯৯৭ সাল থেকে মধূপলীতে ভাটার টান শুরু 
হয়। সহযোদ্ধার অনেকেই প্রয়াত কিংবা স্থানাস্তরিত। আবার নতুন কমিটি তৈরি করেও বিশেষ 
সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। সংখ্যা প্রকাশ অনিয়মিত স্বাস্থ্যের কারণে আমাকে পিছিয়ে আসতে 
হল। কিন্তু তার জায়গায় উপযুক্ত উত্তরাধিকারী পাওয়া যাচ্ছে না । দু' হাজার সালে মধুপর্নী আর 
একটি বিশেষ সংখ্যা, মধুপনীর বাছাই গল্প প্রকাশিত হয়। তেত্রিশ বছরে মধুপর্গীতে প্রকাশিত 
গজগুলির ভেতর থেকে ৪৩টি গল্প নির্বাচন করা হয়। সুরজিৎ বসু, অভিজ্রিৎ সেন, ভগীরথ 
মিশ্র, অমিত গুপ্ত, অসীম রেজ, অর্ণব সেন, জ্যোৎঙ্েন্দু চক্রবর্তী, সলিল চট্টোপাধ্যায়, হিতেন 
নাগ থেকে শুরু করে অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, প্রবীর শীল, সাগরিকা রায়, সুমনা ঘোষ, পীযূষ ভট্টাচার্য 
পর্যন্ত অনেকের গল্প সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হল। তবে সময়ের হের ফেরে লেখক অনুসন্ধান এবং 
গল্প বিচার অংশটি অমুদ্রিত থেকে যাওয়ায় ইতিহাসের একটি অংশ অকথিত থেকে গেল। 

২০০২ সালে প্রকাশিত আত্মস্মতিতে উত্তরবঙ্গ সংখ্যা জেল! সংখ্যার মতো আর একটি 
সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা। এই সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের আঠারো জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ সাহিত্য 
জীবনের কিছু স্মৃতি বিধৃত হয়েছে। তাতে সময়, প্রকৃতি, সমাজ এবং নিজে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
লেখকেরা খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। এই সংখ্যায় আছেন বেণু দত্ত রায়, চোমংলামা, 
পরিতোষ দত্ত, কার্তিক লাহিড়ি, সমীর রক্ষিত, হরেন ঘোষ, অমিত শুপ্ত, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, 
অর্ণব সেন, জ্যোৎঙ্সেন্দু চক্রবর্তী, হিতেন নাগ, সমীর চক্রবর্তী, সুখবিলাস বর্মার মতো মানুষের 
উত্তরবঙ্গের স্মৃতিকথা । মধুপর্গী সব সময় বেশি গুরুত্ব দিয়েছে উত্তরবঙ্গবাসী সৃদ্জনশীল কবি 
লেখক এবং প্রাবন্ধিকদের উপর ৷ যাঁদের পরিচয় মূলত জেলাতে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ । বু 
কবি লেখক তাদের প্রথম রচনার সুযোগ পেয়েছেন মধুপর্ণীতে, আবার পরিচিত প্রতিষ্ঠিত 
লেখকরা তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা মধুপর্ণীতে পাঠিয়েছেন। শুধু ভূমিপুত্র নয়, যাঁরা কর্ম উপলক্ষে 
উত্তরবঙ্গে এসেছেন এবং লেখালেখিতে আগ্রহী মধুর্পনী তাদেরও খুজ্ঞে বের করেছে। কিন্তু 
প্রতিষ্ঠিত কবি লেখককে আমন্ত্রণ জানায়নি, বা তাদের লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করেনি। ১৯৭০ 
থেকে ১৯৯৬ পর্যস্ত সম্পাদক হিসাবে এই ধারণায় আমি বদ্ধমূল ছিলাম যে, লিটল ম্যাগাক্তিন 
অপ্রতিষ্ঠিতদের পত্রিকা. প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের আর লিটল ম্যাগাজিনের দরকার হবে না। 
বিখ্যাত লেখকদের রচনা ছাপানোর অর্থ সম্ভাবনাময় লেখককে বঞ্চিত করা। যিনি বহুপঠিত 
লেখক, তিনি নিশ্চয় তার ভালো লেখাটি লিটল ম্যাগাজ্ঞিনে ছাপাতে দেবেন না। যে বৃহৎ 
বাণিজ্যমুখী পত্রিকার রুচি বিরোধী পণ্য সাহিত্য সরবরাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল লিটল 
ম্যাগাজিনের উদ্দেশ, সেই লিটল ম্যাগাজ্ঞিন কেন বাজ্ঞারি পত্রিকার লেখকদের কৃপালাভের 
চেষ্টা করবে? লিটল ম্যাগান্ডরিন পুজি তৈরি করে না, শুধু বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে । নায়ের 
দশক থেকে আনেক লিটল ম্যাগাজিনের বাণিজ্ঞামুখিনতা দেখে বুঝতে পারি আন্দোলনের 
অভিমুখ পাল্টে যাচ্ছে । নতুনভাবে নতুন যুগের সূচনা হবে ৷ বিশ্বায়ন তাকেও উদ্বুদ্ধ করছে এবং 
করবে। 
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মেইনস্ট্িমে বা মূলধারার লেখক্__ যাঁরা ভ্রনস্রিয় এবং সুপরিচিত তাদের বাইরেও শক্তিশালী 
লেখকেরা আছেন, যাদের আত্মপ্রকাশের জায়গা লিটল ম্যাগাক্তিন, যারা নতুন করে পাঠকরুচি 
তৈরি করেন, প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার ভাঙেন, জনপ্রিয় হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে সামিল হন না, 
খাদের জীবনবীক্ষার দর্শন আলাদা । একে সমান্তরাল যুদ্ধ বলা যেতে পারে । দুই পক্ষেই পাঠক 
গোত্র বদল আছে। লুকোচুরিও আছে। হিসেব আছে। অভ্তত ইদানীং তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। 
কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বার বার ধারা পরিবর্তন ঘটে। লেখকের 
দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক দর্শন, সম্পাদকের যোগ্যতা-_-অনেক জটিল ব্যাপার এক সঙ্গে যুক্ত হরে 
যায়। সকলেই নিজের নিজের জায়গায় টিকে থাকার চেষ্টা করেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার অস্ত থাকে 
না। সব সময় নতুন নতুন দেশি বিদেশী তত্ত এসে হাজির হচ্ছে। তাত্তিকরা তত্ব ব্যাখ্যা করেন, 
বিদেশি সাহিত্যের ছায়াপাত ঘটে, যত্রতত্র মৌলিক চিন্তার দৈন্য প্রকট। আত্মকেন্দ্রিকতা বা 
গোষ্ঠীবদ্ধতা, অনুদারতা, আর্থিক চিস্তার অভাব, ছোটকে বড় করে দেখানো, সরকারি পুরক্কার 
প্রাপ্তির আগ্রহ, ক্ষমতায়ন, ইত্যাদি রোগ বীজ্ঞাণু লিটল ম্যাগাজিনকে চারদিক থেকে ঘিরে 
ধরেছে। তবু লিটল ম্যাগাজিন ক্ষেত্র সমীক্ষা করছে, আঞ্চলিক ইতিহাস তুলে ধরছে, বিশেষ 
বিশেষ সাহিত্য ব্যক্তিত্ব বা দর্শনের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছে। আত্মসমালোচনাও 
করেছে। লিটল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা । সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র একটি বলিষ্ঠ 
হাতিয়ার। অনেকটা বলা যায় খেটে খাওয়া মানুষের মতো নিজ্জের পথ নিজেই তৈরি করেছে। 
আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র হিসাব ইতিহাস তাকে মান্যতা দিয়েছে। 

এই ধারায় মধুপণীও একটি । নিজের দর্শন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করেছে। তার বিচার 
আগামীকালের জন্য তোলা রইল। 


ছয় 
উপসংহার পর্ব 


অনেক কথাই বলা হল কিন্তু আসল কথাটি বল হয়নি_-টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা। 
বালুরঘাটের প্রান্তে বসে সীইত্রিশ বছর ধরে একটি সাহিত্য পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা সহ প্রকাশ 
করার বিবরণ শুনে মনে হতে পারে, এমন কি আর কঠিন কাজ, জ্রমি তৈরি ছিল বীজ ছড়ালেই 
সোনা ফলে যায়। তাই কি? শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি কিংবা কোচবিহার নয়, মুষ্টিমেয় 
জনসংখ্যার শহর বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গের ভ্রেলাশুলির মধ্যে দারিদ্রতম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 
সদর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন. সড়ক পরিবহন কদর্য, নিম্পৃহ, নিরাসক্ত আড্ডা প্রিয় মানুষের 
শহর-_বুদ্ধটা চালাতে হল এখান থেকে । যে মরতে চায় না, তাকে মারা কঠিন, যার আত্মবিশ্বাস 
আছে, তাকে মার! মুশকিল. মধূপ্পনী সেই পত্রিকা । এই খেলায় ড্র হয় না. অকাল মৃত্যুর ভয় তাড়া 
করেছিল, দম ফেলার সময় নেই ৷ নিরভ্তর কাজ্ঞ কর, মাথা খাটাও, বন্ধু বাড়াও, পরিষদকে সবল 
কর. ঘরে বাইরে থেকে রসদ সংগ্রহের আয়োজন কর । উত্তরবঙ্গে নদী, প্রান্তর, শস্যক্ষেত্র, সবৃক্তে 
ভরা চা বাগান, ছাতিম. মহুয়ার গন্ধ, ডুয়ার্সের অরণ্য এবং শহর, পাহাড়ি পথ. বনলস্তি, 
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অতিথিবসল উদার অকৃত্রিম মানুষজনতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার কোনো অসুবিধে হলে 
না। পাঠক যদি বলে, দারুণ; যদি__বলে পরের সংখ্যা আরও ভালো চাই, বন্ধু যদি বলে, আমি 
পাশে আছি, তবে উদ্যম বেড়ে যায় শতগুণ। বানারহাট, ধূপগুড়ি, ময়নাশুড়ি, বীরপাড়া, 
হলদিবাড়ি পৌঁছে গেলেই সাহিত্যপাঠের আসর, আলোচনা সমালোচনা, মুখে উল্জদ্ুল হাসি, 
নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে । আমাদের এই সংখ্যাটি কিনুন, পড়ুন এবং পড়ান, আজীবন গ্রাহক 
হোন, বিজ্ঞাপন দিন__-কড়া নাড়তে হয় সর্বত্র। কেউ দরোজা খোলে, কেউ খোলে না, কেউ কথা 
বলে, কেউ বলে না। তাতে কী যায় আসে, যাত্রা তো থামাতে পারি না। মধুপর্ণী পরিষদ বসে 
আছে, সুসংবাদ নিয়ে আমাকে ফিরতেই হবে: 

ম্যাটার, সম্পাদনা, প্রেস, প্রুফ, শ্রচ্ছদ__বালুরঘাট কলকাতা, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ধা যায়__যায় 
শরৎ-হেমস্ত-বসত্ত, যাকে পাই তাকে সঙ্গে নিই, চলো, যুদ্ধে যাই। কলেজ স্ট্রিটের এ মাথা থেকে 
ও মাথা, প্রেসিডেন্সির ফুটপাত, বঙ্কিম চাটুজ্জে, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেজ রো, নবীন কুণ্ডু লেন, 
পাতিরাম, পুস্তক বিপণী, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, কফি হাউস একদিকে, অন্য দিকে মহাকরণ, 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের অফিসবাড়ি, ভালহৌসি, পোদ্দার কোর্ট, নীলহাট হাউস, পার্কস্টিটে, 
ধর্মতলা কাজ আছে সর্বত্র__সব জায়গায় ধর্ণা দিয়ে বসে থাকা! কত জন ফিরিয়ে দিল 
কতভাবে। কতজন দিল উপদেশ, পরামর্শ, মেকি আশ্মাসবাণী, মিথ্যে সাহায্যের হাত বাড়ানোর 
ভণিতা, তবু কাজ হয়। কারণ মধুপর্ণী কাজে নেমেছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬, এই কুড়ি বছরের 
যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কঠিন- প্রতিটি জেলা সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতিপর্বে মনে হত আর হবে না, এ 
কাজ অসম্ভব। বিশেষজ্ঞ নিবন্ধকারের পেছনে ছোটা, দেখা করে, চিঠি দিয়ে, সম্পাদকমণ্ডলীর 
সদস্যদের পাঠিয়েও কাজ হাসিল করা কঠিন, বিজ্ঞাপন তো মরীচিকার মতো। তবু পাশে 
প্রিয়জন থাকেন, তাদের সাহায্যের হাত বাড়ানো থাকে, তাই শক্তি সংহত করতে হয় নিজের 
মধ্যে। এক একটি জেলা সংখ্যা বেরুবার পর বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ে, নিজেকেই তারিফ 
করতে ইচ্ছে করে, বাঃ, কাজটি তা হলে হয়ে গেল। 

সর্বশেষ জেল! সংখ্যা অর্থাৎ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের সময় সমস্যা হল সবচেয়ে 
প্রবল এবং জটিল। সংখ্যা সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে সমন্বয় নেই। শেষ পর্যন্ত সেই বাধাও দূর হল। 
১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে মুদ্রিত হল। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে তার প্রকাশ 
অনুষ্ঠানে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর সুধী প্রধান, অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর সুধীরকুমার করণ, পরিতোধকুমার দত্ত, ভগীরথ মিশ্র এবং সনৎকুমার 
চট্টোপাধ্যায় । আগে ও পরে, বিভিন্ন সময়ে মধুপর্ণীর বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়েছে 
কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মালদহ এবং লিটল ম্যাগাজিন ফেয়ারের মূল মঞ্চে । তবে এসব বাইরের 
দিক, তথ্যপঞ্জি মাত্র। 

লিটল ম্যাগাজিন এখন নিজেই প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে. চাইছে স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চয়তা, প্রচার এবং 
বনেদিয়ানার আভিক্তাত্য। এখন চরিত্র বদলের পালা. পরবর্তী দৃশাগুলির জ্রন্য আমাদের 
অপেক্ষা করতে হবে। 
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০৮০6 


মধুপ্ণী : এক নজরে £ 

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর ১৯৬৫, শারদ সংখ্যা। 

পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ । 
পরিষদের সভাপতি : কমলেন্দু চক্রবর্তী। সম্পাদক ডক্টর সুধীরকুমার করণ, সহ 
সম্পাদক অজিতকুমার ভট্টাচার্য (অজ্রিতেশ ভট্টাচার্য), রাধামোহন মোহস্ত। কর্মসচিব : 
অমলাংশু সেনগুপ্ত, অস্থায়ী কার্যালয় : জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট। 

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরিবদ তথা মধুপনীর নতুন বিন্যাস : সভাপতি : কমলেন্দু চক্রবর্তী, 
সহ সভাপতি অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী, নিশীথরগ্রন আচার্য, শোভা মজুমদার, কালিদাস 
ভট্টাচার্য, সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক রাধামোহন মোহস্ত, চিত্তরঞ্জন দত্ত। 
বিমান সরকার, গোপাল লাহা, রীনা সরকার। পরবর্তী সময়ে সহ সম্পাদক হন গোপাল 
লাহা, ডক্টর শ্যামলকুমার ঘোষ । হেমদাবাবুর পর কর্মাধ্যক্ষ হন পরিতোষ রায়। 

১৩৯১ বঙ্গাব্দে মধূপণী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি কালিদাস ভট্টাচার্য, সহ. 
সভাপতি ডক্টর অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, ডক্টর শরদিন্দু সরকার সম্পাদক অজিতেশ 
ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য : চিত্তরঞ্জন দত্ত, শ্যামলকুমার ঘোব, সুধীরচন্দ্র 
সরকার, প্রতিভা রায় সরকার, স্বপ্রা ঘোব, রতন দাস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে 
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হরেন ঘোব (দার্জিলিং), ডক্টর আনন্দগোপাল ঘোষ 
(জলপাইগুড়ি), কমলেশচন্দ্র দাস (কোচবিহার), গোপাল লাহা (মালদহ)। ১৩৯৪-তে 
সম্পাদকমণ্ডলীতে অধ্যাপিকা শিবানী রায় যুক্ত হন। 

১৪০৬ বঙ্গাব্দে আর একবার সম্পাদকমণ্ডলীর পরিবর্তন ঘটে। সভাপতির পদ শূন্য 
থাকে। সম্পাদক-অজ্রিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শিবানী রায়, শ্যামলকুমার 
ঘোষ, সুধীরচন্দ্র সরকার, কমলেশচন্দ্র দাস, বিশ্বনাথ দাস, পীযুযকাত্তি মণ্ডল। জেলার 
সম্পাদকমণ্ডুলীতে আসেন ব্রততী ঘোব রায় (উত্তর দিনাজপুর) এবং নৃপেন্দ্রনাথ পাল 
(কোচবিহার)। 
বিভিন্ন সময়ের সংখ্যা সম্পাদক : সরিৎ তোকদার, শ্যামলকুমার ঘোষ, স্বপ্না ঘোষ, পরিতোষ 


রায়. সুধীরচন্দ্র সরকার এবং পীযুবকান্তি মশুল। 


মধূপণীর বিভিন্ন সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পীদের নাম দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, স্বপন রায়, সুভাংশু 


মৈত্র, রমেন আচার্য, প্রধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরেশ ঘোষ, বিপুল গুহ, কমলেশ সরকার, ফনি 
সাহা. শুভ জোয়ারদার, শঙ্কর বসাক, মৃণাল চক্রবর্তী, বাবু সোম! 
বিশেষ সংখ্যা £ রামমোহন-মধুসূদন-শরৎচন্দ্র স্মারক সংখ্যা ১৯৭৫ 


নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা ১৯৭৫ 

ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব সংখ্যা ১৯৮১ 
চতুর্দশ বর্ষ উৎসব শ্মারক সংখ্যা ১৩৮৭ 

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯০ 

রজ্ততত্রয়স্ী বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৩ 


ধূপর্লী ৪০তম নর্ষপূষ্তি বিশেষ সংশ্যা-২০০৫/ ২৮ 


বিশেষ সংখ্যা মা মধূপর্লী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ১৩৮৪/১৯৭৭ 
(নিবন্ধ সংখ্যা : ৩৫-পৃষ্ঠা-২৬৬) 
অধুপরী উত্তরবঙ্গ গল্প সংখ্যা-১৩৮৫/১৯৭৮ 
গেজ সংখ্যা : ২৭-পৃষ্ঠা-২৮৮) 
মধুপর্সী মালদহ ভ্রেলা সংখ্যা ১৯৮৫ 
মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংব্যা ১৩৯৪/১৯৮৭ 
(নিবদ্ধ সংব্যা : ৫২-পৃষ্ঠা ৪৫০) 
মধুপনী কোচবিহার ভ্রেলা সংখ্যা ১৩৯৬/১৯৯০ 
নিবন্ধ সংখ্যা : ৪৮-পৃষ্ঠা ৫৫২) 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯/১৯৯৩ 
(নিবন্ধ সংখ্যা : ৩০-পৃষ্ঠা ৬৮০) 
বাছাই গল্প সংখ্যা (১৯৬৫-২০০০) 
আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ২০০২ 
(আত্মস্মৃতি : ১৮-পৃষ্ঠা ২৪৪) 


অতিরিক্ত তথ্যসূত্র : মধুপনী সম্পাদক অজিতেশ ভট্রাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-_-সংকেত 
প্রেৰীরকুমার রায়চৌধুরী, হুগলি), জলপ্রপাত €নিভা দে, দুর্গাপুর), উত্তরম্বর (বিমল ঘোষ, 
শিলিগুড়ি), মন্ত্র (শুভময় সরকার, শিলিগুড়ি), অশোকবন (অভিজিৎ চক্রবর্তী, 
বালুরঘাট), দধীচি পাক্ষিক পত্রিকা (দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বালুরঘাট), দিগন্ত বলয় (বরুণ 
দাস, কলকাতা) 


মধূপনশী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখা-২০০৫/ ২৯ 


সংযোজন $ 
লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের সঙ্গে তিনটি সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ 


0) লিটল ম্যাগাজ্ধিন অবশ্যই একটি আদর্শগত আন্দোলন। যে-কোনো আদর্শগত 
আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার বা রূপদানের বিভিন্ন পন্থা আছে। পত্রিকার মাধ্যমে চালিত 
করা-_শিক্ষা, রুচি ও শক্তির অনুকূল মনে করেই এই মাধ্যম বেছে নিয়েছি। 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে পদমোহ, অর্থলিঞ্সা, যশোলিঞ্সা, প্রতিষ্ঠান একটি সুপ্রথিত 
শৃঙ্খল তৈরি করে এবং নানা উপায়ে সকলকে বেঁধে ফেলে। অর্থনৈতিক মুনাফা এখানে প্রধান 
চালিকাশক্তি। লিটল ম্যাগাজিন নীতিগত ভাবে এর বিরোধিতা করে। কারণ প্রতিষ্ঠান 
সাহিতাচর্চাকে গৌণ করে দেয়। ব্যক্তিকে প্রধান করে তোলে। ব্যক্তি সাহিত্যিকের গলায় 
বৃহৎ পত্রিকা অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা জীবন-বিমুখ সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহ দেয় দুইভাবে। 
এক : স্বপ্প বিক্রি করা, দুই : ধৌনতাকে আশ্রয় করে মুখরোচক গল্প বানানো। সাধারণ পাঠক 
বার বার এই ফাদে পা দেয়। লিটল ম্যাগাজিন এর বিরোধিতা করে জীবনের মূল্যবোধের 
উপর সাহিত্যসৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে। 

সাধারণত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার সৃচনায় একটি গোষ্ঠী কাজ করে। তাতে পাঁচজন 
বা দশ বারোজন৷ থাকাও বিচিত্র নয়। এই গোষ্ঠী কখনও সমমতাবলম্বী সদ্যদের নিয়ে কখনো 
নানা মতের লোক নিয়ে গঠিত হয়। উদ্দেশ্য থাকে মনের মতো. একটি পত্রিকা বের করা। 
প্রথম দিকে সবাই মিলে লেখা সংগ্রহ, ছাপাখানায় যাতায়াত, অর্থ সংস্থান, বিক্রি ইত্যাদি 
ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহে মেতে ওঠে। অনেক সময় একজ্ঞন সম্পাদককে সামনে রেখে দলবদ্ধ 
সম্পাদনা চলে। ধীরে ধীরে নানা ছোট-বড় ব্যাপারে মতভেদ, সময়াভাব, অন্য বিষয়ে অনুরাগ 
ইত্যাদি কারণে সদস্য সংখ্যা কমতে থাকে। এবং খুব কাছাকাছি দু-একজন৷ ছাড়া পত্রিকার 
ব্যাপারে কেউ আর থাকে লা! সেই বিখ্যাত উত্তি__“জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ'__কোনো 
কোনো সম্পাদক শেষ পর্যন্ত সেই ভূমিকায় এসে পড়েন। 

পঁচিশ বছর আগে প্রথমে যে গোষ্ঠীর উদ্যোগে মধুপনী প্রকাশিত হতে থাকে বর্তমানে 
তাদের মধ্যে অনেকে মৃত । অনেকে স্থানাস্তরিত, অনেকে নিস্ত্িয়। তবে মধূপনী গোষ্ঠী এখনও 
অটুট । এরা বিভিন্ন পেশা এবং বিভিন্ন মতের মানুষ। সম্পাদক হিসেবে আমার প্রতি এরা 
সবাই যে সহৃদয় তা বলা যায় না। তবে সবাই মধুপণীকে ভালোবাসেন নিঃসন্দেহে । আমাকে 
সম্পদক হিসেবে বর বার এই “গোষ্ঠী বা পরিচালন সংস্থার কাছে পরিকল্পনা পেশ করতে 
হর। অনুমোদন নেবার চেষ্টা করতে হয়; সম্পদেক হিসেবে আমি সব সময় এদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখি, সভা সমিতির বাইরেও যাতায়াত করি এবং পত্রিকা সংক্রান্ত যে কোনো 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেক সংখ্যা-২০৫/ ৩০ 


উদ্যোগে এঁদের সমর্থন আদায় করি। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের একটি 
গোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ থাকা উচিত। না হলে তিনি শ্রেচ্ছাচারী হতে পারেন। সম্পাদকের 
দায়িত্বভার নেবার পর থেকে সমস্ত উত্তরবঙ্গকে অভিমুখ করে আমি কান্দ করতে চেয়েছি। 
ব্যক্তিগতভাবে নানা কারণে এবং আমন্ত্রণে ও বিনা আমন্ত্রণে বছরে কয়েক বার উত্তরবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করি। তাতে অনেক নতুন লেখকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দেখা-সাক্ষাৎ 
হয় এবং তাদের লেখালেখি সম্বদ্ধেও জ্রানতে পারি। দেখা করা ছাড়াও পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে 
যোগাযোগ রাখি। এর সুফল সব সময় পেয়েছি। মধূপনীর সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন এবং 
নিয়মিত পড়েন উত্তরবঙ্গে এমন পাঠক অনেক 
চিন্তার বিনিময়ে বিশ্বাস রাখি। কোনো বিষয়ে গোঁড়ামি সমর্থন করি না। 


সংকেত 
ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারী-জুন ১৯৯৩ 
সম্পাদক : প্রধীরকুমার রায়চৌধুরী, প্রতাপপুর, হুগলি-৭ ১২১০৩ 


0) মধুপর্ণীর সম্পাদক হিসেবে আমার আনন্দ ও গর্ব এইখানে যে পত্রিকা সম্পাদনা করতে 
গিয়ে গত তিরিশ বছর পরিব্রাজকের মতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে নানা উপলক্ষে ঘুরে 
বেরিয়ে অনেকের সংস্পর্শে এসেছি__াদের কাছ থেকে ভালোবাসা, উৎসাহ এবং পরামর্শ 
পেয়েছি। এটাকে আমি মধুপর্ীর সম্পাদক হিসেবে আমার সৌভাগ্য মনে করি। 

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই অবহেলিত ও অপরিচিত উত্তরবঙ্গের কথা, তার ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির গৌরবগাথা বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা বহির্বঙ্গের বাঙালি পাঠকের জন্য মধুপর্ণী 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ও বিভিন্ন জেলার উপরে জেলা সংখ্যা 
প্রকাশ করেছে। 

একজন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক কখনও তৃপ্ত হতে পারেন না। নিরস্তর সন্ধানই তাঁর 
বাজ। সেই সন্ধান হবে নিত্যনতুন। সম্পাদক হিসেবে আমি মনে করি মধুপর্ণীর সব লেখাই 
নির্বাচিত এবং পাঠযোগ্য। তবে প্রেস আছে, আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে, অন্যবিধ নানা সংকট 
আছে-__একজন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদককে সব সময় তার মোকাবিলা করতে হয়। এই 
কাজ এতই দুরূহ যে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যেরা জ্ঞানেন না। 
কাজ্র। কলকাতা তো ছিলই, এমন কি বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, সিউড়ী, বোলপুর, বহরমপুর, 
মেদিনীপুর, হুগলি, গোবরভাঙ্গা__মধুপণী সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। আমার ধারণা ছিল ছোট 
পত্রিকা ঘরে বসে বের করা যায়, কিন্তু সম্পাদককে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় দুরদূরাস্ত 
থেকে ; ছোট পত্রিকার সম্পাদক হবেন সংস্কৃতির দূত এক অক্রাস্ত পদযাত্রী। সম্পর্ক গাড়ে 
(তোলা তার একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ্জ। তাই ঘুরে ঘুরে বহু জেলার বহু সম্পাদক এবং লেখক 
কবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মত বিনিময় হয়েছে, পরস্পর লাভবান হয়েছি। 

..কোলকাতাই সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের হৃৎপিণ্ড । সেখান েকে- রক্ত সঞ্চালিত হয়ে সর্বত্র যায় 
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সমস্ত সুযোগ সুবিধা কোলকাতায় কেন্দ্রীভূত। তার প্রসাদপুষ্ট না হলে মফঃম্বলের এক কণা 
খবরও বাইরে কোথাও পৌছুবে না। যদি বাস্তবিক সংস্কৃতি ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়, 
তবে পঙ্গপালের মতো সমস্ত বাঙালি কোলকাতার দিকে আর ছুটবে না। তাদের আত্মপ্রকাশ 
ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ নিছ্রের শহর থেকেই পেয়ে যাবে। 

লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের দুর্বলতার একটি দিক হল আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
অনবহিত থাকা, অযোগ্য সম্পাদকের গজিয়ে ওঠা। এই সম্পাদকদের অধো একটি শ্রেণি 
সুযোগসন্ধানী। নিজের ক্ষুদ্র পত্রিকাটিকে সামনে রেবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যমুখী 
লেখকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে তোলেন । বাণিজ্য পত্রিকায় লেখা প্রকাশের সুযোগ 
খোঁজা, তার জন্য সেইসব বাণিজ্যিক পত্রিকার লেখককে ডেকে এনে জাঁকজ্ঞমক করে সংবর্ধনা 
দেওয়া, তাদের ভাষণ শোনা, তাদের লেখা ছাপান ইত্যাদি সব কাজ আনন্দের সঙ্গে করেন। 
এদের সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। 

লিটল ম্যাগাজিনের জন্য চাই সময়, শ্রম ও অর্থের সুষম বন্টন। যে সম্পাদক প্রয়োজনীয় 
মুহূর্তে সময় দিতে পারবেন না (ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে বেশি মনোযোগী) যিনি শ্রম 
দেবেন না (আজ বৃষ্টি, কাল শরীর খারাপ) এবং যে সম্পাদক অর্থ সংগ্রহ বা প্রয়োজনে 
নিজের অর্থ দিতে পারবেন না, তার পত্রিকা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। মানযুক্ত লেখা 
সংগ্রহ করা সম্পাদকের আর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ্র। সম্পাদনায় অবশ্যই তাকে পারদর্শী হতে 
হবে। না হলে তার পত্রিক! শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। আন্দোলনে সামিল হতে পারবে না। 

বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবক্ষয় একদিনে ঘটেনি_ তিলে তিলে ঘটেছে। এর মূলে আছে 
নীতিহীন সুবিধাবাদী রাজনীতি, যার প্রথম কীর্তি ভারত ভাগ, যার ফল কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষপাত, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, গণতন্ত্রের নামে সংসদ ও বিধায়ক কেনাবেচা। ভারতবর্ষের 
ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতারা কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের কেলেঙ্কারিতে ডুবে থাকেন। 
এ হল নির্মম সত্য। যে কোনো দুঃসময়ের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত থাকাই এখন একমাত্র 
কাজ। 


মল্লার ৫ম ২য় সংখ্যা 
সম্পাদক শভময় সরকার, পৃর্ব বিবেব্তানন্দপালী 
যবীন্দসরণি, শিলিও/ডি-৬ 


এ] সাতের দশকেই মধুপলী একটি নিজ্ঞস্ব অভিমুখ তৈরি করে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
ক্রানতে পারি যে উত্তরবঙ্গ সম্মন্ধে অনেকের আগ্রহ থাকলেও সংবাদ এবং তথ্য জানা নেই। 
দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গের লেখকদের আত্ম প্রকাশের জায়গা খুবই সীমিত। তাই সমগ্র উত্তরবঙ্গের 
মুখপাত্র হিসাবে মধুপণীকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করি। পত্রিকার মূল অভিমুখ উত্তরবঙ্গ, বিষয় 
উত্তরবঙ্গ । প্রধানত লিখবেন উত্তরবঙ্গের কবি সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং ক্ষেত্র সমীক্ষকরা ৷ 
এর ফলে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে তথা ও বিশ্লেষণ এবং সাঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের লেখকেরা বৃহত্তর 
প’ঠক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই লক্ষ্য থেকে অধূপলী আক্তও সরে আসেনি । লেখ 
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সংগ্রহের ব্যাপারে সরাসরি লেখকের সঙ্গে যোগাযাগ করা মধুপর্ণীর রীতি । লেখার বিষয় এবং 
সম্পাদকের চাওয়ার বিষয় মিলে গেলে এবং নির্দিষ্ট মানে উতরোলে, তবেই তা প্রকাশযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে। এই কাজ যথেষ্ট শ্রমসাধ্য, মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝিও হতে পারে, 
তবু উপযুক্ত লেখার জন্যে মধুপনীকে কখনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা 
এবং জেলা সংখ্যাগুলির নির্বাচিত রচনা সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে 
হয়েছে__কিস্ত কোনোটাই সমাধানের বাইরে ছিল না। 

মধুপী সব সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী লেখা সংগ্রহ করেছে। যে কোনো সাধারণ 
সংখ্যায়ও উত্তরবঙ্গ বিবয়ে এক বা একাধিক লেখা আছে। দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনার মধ্য দিয়ে 
নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষ ও রসল্ত পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ফলে মধুপর্নীর 
পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। সম্পাদক হিসেবে একটি বিধয়ে আমার সংশয় ও 
আপত্তির কথা জানিয়ে রাখি। কোনো লেখককে প্রতিষ্ঠিত করা লিটল ম্যাগাজিনের কাজ নয়! 
তার কাজ্র সম্ভাবনাময় নতুন নতুন লেখককে খুঁজে বের করে তাদের লেখা ছাপান-__পাঠকের 
কাছে সরাসরি তাকে পোছিয়ে দেওয়া। লেখক প্রতিষ্ঠিত হন নিজের রচনার উৎকর্ষে। 

আর একটি বিষয়ে আলোকপাত করা উচিত মনে করি। বালুরঘাটে মধুপর্ণী পরিষদ বেশ 
সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সাল থেকে অর্থাৎ নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা 
সংখ্যার পর থেকে সম্পাদকের অবস্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি পরিকল্পনা পেশ 
করেন এবং আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ সংখ্যা প্রকাশের পর 
প্রকৃতপক্ষে সম্পাদক হয়ে ওঠেন প্রধান চালিকাশক্তি। নিয়ামকও। পরিষদ তাকে শুধু নৈতিক 
সমর্থন ও পরামর্শ দিতে থাকে। সম্পাদক অনেক পরামর্শ গ্রহণ করলেও, অনভিজ্ঞতা প্রদূত 
অনেক পরামর্শ গ্রহণ করেন না। অবশ্য বালুরঘাটে বা বাইরে তাকে সহায়তা করার মানুষের 
অভাব ঘটেনি। 

লিটল ম্যাগাজিনের সূচনা হয়েছিল অদম্য আত্মপ্রকাশের তীব্র ইচ্ছায়। জটিল 
আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকা ছিল স্বেচ্ছা সৈনিকের। সে বাণিজ্যিক সাহিত্য 
প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর বিরোধী। বাণিজ্যিক পত্রিকার উদ্দেশ্য পুঁজির বিনিয়োগ ও মুনাফা 
অর্জনি, সাহিত্য সেখানে পণ্য। অর্থের বিনিময়ে এবং নানারকম সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দিয়ে 
জনপ্রিয় সৃষ্টিশীল লেখকদের বাণিজ্যিক পত্রিকা প্রভাবিত করে এবং বাজ্ঞারে কাটে এমন 
সাহিত্য লিখিয়ে নেয়। তার ফল, সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের মানের অবনতি । এই সমস্যা এখন 
বেশ প্রকট। 

লিটল ম্যাগাচ্ছিন মুক্তচিস্তার আবহ তৈরি করে। সে পাঠককে দায়িত্বশীল করে, 
ও শহর জীবনের বাস্তব আলেখা, ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ও পর্যালোচনায় সে উৎসাহী । তাই 
লিটল ম্যাগাজিন আদর্শগতভাবে কোনো একক প্রচেষ্টা নয়. সে গত পাচ দশক ধারে বাংলা 
সাহিত্যে তৈরি করেছে এক সুগ্রথিত ইতিবাচক সাংস্কৃতিক বদ্ধন। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত 
থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে তার এই সংগ্রামী চরিত্র । 

সার্বিক স্বার্থেই কোনো কোনো লিটল ম্যাগাজিন বন্ধ করে দেওয়া উচিত-_-একজন 
গণতান্ত্রিক (চেতনাসম্পন্ মানুষ এ কথ" বলতে পারেন না শিল্প চর্ঠার গুণাগুণ বিচার করা 
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যায়, কিন্তু তা বন্ধ করার ফতোয়া জারি করা যায় না। শিল্পচর্চা, ভাষা ও সাহিতাচর্চা সামাজিক 
কর্ম, সেই কর্মের অধিকার প্রত্যেকের আছে। অনাধকারীরা প্রবেশ করলে সমস্যা দেখা দেয় 
নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের কর্মই তাদের শনাক্ত করে দেবে, অচিরে তারা গতিরুদ্ধ হবেন। ভালো- 
মন্দ মিশিয়েই সমাজ চলে, পাঠ্যের সঙ্গে অপাঠ্যও থাকে, বিচার করার দায়িত্ব পাঠকের 
পত্রিকা প্রকাশের স্বাধীনতা কোনো অজুহাতেই নষ্ট করা যাবে না। 

লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সম্পাদক হয়ে যান নির্ণায়ক শক্তি। পত্রিকা ও সম্পাদক 
এক্ষেত্রে একে অন্যের পরিপূরক। একটি নামের সঙ্গে অন্য নামটিও এসে পড়ে। যে স্বপ্ন ও 
যত্বে সম্পাদক পত্রিকার ভাবমূর্তি তৈরি করেন, তাতে অনেকেই অংশীদার হতে পারেন। কিন্ত 
মুল দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি, আগ্রহ এবং সামর্থ তাদের নাও থাকতে পারে। তাই লিটল 
ম্যাগাজিনের যোগ্য উত্তরসুচির তৈরি করা কঠিন। মধুপনণী চেষ্টা করেও এই পর্যন্ত পারেনি। 


তবে চেষ্টার বিরাম নেই৷ 
দিগন্ত বলয় 


বর ৩২ সংখ্যা ১ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫ 
সম্পাদক : বরুণ দাস, ৫৪ শরৎ বসু রোড, রাজবাড়ি, 
কলকাতা-৭০০০৮১ 
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তথ্যপঞ্জি 
সংরক্ষণ £ এক 
সম্পাদকীয় থেকে নির্বাচিত অংশ 


মানুষের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের পথযাত্রা। 
ভারতবর্ষের এবং মানবতার এক সংকট মুহূর্তে, আমরা সবাই প্রতিরোধ বাহিনীর স্বেচ্ছা 
সৈনিক। ....বাংলাদেশের উত্তরাধণ্ডের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত থেকে মধুপর্ণীর যাত্রা শুরু 
হল ধীর পদে। কন্প্র বক্ষে, ্র নেত্রপাতে। মনোহরণের জন্য তার না আছে অঙ্গসজ্া, না 
আছে চটুল কটাক্ষ। কিন্ত এক অখণ্ড আত্মপ্রকাশের লাবণ্য, তার আছে। মধুপণী পল্লী দুহিতা, 
নাগরীও নয়, নটীও নয়। 
প্রসঙ্গত আমাদের উদ্দেশ্য নিবেদন করি। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সাহিত্য সংস্কৃতি 
সম্পর্কিত একটি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বোধহয় অস্বীকৃত হবে না। মূলত সাহিত্য 
চর্চায় উৎসাহী উত্তরবঙ্গের লেখকদের আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাদের হৃদয়কে, তাদের 
মননশীলতাকে ভাষার মাধ্যমে ' প্রকাশ করবার জন্য। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য বিষয়ক 
আলোচনা এবং উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ও আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ প্রকাশও মধুপর্ণীর 
অন্যতম উদ্দেশ্য। উত্তরবঙ্গে ইতিহাস, কিংবদত্তী, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতিকে আমরা সাদরে 
অভ্যর্থনা জ্ঞানাব। ......এই ভরসায় মধুপর্ণী ১৩৭২ বঙ্গাব্দের শরৎকালে প্রথম প্রকাশিত হল। 
এর পর থেকে শীত, বসস্ত ও বর্ষা ঝতুতে মধুপণী' দেখা দেবে। মধুপর্ণীর প্রকাশ যাতে 
অব্যাহত থাকে, তার জন্য আমরা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক, সাহিত্য কর্মী সংস্কৃতিপরায়ণ 
ইতিহাসরসিক, ভাষাগবেবক, মননশীল ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জ্ঞানাচ্ছি। 
মধুপণী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আশ্মিণ, ১৩৭২ 


বাঙলাদেশের উত্তরাখণ্ড থেকে প্রকাশিত বলে, উত্তরবঙ্গীয় অধিবাসীদের বিশেষ 
সহযোগিতা সব সময়ই আমাদের কাম্য; কিন্তু এই কারণেই মধুপণীর প্রসারণার ক্ষেত্রটি 
আঞ্চলিক ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, এ কথাও আমরা স্বীকার করি না। প্রসঙ্গত, আবার 
আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করছি যে সাহিত্য আঞ্ঃলিকতা মানে না এবং আমাদের পথ 
সাহিত্য-ব্যবসায়ের পথ নয়, __জীবনচচর্যার এবং মূল্যায়নের পথ। 

এই সংখ্যায় আরও একটি স্পষ্ট ঘোষণা লিপিবদ্ধ থাকুক : আমরা মনুষাত্বে বিশ্বাসী, 
রচনায় যে কোনো ধরনের মত এবং মানসিকতা প্রকাশের বিরুদ্ধাচরণ করার অভিপ্রায় 


আমাদের নেই, _যদি তা যুক্তিগ্রাহ্য এবং সাহিতাগুণাস্বিত নয়। 
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ. ১৩৭২ 
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পশ্চিমবঙ্গে নোতুন সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারের নেতৃতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা 
কতখানি দায়িত্ব বহন করতে যাচ্ছি। সেই বিষয়ে সচেতন কোন অভিব্যক্তি আমাদের নেই। 
টি কে বলেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা শুধু বন্ধ্যা সমালোচনা করবে, কাজের দায়িত্ব নেবে 
না? কে এ কথা বলেছে যে, পরিবর্তন ঘটানোর দায় শুধুমাত্র রাক্রনৈতিক দলের! নিজেদের 
দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেও সুকৌশলে তাকে পরিহার করে চলার চেষ্টাকে বুদ্ধিমত্তার 
অন্যতম লক্ষণ বলে ধরে নিলে দায় এবং বুদ্ধি উভয়কেই অস্বীকার করা হয় এবং তার 
পরিণাম ভালো নয়। বাগাড়ম্বর নয়, কর্মনিষ্ঠাই আমাদের প্রয়োজন 

আমরা যদি যথার্থই দায় বহনের যোগ্য হয়ে উঠি, তাহলে নোতুন সরকারকে 
বিপদগ্রস্ত মতে হবে না, এবং হয়তো আগামীদিনের যে উজ্জ্বল স্বপ্র, কল্পনার রাত্রিতে 
আমাদের ছায়া সহচর, প্রত্যক্ষ দিবালোকে তার বাস্তব রূপ হবে আমাদের শুভংকর সঙ্গী। 

টি আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ছাপ এত বেশি প্রতিফলিত যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
জীবন-জিজ্ঞাসার এবং জীবনবোধের নামে একজাতীয় অসংযত প্রবৃত্তির চিত্রই তা’ বহন 
করছে। জ্বীবন মানেই রুপ্রতার বিকার-__এই ধরনের মানসিকতারও অভাব নেই। সাহিত্য যে 
বিলাস নয়, সংস্কৃতিচর্চাও যে বিলাস নয়, সে কথা ক্রমশ অনুচচারিত হচ্ছে। 

উত্তরবঙ্গে যে ক'টি সাহিত্য পত্রিকা বর্তমান, তার মধ্যে মধূপণী অন্যতম। ১৩৭৪ 
বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ মধুপর্ণী দ্বিতীয় পর্ধে পদার্পণ করল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
মধুপনীতে প্রকাশিত কোন কোন প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে বা কোন কোন প্রবন্ধ আংশিক রূপে 
কলকাতার বিশিষ্ট পত্রপত্রিকার পুনমু্রিত হয়েছে। এই ঘটনায় মধূপনীর সাফল্যের চিত্রটি 


পরিস্ফুট। 
২ ব্য ১ সংখ্যা, নিদাঘ, ১৩৭৪/১৯৬৭ 


বাঙলাদেশে খাদ্য সংকট আন্জ কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের পরস্পরের 
প্রতি দোষারোপ, জনগণকে সহয়োগিতার জন্য আহান, কষ্ট সহ্য করার জন্য অনুরোধ ও 
উপদেশ-_-কোনটাতেই জঠরাগ্মি নির্বাপিত হয় না। আর যতক্ষণ না মানুষ খেতে পাবে, 
ততক্ষণ তাকে অন্য কথা শুনিয়ে লাভ নেই-_তাতে শুধু অল্পবুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হয়! 

এই সময় সংকটের দিনে দেশে শিল্পী ও সাহিত্যিকের একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা থাকে। 
তাদের রচনাতে সংকটের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠতে পারে। তার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
দেশবাসী তখন সঙ্ভাগ হতে পারে, এবং পরিশেষে সংকট নিরসনের সম্ভাব্য পথগুলিও তাদের 
দেখাতে হয়। অপ্ববা তাদের রচনায় পরোক্ষভাবে তার ইঙ্গিত থাকে! বান্ডলাদেশে সেই 


আসনটি আজ শুনা পড়ে আছে। 
২ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩৭৪/১৯৬৭ 


সবচেয়ে আশার কথা মধুপনী তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে 
আমাদের যাত্রা শুরু-_তা এখনও অব্যাহত আছে। মধূপর্ণী রাজনৈতিক পত্রিকা নয়. কোন 
দলের প্রচারপত্র হিসেবে কার্জ করে না। তবে যে কোন দলের বা যে কোন মতের রচনা, 
অধূপণীতে প্রকাশিত হাতে পারেযদি তা সম্পাদকের বিচারে মনোনীত হয়: বলাবাহুল্য, 
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টি সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটি নিজস্ব অভিমত আছে। “পরীক্ষা 
নিরীক্ষা’ ব্যাপারটি একান্তভাবে বিজ্ঞানধর্মী বলে. সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুরূপ সৃষ্টি ধর্মের 
অনুকুল লয় বলেই মনে হয়। সাহিত্য তৈরির যদি কোন ল্যাবরেটরী থাকে. তাহলে তা" 
সাহিত্যিকের নিজস্ব । .... যাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ 
নেই, কারণ রূপ ও রীতি প্রভৃতি নিয়ে যে ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা তারা করুন না কেন, 
তা যেন সংগুপ্ত থাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত বলে দস্ত করার কিছু নেই ৷ “মাটি নিয়ে দলা 
পাকাচ্ছি’, ‘কোন রং কোথায় মানায় আগে থেকে দেখে নিচ্ছি" এই ধরনের ননোভাব ঠিক 
নয়। অক্ষম অনুকৃতি কিংবা অকারণ পরীক্ষা বিলাস সাহিত্য কিংবা কোনরূপ শিল্লেরই জন্ম 
দেয় না। সব কিছু নিয়ে সকলের পরীক্ষা নিরীক্ষা শোভনীয় নয়, বাঞ্চনীয় নয়। এই বক্তব্য 

যথার্থভাবে পরীক্ষারতদের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিবাদ শুধু ছদ্মবেশীদের বিরুদ্ধেই। 
৩ কর্ব ১ সংখ্যা ৫ বৈশাখ-আফাঢ) ১৩৭৫/১৯৬৮ 


মধুপরণীর শারদ সংকলন প্রকাশিত হল। এর জন্য না আছে ঘোষণা, না আছে সমারোহ। 
মহানগরীর বিজ্ঞাপন সজ্জায় সজ্জিত সংখ্যাহীন পত্রপত্রিকার সঙ্গে মধূপর্ণীর পার্থকা সহজেই 
অনুমেয়। কিন্তু কোন নিরপেক্ষ রসিক-হাদয় ব্যক্তি মধুপর্ণীকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না 
বলেই আমরা বিশ্বাস করি। বাঙ্লাদেশের শারদোৎসব ক্রমশ রঙের প্রলেপ মাখাচ্ছে মুখে, 
স্বাস্থ্াহীনতা সর্বাঙ্গে । অধিকাংশ শারদীয়া পত্রিকা তারই প্রতীক। মধুপণীকে আমরা অস্বাভাবিক 
করে তুলি নি, এইটুকুই সাত্বনা। 


৩ বর্ধ ২ সংখ্যা, শারদ সংকলন, ১৩৭৫ : ১৯৬৮ 


মধুপর্নীর বয়স তিন বছর পূর্ণ হল। 

উত্তরবঙ্গে প্রলয়ংকরী বন্যার ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল; তবু মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে 
নোতুন করে জীবনবোধে উদ্দুদ্ধ হয়েছে। মধুপর্ীর উপর দিয়েও স্বাভাবিক ভাবেই আর্থিক 
এবং আনুষঙ্গিক নানাবিধ ঝড় ঝঞ্জা বন্যার জল বয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের প্রাণ-শক্তির 
অংশীদার হয়েই মধুপর্ণীও অবশ্য একেবারে ভেসে যায়নি । 

একটা পরিবর্তন আমাদের কামনায় বাসা বেঁধেছিল। আমরা সেই পরিবর্তন এনে দিয়েছি, 
সাম্নে যুক্তফ্রন্ট। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর অপরাধ আমাদের যেন স্পর্শ না করে। 

কিছুদিন আগে পশ্চিম দিনাজপুর সাহিতা সংস্কৃতি পরিষদের চতুর্থ বার্কিক সম্মেলন হয়ে 
গেল, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চে৷, মুক্তাঙ্গন ৷ সাফল] অসাফল্যের প্রশ্ন তোলার 
অধিকার সকলের; আমাদের আনন্দ এই যে. পরিষদ প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের সুধী, 
সাহিত্যিক, কবি, পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছেন। এবারে এসেছিলেন 
শ্ৰীগোপাল হালদার, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ও ড. জ্ঞগন্নাথ চক্রবর্তী। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল 
উত্তরবঙ্গের সম্ভান। ওঁর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে ওকে বিশেষ 
সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। 

কবি সম্মেলনে যোগদানের জন্য উত্তরবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক কবি-ই 
এসেছিলেন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন: এই উপলক্ষে বালুরঘাট উচ্চ মাধ্যমিক 


মধুপর্জী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৭ 


বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত 'চন্ডালিকা' নৃতালাট্য সবাইকে মুক্ধ করেছে। 
“তরুণ তীর্থের' প্রযোত্রনায় এবং অধ্যাপক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নির্মলেন্দু 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

৩ বর্য ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৭৫ : ১৯৬৯ 


পত্রপত্রিকার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে হতে 
অনিয়মিত হয়ে যায় এবং একদিন চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। অধুপনীর চতুর্থ বর্ষের 
বর্তমান সংখ্যার বহু বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ পাঠক পাঠিকার মনে সেই অশুভ সন্দেহের দোলা 
ক্রাগিয়ে দিয়ে গেলে তাদের উপর দোষারোপ করা যায় না। 

বাস্তবিক পক্ষে মধুপর্ণীর সুযোগ্য সম্পাদক সু-সাহিত্যিক সুধীর কুমার করণের বালুরঘাট 
কলেজ থেকে সিউরী বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে চলে যাওয়া মধূপণীর এক 
অপূরণীয় ক্ষতি .....এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বহু মননশীল প্রবন্ধ এবং উত্তরবঙ্গ বিষয়ক 
রচনা শ্রকাশিত হওয়ায় বহু রুচিশীল পাঠক এই পত্রিকা সম্বন্ধে আশা পোবণ করেন। তবে 
সুদূর মফঃস্বল থেকে নিয়মিতভাবে একটি সাহিতা পত্রিকা প্রকাশ করা দুরাহ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
মাত্রেই তা অবগত আছেন। ......মধুপণীর আযুদ্ধাল যদি একাত্তভাবেই সীমিত হয়ে পড়ে, তবে 
বালুরঘাট তথা পশ্চিম দিনাদ্রপুর তার একটি মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে 
অনিবার্যভাবেই বঞ্চিত হবে। 

ড. করণ ছত্রের মতো এই প্রতিষ্ঠানের উপরে ছায়া বিস্তার করে রুক্ষ দিনের আতপতাপ 
থেকে আমাদের বহুবার ত্রাণ করেছেন। তার তীব্র সাহিত্য অনুরাগ এবং নিরলস সাহিত্য চর্চা 
এবং অনলস উৎসাহ পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ও মধুপলীকে কেন্দ্র করে 
বালুরঘাটে একটি সাহিত্য পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। নতুন কর্মক্ষেত্রে তার উদ্যম সফল হয়ে 
ফলদায়ক হোক__এই আমাদের কামলা। 

৪বর্য: বসন্ত সংকলন, ১৩৭৬/১৯৭৪ 


সন্দেহ ও সংশয়কে অমূলক প্রতিপন্ন করে মধুপর্ণীর হেমন্ত সংকলন আত্মপ্রকাশ করল। এই 
ক্ষীণ কলেবর সংখ্যাটি অনেকেরই চিত্ত প্রসন্র করতে পারবে না জ্রানি। মফস্বলের অনিবার্য 
অসুবিধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ পরিস্থিতি । জীবন যখন বিপন্ন, সম্তম 
সুলুষ্ঠিত, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ঢেউ যখন ভেঙ্গে পড়ছে ভারতের পশ্চিম ও উত্তরাংশে তখন 
স্বভাবতই মানুষের সুকুমার কলাচর্চার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রস্থ জাগে. ........লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 
সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সফল সাহিত্যিক ও রুচিশীল অধ্যাপক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াত। বাংলা সাহিত্যে এঁদের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

৫ বর্ষ; হেষজ সংকলন, ১৩৭৭/১৯৭১ 


উত্তর বাংলায় একটি রুচিশীল সাহিত্য পত্রিকার অভাববোধ থেকেই পশ্চিম দিনাজপুর 
সাহিতা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে মধুপণী'র জম্ম, বিশুদ্ধ সাহিতা চর্চার মধা দিয়ে 


মধূপর্খী ৪৩তম বর্দপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৮ 


“চরৈবেতি' বাণীর উপাসনা মবুপর্সীর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য... মধুপনী একটির পর একটি পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। পাঠক ও সহাদয় সামাজিকদের শুভেচ্ছা পাথেয় করে মধুপনী আগামী 
দিনের বহু দুর্যোগকেও অতিক্রম করার সাহস ও শক্তি রাখে। 

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাবকে আমরা সাপ্রহে ও সানন্দে অভিনন্দন 
জানিয়ে বলি__বাঠালীর ভাষা ও এরতিহা, সাহিত্য সংস্কৃতির পটভূমি আজ্ঞ রচিত হয়েছে। 
ইতিহাসের মূলাবান সময় আজ আমাদের দ্বারে প্রতীক্ষারত। দুই বঙ্গের বাঙ্গালী যদি নিজের 
শক্তি ও সামর্থ্য এক করে পৃথিবীর সামনে এক নতুন পথ নির্দেশ করতে না পারে, তবে 
বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে ফাকা আওয়াজ তুলে লাভ 
নেই। 

১ শিল্পাচার্য যামিনী রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে একটি যুগের অবসান 
হলো। ....সুসাহিত্যিক সরোভ্রকুমার রায়চৌধুরী এবং প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মৃত্যুতে 
আমরা শোকাভিভূত। 


৬ বহর বহার সংকলন, ১৩৭৯ : ১৯৭২ 


মধুপনীর শারদ সংকলন আত্মপ্রকাশ করল। এ যুগে সংবাদই সাহিত্য__মুখরোচক, 
রংচঙ্ে, চোখ ভোলালো। এই সময়ে রঙ্গরস কিংবা ব্যঙ্গরস, বিশেষ মতাদর্শ কিংবা 
আদর্শহীনতা__কোন উদ্দেশ্যকেই ভিত্তি করে পত্রপত্রিকা মুদ্রিত হচ্ছে। তাই সপ্তম বর্ষে 
মধুপর্ণীকে জবীবিত দেখে অনেকে বিরক্ত এবং হতাশও হতে পারেন। যুগের হুজুগে তাল না 
দিয়েও কাগজটা টিকে আছে কেমন করে? 
উত্তরটা সহত্র। জীবলীশক্তি যার অদম্য, বিরুদ্ধ শক্তিকে সে পরাভূত করে প্রতিপদেই। যে 
কোন সহজ ও সুলভ চমক দেখাবার চেষ্টা মধুপর্ণী করেনি এ পর্যস্ত। তার উদ্দেশ্য এক এবং 
একাপ্র_ পশ্চিম দিনাজপুরকে কেন্দ্র করে প্রধানত উত্তরবঙ্গের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গের যোগ সাধন করা। নামী লেখকের পেছনে সে ছোটে না, স্থানীয় 
বিদ্যোৎসাহীদের দিয়েই লিখিয়ে নিতে চায় পরিশ্রমী রচনা। তরুণ কবি এবং সাহিত্যিকেরাও 
বিশেষভাবে এই পত্রিকায় সমাদৃত। 
৭ বধ শারদ সংকলন, ১৩৮০ : ১৯৭২ 


ইদানীং লিটল মাগাজ্ঞিন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় । এই 
সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুশো লিটল ম্যাগাজিন বেরুচ্ছে বলে জ্ঞানা গেল। তবে অসংখা এই 
শ্রেণীর পত্রিকা বেরুচ্ছে এবং দু'চার সংখ্যা প্রকাশ করেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশা 
নতুন গোষ্ঠীর আবির্ভাবও হচ্ছে৷ কোলকাতা থেকে মফঃস্বল বাংলা পর্যস্ত এই লিটল 
ম্যাগাজিনের ধারা কঠোর অধ্যবসায় ও বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অব্যাহত রাখার চেষ্টা 
চলেছে। অবজ্ঞা, বিরক্তি, সদূপদেশ মেলে, বিজ্ঞাপন মেলে লা, বিক্রি হয় না, তা সত্তেও অদম্য 
উৎসাহে, অফুরস্ত মমতা ও ভালোবাসায় লিটল ম্যাগাক্তিনগুলি আঁকড়ে ধারে আছেন নবীন 
সাহিত্য প্রেমিকেরা। 

লিটল ম্যাগাজিনের বিদ্রোহ প্রচলিত শিল্পরীতি, অন্ধ প্রথান্করণ প্রবণত" ইত্যাদির 


মধুপক্গী ৪৩তম বর্ধপৃতি বিশেন সংখ্যা-২০০৫/ ৩৯ 


বিরুদ্ধে। অনেকেই অনেক সময় অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবেই নতুন মূল্যবোধের সৃজনে উৎসাহ 
বোধ করেন। পুরনো মূল্যবোধকে অতর্কিতে আঘাত, বিংবা অপ্রচলিত শিল্পরীতির হঠাৎ 
প্রয়োগ এঁদের দুটি প্রিয় বিষয় । তবে নিঃসন্দেহে পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক রচনার তীর্থভূমি লিটল 


ম্যাগার্জিন। 
৭ বর্ধ শীত সংকলন, ১৩৮০ : ১৯৭৪ 


বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সরস-বাক্‌ সৈয়দ মুজতবা আলী, সাহিত্যসাধক বুদ্ধদেব 
বসু-_বাংলা ১৩৮০ সাল একে-একে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দেশের এই কৃতী সম্তানদের! এদের 
তুলনা এঁরা, নিজেরাই। আমরা হারাবার জন্য প্রস্তুত থাকিনা, অকস্মাৎ মৃত্যুর কর্কশ উপস্থিতি 
আমাদের হতচকিত করে, বিমূঢ় এবং শোক সম্ভপ্ত ক'রে তোলে। সত্ম্দ্রনাথ বাঙালী তথা 
ভারতীয় মণীষাকে বিশ্বের গুণীজনের সামনে সপ্রমাণ ক'রে ছিলেন। তার আরেকটি 
পরিচয়-__উচ্চশিক্ষায় বাঙালা ভাষার ব্যবহার সম্বদ্ধে তিনি ছিলেন অক্রান্ত যোদ্ধা। 
আত্মতোল। শিশুর মতো সরল, স্বরাজ্যে সম্রাট এবং মাতৃভাষার জন্য লৌহকঠিন প্রতায় 
সম্পন্__এই সতোন্দ্রনাথের ক্ষতিপূরণ করবে কে? 
সঙ্গে। মনের আনন্দে শুধু অকারণ পুলকে এই শ্রোতস্বতী প্রবাহিত, যার খুশী অঞ্জলি ভরে 
রা রা নর রে 
তুলেছিল। তার রচনায় পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম ক'রে মধুর নির্মল উজ্জ্বল হাস্যরস সর্বত্র 
বিচ্ছুরিত। অনেকে বলেন, সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য একান্ত ভাবেই আড্ডাজাত 
সাহিতা-_কথা বলার আর্ট থেকেই এর জন্ম। কথা বলাও যে একটা উচু ধরণের শিল্প, সৈয়দ 
মুজতবা আলীর লেখা পড়ার পর তা আমরা বুঝতে পারি। আসলে মুজতবা আলীর লেখার 
সঙ্গে একজন দিলখোলা ঢিলেঢালা প্রকৃতির মানুষের তুলন৷ দেয়া চলে। তার সঙ্গ ভাল লাগে 
বৈচিত্র্য, বিস্ময়, চমৎকারিত্ব এবং সঙ্গশুণেই। সমস্যাপীড়িত বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে মুজতবা 
আলী ছিলেন উজ্জ্বল একখণ্ড আলোর মতো, তাকে হারিয়ে আবার আমরা হাস্যহীনতার 
অন্ধকারে নিমজ্জিত হলাম! 

কল্লোলের নবনায়ক বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত হ'য়ে উঠেছিলেন বাঙলা সাহিত্যের 
অভিভাবক স্থানীয়দের একজ্ঞন। রবীন্দ্র-এ্রতিহ্যের বিরোধিতা ক'রে যার সাহিতা-সাধনার 
সূত্রপাত, দেহজ কামনার বিজ্রয়কেতন উড়িয়ে বাঙলা সাহিত্যে যিনি সদর্পে প্রবেশ 
করেছিলেন-_অনলস সাধনা ও কর্মফল তাকে সাফল্যের স্বর্ণরথে উপবেশন করিয়েছিল ! 
মেধা, পাণ্ডিত্য, অবিরাম পঠন-পাঠন, সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং অসামান্য রসবোধ বুদ্ধদেব 
বসুকে বাঙলা সাহিত্যে বর্তমান কালের অনন্যসাধারণ সাহিত্যরতী বলে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা 
দিয়োছে। গল্প-কবিতা উপন্যাস. ভ্রমণ কাহিনী-প্রবন্ধ-সমালোচনা-তুলনামূলক সাহিত্য বিচার 
এবং কাব্য-নাট্য__যে বিষয়েই তিনি লেখনী চালনা করেছেন, সে বিষয়েই তার মৌলিকত্ 
প্রতিভাত । মৃত্যুর দিলেও তিনি ছিলেন চিন্তায় ও সৃষ্টিতে সক্ষম ও সক্রিয়। তার অকালমৃতার 
কোন সান্তনা নেই। 

৮ বর্ষ, নববর্ষ, ১৩৮১ : ১৯৭৪ 


মধুপর্জী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা" ২০০৫/ ৪০ 


কবিরা নীরবতার সংগীতবিদ্‌। বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে শব্দের রস-উদ্বোধক শক্তির 
গোপন কথা তারা জানেন। নির্দিষ্ট অর্থ নয়, অর্থের প্রতীতি আভাসিত করাই কবির কাজ । 
উপলব্ধির মতো গভীর, বিশ্বাসের মতো নিদন্দি, প্রেমের মতে৷ উজ্জ্বল কবির উচ্চারিত শব্দ । 
শব্দ শুধু শব্দ নয়__একটি নোতুন পৃথিবী। শব্দের সিঁড়ি বেয়েই ক্রুতি-ইন্দ্রিয়ের পথ ধরে 
পোৌঁছুতে হয় অত্তীন্দ্রিয় রসলোকে।..... কবির দ্বারা নিয়োজিত শব্দ মন্ত্রের মতো অমোঘ, 
প্রার্থনার মতো উদ্দীপ্ত, স্বপ্নের মতো মধুময়, নৃত্যের মতো আনন্দঘন, সুরের মতো বিস্তারিত, 

উপলব্ধির মতো অতলাস্ত। 
৮ বব বহার সংখ্যা, ১৩৮১ : ১৯৭৪ 


বিপর্যস্ত করে দুর্দশার চরম সীমায় নিয়ে পৌচেছে। শুধু কোনমতে বেঁচে থাকার প্রাণপণ যুদ্ধে 
সাধারণ মানুষ আজ ক্ষত বিক্ষত। তাই এই মুহূর্তে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা বললে, তা 
বিদ্রুপের মতো শোনাতে পারে। ......সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রীতি বাঙালীর মজ্জাগত বিশেষতঃ 
জাতীয় জীবনে দুর্যোগ ঘনীভূত হলে আত্মিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
উপর জোর দিতে হয়। আজকের দিনে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন 
করছে। 

৮ ব্য শারদ সংখ্যা, ১৩৮১ 


পত্র-পত্রিকা দু'ধরণের হ'য়ে থাকে__ কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল। লিটল ম্যাগাজ্রিন 
নন-কমার্শিয়াল উদ্যম। তার প্রচার-সংখ্যা সীমিত, পাঠক গোষ্ঠী সীমিত-_কিত্ত আদর্শের দিক 
থেকে সে খাঁটি। আঞ্চলিক সাহিত্য প্রতিভা আবিষ্কার এবং তার বিকাশের পথ প্রশস্ত করাই 
লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাভাব, আদর্শ কর্মীর অভাব, বিচার সাপেক্ষ 
সহানুভূতির অভাব, ইত্যাদি এই সাহিত্য আন্দোলনের পথে বার বার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে 
আসছে। কিন্তু তাতে কেউ হাল ছেড়ে দিয়ে বসে নেই। নবীন সাহিতা শ্রমিকদের কাছে ব্রত- 
উদ্যাপনের পবিত্রতা নিয়ে পত্রিকা-সংস্থার উদ্ধোধন ঘটে, তারপর আন্তরিক অনলস 
দায়িত্ব বোধের দ্বারা চালিত তারা তাদের পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে তোলার প্রয়াস পান। 
পশ্চিমবঙ্গে বহু জেলায় এবং মফঃস্বলে পত্রিকা প্রকাশের এই ধারা আজ অব্যাহত । স্থানীয় 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির বড় পরিচয় এই ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলি। আমরা যেন অতি বিভ্ঞতার তান 
করে এই আন্দোলনের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে নিজেদের সংকীর্ণতা এবং অজ্ঞতার পরিমাণ বৃদ্ধি 
না করি। কোলকাতার নামী কমার্শিয়াল পত্রিকাগুলিতে অনেক তৃতীয় শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত 
হয়; আমবা মহানন্দে পড়ি, তারপর সমালোচনায় মুখর হ'য়ে উঠি কখনো কখনো; কিন্তু 
অনেক অনামী ক্ষুদ্র পত্রিকায় নিয়মিত ভাজ লেখা বেরোয়-__খবর রাখি না, শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি 
না_কিন্তু তার জনা আমাদের কোনো ক্ষোভ বা দুঃখও নেই! সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের এটি 
একটি বড় প্রমাণ! 
কিন্তু ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা ‘গোষ্ঠীর এতে নিরাশ হলে চলবে না. কারণ কোন আন্তরিক সৎ 
প্রয়াসই বার্থ হতে পারে না। সুফল পেতে দেরী হতে পারে, কিন্তু পাওয়া যাবেই এটাই 
একমাত্র আশার কথা। 
৮ বর্ষ; শীতসংব্যা, ১৯৯১ : ১৯৭৫ 
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ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা আন্দোলন মূলতঃ বিচ্ছিন্ন আন্দোলন-_কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী। 
পত্রিকা প্রকাশের সময় যে যাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে পবিত্র ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ঘোবণা করেন 
যে তাদের পত্রিকাটি দশের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো নয়__তারা নতুন কিছু দেবেন। এটি 
দোষের লয়। কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু করা হয় কিনা__অস্ততঃ তার চেষ্টা-_তা'ই লক্ষ] কারার 
বিষয়। 
....জস্মলগ্ন থেকেই মধুপনী সাহিত্য মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে একটি সুসম্পাদিত সাহিত্য 
পত্রিকা হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। নতুন লেখক সন্ধানে সে অনলস তাই মধুপর্ণীর প্রতি 
সংখ্যাতেই সম্ভাবনা পূর্ণ মুখের সন্ধান পাওয়া যায়। নির্ধারিত বিষয়ের উপর চিন্তাশীল এবং 
গবেষশাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ কর! মধুপণীর আর একটি উদ্দেশ্য। সাহিত্যমান বজায় রাখার 
জন্যই অনেক রচনার সম্পাদনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার অনেক লেখা প্রকাশ করা সম্ভব 


হয় না। 
৯ বর্ষ; নিদাঘ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮২ : এতিল-মে ১৯৭৫ 


আমাদের আত্তরিকতায় ফাক ছিল না, আত্মবিশ্বাস ছিল সুদৃঢ় । তাই বিলম্ব হলেও 
আমরা ঈন্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছি। আমাদের প্রয়াস ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তা খাঁটি। 
নাট্যকার মন্মথথ রায় বিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম, 
এই সম্বর্ধনা সংখ্যায় আমরা বাঙলার নাট্যানুরাগী সুধীজনের রচনা সমাবেশের চেষ্টা 
করেছি। বিভিন্ন ভাবে এই সংখ্যা প্রকাশে অনেকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন_ 

তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 
৯ বব মধুপণী নাটাকার মন্যথ রায় সম্বধর্না সংখ্যা, জা, ১৩৮২ : ১৯৭৫ 


কাজী নজ্ঞরুল ইসলাম আর নেই। তার আকস্মিক মৃত্যুতে সর্বত্র বাডালী জাতি আজ 
শোকার্ত । তিনি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জ্ঞাতিকে উদ্বুদ্ধ করে পথ সংকেত করেছিলেন। .....নজ্ঞরুল 

যুগন্ধর কবি। বাডালী মানসের সার্থক রূপকার। 
১০ ব্য শারদ সংখ্যা, ১৩৮৩ : ১৯৭৬ 


kd এগারো বছরে পড়ালো। টালমাটাল পা ফেলে আর সে হাঁটে না। মেরুদণ্ড সোজা রেখে 
সটান হেঁটে যায়। একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে দশ বছর টিকে থাকা যে একটি সংবাদ, তা 
বলার আর অপেক্ষা রাখে না। ......সাধারণ সংখ্যাশুলির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭৫-এ বেরিয়েছে 
উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন স্মারক সংখ্যা' এবং ‘নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা'। দু'টি 
সংখ্যাই পাঠকের প্রশংসা অর্ভন করেছে। এবারের প্রয়াস আরও দুরূহ বৃহৎ আকারে 

মধুপনীর “উত্তরবঙ্গ প্রবদ্ধ' সংকলন প্রকাশ। 
১০ কর বসজ সংখ্যা, ১৩৮৩ : ১৯৭৭ 


-নজীবন যে সংবাদ দেয় তা গতির সংবাদ। তাই জীবনের মাঝবানে দাঁড়িয়ে জীবনকে 
বৃঝে ওঠা যায় না: ড্রীবনকে যথাযথভাবে বুঝবার জনা চাই স্থিতির সংবাদ । শিল্প সাহিত 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৪২ 


সেই স্থিতির সংবাদ দিয়ে থাকে। শিল্প সাহিত্যে যা তুলে ধরা হয় তার মধ্যে থাকে ধ্রুবত্বের 
বাণী। সাহিত্য শাম্বতের সাধনা। একটি বিশিষ্ট দেশ কাল সীমায় বিশ্বশক্তি যে রূপ পরিগ্রহ 
করে, মানুষ চিন্তা ও অনুভবের মাধ্যমে তাকে ধরতে চায়। শক্তিকে রূপে ধরবার অর্থ-ই 
স্থিতির সত্য আবিষ্কার । 

সাহিত্য মনীষার প্রবন্ধের আদর্শ সামনে রেখে মধুপর্নী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জীবনের 
গতি আর সাহিত্যের স্রিতির সতা-সংবাদ মধুপর্নীর অধ্িষ্ট। 


১১ কর্য শারদ সংখ্যা, ১৩৮৪ : ১৯৭৭ 


অনেকে উত্তরবঙ্গ কথাটাই স্বীকার করতে চান না। অথচ উত্তরবঙ্গ তো আছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তো অনুমোদন করেছেন “উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা' এবং 
“উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়’ দার্জিলিংকে যদি দার্জিলিং বলা যায়, কোচবিহারকে কোচবিহার, 
তবে উত্তরবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ বল! যাবে না কেন? মধুপণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যায় যে সব রচনা 
প্রকাশ করেছে, তা'তে আব্চলিকতাবাদ কোথায়? গারো, রাভা, টোটো, মেচ প্রভৃতি আদিবাসী 
উপজ্াতিরা উত্তরবঙ্গেই আছেন। গণ্ভীরা, চটকা, ভাওয়াই, কুশান উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সম্পদ। 
কোলকাতা থেকে দূরে হওয়াতে এবং যাতায়াতের অসুবিধের জন্য উত্তরবঙ্গে সুধীক্জনেরা এবং 
প্রকৃতি প্রেমিকরা ঠিক মতো এসে পোঁছুতে পারেন না। উত্তরবঙ্গের সম্পদ তাই এখনও 
লোকচক্ষুর অস্তরালে, সমস্যাগুলি এখনও অনালোচিত। এই প্রসঙ্গ তুলে ধরলে আঞ্চলিকতা 
হবে কেন আমরা বুঝতে পারি না। 


১১ বর্ধ শীত সংব্যা, ১৩৮৪ ১৯৭৮ 


মধুপর্ণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা প্রকাশিত হল। মধুপণীর দশমবর্ধ পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ 
সংখ্যার আত্মপ্রকাশ। উত্তরবঙ্গের এ্তিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় কিছুটা 
পরিস্ফুট করাই এই সংখ্যাটির উদ্দেশ্য। লোক -সাহিত্য, লোক-সংগীত, দেব-দেউল, লৌকিক 
দেবদেবী, উপজাতি পরিচয় থেকে সুরু করে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, বনজ্ঞ সম্পদ প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর এই সংখ্যার রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সংখ্যাটিকে তাদের মূল্যবান রচনা 
দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার জন্য উত্তরবঙ্গ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। 
অনেকেই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ 

অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং অবহেলিত, কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 
উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে অনেকেই আগ্রহী । এই সংখ্যায় তাদের আগ্রহকে আমরা মর্যাদা দেবার চেষ্টা 
করেছি মাত্র। ভবিষ্যতে আরো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সহ প্রবন্ধাদি মধুপণীর বিশেষ বিশেষ 
সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 

পরিশেষে, এই সংখ্যা প্রকাশে যাঁরা নানা ভাবে আমাদের সাহাযা করেছেন, মধুপলীর সেই 
বন্ধুবর্গরে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা ্রানাই। এই প্রয়াস কখনই সম্ভব হতো না. যদি না 
উত্তরবঙ্গের নানা স্তর থেকে উৎসাহ এবং সাহায। আমরা পেতাম! উত্তরবাঙ্গের বাইরেও 
উত্তরবঙ্গ দরদীরা রয়েছেন! এই সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার 
সৌভাগ্য লাভ করেছি। 

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্তাপন করি। 

মধুপণী বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, বৈশাখ-আফাঢ ১৩৮৪/১৯৭৭ 


ষধুপঞ্জী ৪০তম বর্ষপৃর্তি বিশেষ সংখা-২০০৫/ ৪৩ 


-.মধুপণীর গল্প সংখ্যায় আমন্ত্রিত কয়েকজনের গল্প ছাড়া, আমরা বাছাই-এর পর নবীন 
লেখকদের গলপশুলি ছাপালাম। বলাই বাহুল্য অনেক গল্প সম্বন্ধে অনেক কথাই উঠতে পারে 
এবং তার সব কথখ-অযৌক্তিক না-ও হতে পারে। মূলত এটি একটি সংকলন। তাই নালা 
স্বাদের গল্প এতে স্থান পেয়েছে। .....এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি । এই 
সংখ্যার সব লিবিয়েরাই কোন না কোন ভাবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত, অবশ্য লেখাগুলি তাই 
বলে সব সময়েই উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে নি- সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা হওয়া উচিতও নয়। 
তবে অনায়ী তরুণ লেখকের মধ্যে পাঠকরা যদি সম্ভাবন। খুঁজে পান, এবং ভবিষ্যতে এই 
তরুণরা যদি তাদের প্রতিতা প্রমানিত করতে পারেন, তবে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে। 

১২ বর্ষ মধুপণী গল সংখ্যা, ১৩৮৫ : ১৯৭৮ 


প্রিয়জনের মৃত্যুর জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত থাকি না। কিন্তু মৃত্যু আসে তার অনিবার্যতা 
নিয়ে। তখন তাকে মেনে নিতে হয়। আশি বছর বয়সে বনফুল, পঁয়ষটি বছর বয়সে কমল 
কুমার মজুমদার আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকাস্তরিত 
হলেন। বয়সে যেমন, জীবন আদর্শে তেমনি কোন মিল ছিল না তিন জনের মধ্যে : মিল ছিল 
শুধু সাহিত্য শ্রীতিতে। ......কাল প্রবাহিত সমাজে ঘটে নানা উদ্ধান পতন। নানা রূপাস্তর। 
শিল্পীর দায়িত্ব তার চিত্রাংকন, সঠিক বিশ্লেষণ এবং যুগোপযোগী নতুন মূল্যবোধের সৃজন। 
এঁদের কৃতিত্ব এইখানে যে এঁরা কেউ সাহিত্যকে পণ্য হিসেবে দেখেন নি। চটক দিয়ে বা 
ফাকা কথায় ভরিয়ে তোলেন নি তাদের সৃষ্ট সাহিত্য। এই বৈশ্য যুগে, চালাকির যুগে, যে 
কয়জ্ঞন সৎ লেখক বাংলা সাহিত্যকে ভালোবেসে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের 

মধ্যে তিনজন চলে গেলেন। 
১২ করব বসভ সংখ্যা, ১৩৮৫ : ১৯৭৯ 


সমাজ্ঞ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট, এবং শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। মানুষের সম্মিলিত কর্ম 
প্রচেষ্টাতেই সমান্র-শক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভুক্তি মুক্তি 
সমাজ্ড ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। ইতিহাসের প্রবহমানতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই সত্যই 
স্বীকার করতে হয় যে মহাকাল বিলাসিতা ও সংগ্রাম বিমুখতাকে চিরদিন ধিক্কার দিয়েছে। 
মধ্যযুগের শক্তিহীন ভারত লুষ্ঠনকামী পররাজ্ঞাগ্রাসী বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে 

পারেনি! 
১৩ বর্ষ; শারদ সংখ্যা, ১৩৮৬ : ১৯৭৯ 


Si পাঠক জন্মগ্রহণ করেন না। পাঠক সৃষ্ট হন। পঠনবৃত্ির কোন প্রকাশ স্থায়ী বন্দোবস্ত 
নয়। এর নধ্ো ক্রম বিবর্তনের ধারা আছে। এই ক্রম বিবর্তন ধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ 
করে থাকে পত্রপত্রিকাণ্ুলি। 

১৩ বর্ষ; শীত সংখ্যা, ১৩৮৬ : ১৯৮০ 

আনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তেরশ সাতাশি বঙ্গান্দের এধূপনী শারদ সংখ্যা আত্মপ্রকাশ 
করল : কাগজের দুর্মূলা, ছাপাখানায় সময়াভাব, অর্থের টানাটালি__একে একে সব বাধা শেষ 
পর্মস্ত কাটানো সম্ভব হল ৷ লিটল ম্যা'গাক্ভিনের পক্ষে বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিনতর হয়ে উঠছে. 


অধূপলী ৪০তম বর্ধপৃতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৪৪ 


নিঃসন্দেহে। কিন্ত এ কথাও সত্যি যে বর্তমান বিক্ষুব্ধ ও ভাসমান অবস্থার মধ্ প্রকৃত লিটল 
ম্যাগাজিন আশ্রয়স্থল হতে পারে। ....সুস্থ সংস্কৃতি ও সাহিত্য সেবায় লিটল ম্যাগাজিনাকে 
আরও প্রকাত্তিক ও একাশ্র হয়ে উঠতে হবে! মধুপনী তাই বিশ্বাস করে। 
তেরশ সাতাশি আমাদের আৰ ্ধীয় বিয়োগের দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। আমরা 
হারিয়েছি উত্তরবঙ্গের বরেণ্য সন্তান, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, গবেষক ডাঃ চারুচন্ড্র সান্যালকে 
«তেমনি ক্ষতি হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর তিরোভাব। ........ চির বিদায় নিয়েছেন 
দেবব্রত বিশ্বাসের মতো গায়ক, গোপাল ঘোষের মতো শিল্পী, রামকিংকর বেইজের মতো 
ভাক্কর। উত্তমকুমারের মতো অভিনেতা এবং বিনয় ঘোষের মতো লোকসংস্কৃতিবিদ 
পণ্ডিতকে। এদের অকাল প্রয়াণে আমর! শোকাহত। 
১৪ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৭ : ১৯৮০ 


«সমাজ, সাহিত্য এবং উৎসব বস্তুতপক্ষে একই মৌল সত্যে বিধৃত রয়েছে.....অস্তরে 
অন্তর যোগ করে সকল খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করা। মধুপর্নী আয়োভ্রিত ক্ষুদ্র 
পত্রপত্রিকা উৎসবের তিনদিন বাংলার নানা প্রান্তের কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবী 
মিলিত হয়ে ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদানের দ্বারা একটি এঁকতান সৃষ্টির সুন্দর প্রয়াসে 
সামিল হলেন।...... 

সংস্কৃতির সুসামঞ্জস্য বিকেম্দ্রীকরণের দ্বারাই সমগ্র জাতি সমভাবে পুষ্টিলাভ করতে পারে। 
ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকাটি এখানে গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত 

সারা বাংলায় ছড়িয়ে থাকা বহু ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদক হাসিমুখে এই গুরুভার বহন 
করে চলেছেন। এটি সাংস্কৃতিক জাতীয় দায়িত্ব-_এর কোন বিকল্প নেই। নিষ্ঠার সঙ্গে এই 
কর্তব্ভার বহন করে চলেছেন ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদকগণ। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, সেই 
শ্রম ও নিষ্ঠা মূর্ত হয়ে উঠেছিল তিন দিনের সম্মেলন ও উৎসবে। ১৯৮১ সালের তেইশে 
জানুয়ারী যার সূচনা হয়েছে, আমরা আশা রাবি, ভবিষ্যতে তা দিগ্নির্দেশক যন্ত্রের কাজ 
করবে। ক্ষুদ্র পত্রিকা তার প্রোজ্জল ভূমিকায় দীন্তিমান হয়ে উঠবে আগামী দিনের প্রতিটি 
পদক্ষেপে । 

১৪ বর্ধ বিশেষ উৎসব স্মারকসংখ্যা. ১৩৮৭ : ১৯৮১ 


অধুপর্ণী পনেরোয় পা দিল। 

মধুপর্ণীর পক্ষে তো বর্টেই, বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র সাহিতা পত্রিকার পক্ষেও এটি 
একটি উৎসাহজ্জনক ঘটনা নান বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন 
ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে_ তার পাঠক বাড়ছে, বাড়ছে উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক সংখ্যাও । 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বিকেন্ট্রীকরণের মূলনীতি লিটল ম্যাগাজ্ফিন অনুসরণ করে চলেছে 
আন্তরিকভাবে । কলকাতা থেকে মফঃম্বল সর্বত্র লিটল ম্যাগাজ্জিনের আন্দোলনের চেহারা 
এক-__ নতুন লেখককেও পরিচিত করানো, স্থানীয় লোক সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব এবং 
জীবলমূখী সাহিভোর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা: লিটল মা'গাক্তিন একক ভাবে প্রচদরের দিক 
থেকে নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই অপন্দ্লোনের প্রভাব বিপুল ভাবে বিস্তারিত । 


মধুপ্পর্ী ৪০তম বর্ষপৃততি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৪৫ 





সব বয়সের, সব শ্রেণির, সব আদর্শের মানুষ আজ সুস্থ ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ আন্দোলনে 
সামিল হয়েছে-__আগামী দিনের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা। 
১৫ বর্ষ, বা সংখ্যা, ১৩৮৮ : ১৯৮১ 


লিটল ম্যাগান্ধিন বা ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকার গৌরব এইখানেই, যে প্রতিটি মুহূর্ত তাকে 
বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হয়। অদম্য প্রাণশক্তি তার মূলধন এবং পাথেয়। নিজ্ঞে বীরের 
মৃত্যু বরণ করেও সে তৈরি করে যায় উত্তরসূরিকে। ....মধুপর্ণী সমস্ত লিটল ম্যাগাজিনের 
সঙ্গে তার সাযুজ্য অনুভব করে। অন্যকে প্রেরণা দিতে এবং অন্যের কাছ থেকে প্রেরণা নিতে 

সমান আগ্রহী। শারদ সংখ্যার মধ্য দিয়ে মধুপর্ণীর এই শুভেচ্ছা বার্তা প্রচারিত হোবঃ। 
১৫ বর্ষ শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮ : ১৯৮১ 


আমরা বলি লিটল ম্যাগাজিন একটি আম্দোলন। ......অর্থ, সামর্থা, ক্রেতা, 
বিজ্ঞাপনদাতা-_সবই সীমিত-_-তবু লিটল ম্যাগাজিন ক্রমশঃ তার জায়গা বাড়িয়ে চলেছে। 
অদম্য তার প্রাণাবেগ। ...একটি লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষমতা হয়তো তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু 
হাজার হাজার লিটল ম্যাগাজিন যখন সমস্ত বাংলা জুড়ে আত্মাহৃতি দিয়ে চলেছে, তখন আর 

তাকে উপেক্ষা করা যায় না। এটাই আন্দোলন । 
১৬ বর্ব শারদ সংখ্যা, ১৩৮৯ : ১৯৮২ 


খুব অল্প সংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত ভাবে বেরোয় । ....অনিয়মটাই এর নিয়ম। 
চোখের পলকে ঝরে যাওয়াটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বিধিলিপি। এই ক্ষণভঙ্গুর, আল্লায়ু, 
রক্তশূন্য সুন্দরীর প্রতি আমাদের গভীর প্রেম। পাঁচের দশক থেকে শত শত কিশোর তরুণ 
এর দুরভ্ত টানে ভেসে গেছে। ...... 

বুদ্ধিমানেরা উপহাস করেন। যাকে বেয়ে উপরে ওঠা যায় না, যা প্রতিষ্ঠা ও অর্থ দিতে 
পারে না, বরং যা দিন-রাতের চিন্তা কেড়ে নেয়, ঠেলে দেয় অবহেলা ও অনাদরের কাটা 
ঝোপে, তার প্রতি এ কেমন সর্বনাশা টান... 

লিটল ম্যাগাজিন কাধে কাধে ঘোরে। হকাররা ছোবে না। পণ্ডিতেরা হাত দিয়ে সরিয়ে 
দেবে.....আর বেনেরা বলে, পাঠকরা কি চায় আমরা জ্ঞানি। পচা এবং বাসি, দুর্গন্ধ এবং 
বীভৎস. ক্রেদ এবং কৃমি ওদের সামনে সাজিয়ে দাও । ওরা তো তাই চায় 

লিটল ম্যাগাজ্বিনের অভিযান তাই ফুটপাত দখল নিয়ে শুরু । পুরুলিয়া থেকে কোচবিহার, 
বালুরঘাট থেকে তমলুক, শহর থেকে গ্রাম__এ তরঙ্গ ক্রমশঃ উত্তাল। বইমেলার ভাঙ্গা চেয়ার 
টেবিলে সে তাক্ুণ্যে ঝলমল। রক্ত ঝরাতে ঝরাতে চলে এসেছে পাঠকের দরজ্ঞায়। এখন 
দরজ্ঞা খোলার পালা ।...... লিটল ম্যাগান্িন একটি পত্রিকা নয়, একটি পতাকা নয়, একটি 
নমুনা নয়_-এ এক অবিরল স্রোত__আলোর, অগ্রগমনের, উত্তরণের। 

১৬ বর্য শীত সংখ্যা, ১৩৮৯ : ১৯৮২ 

সুরজিৎ বসুর অকাল মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য চর্চার জগতে যে ক্ষতি হলো. তা 
অপূরণীয় । এই ধীমান, স্পষ্টবক্তা, আপোষহীন, জু স্বভাবের মানুষটি চিরকাল যুদ্ধের প্রস্তুতি 
নিয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন। সাহিতা চর্চা যে কোন সুখবিলাস নয়, নয় বালখিল্যনের 





মধূপ্গী ৪৩তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৪৩ 


উল্লম্ষন_-বরং একটি আজীবন সাধনা, নিদ্ধরুণ স্বেচ্ছা নির্বাসন__এই কথাই ছাল্লান্র বছরের 
স্বপ্প দৈর্ঘের আমুক্ধালে সুরদ্জি বসু বার বার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আপাত রুক্ষ এই 
মানুষটির অভ্তরে প্রবাহিত ছিল অমলিন ন্নেহধারা-_ একবার যার প্রতি এই শ্নেহ বর্ষিত 
হয়েছে সে ভাগ্যবান। 


১৬ বর্ব বসভ সংখ্যা, ১৩৮৯ : ১৯৮৩ 


গত যোল বছর ধরে মধুপর্লী বারবার এই কথা বলে এসেছে লিটল ম্যাগাজিনের নির্দিষ্ট 
লক্ষ্য আছে এবং তা হলো সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন লেখককে আবিক্কার ও উৎসাহ দান, আঞ্চলিক 
সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং ইতিবাচক জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দান করা। 

মধুপর্ণীর যোড়শ বর্ষ পূর্তি উৎসবের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লিটল 
ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন সাহিত্যিক সম্পাদককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। আমরা এর 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি এবং সেই অনুসারে এই বছর সম্পাদক হিসাবে সুবোধ বসুরায় 
(ছত্রাক, পুরুলিয়া), গল্পকার হিসাবে ভগীরথ মিশ্র, কবি হিসেবে কেদার ভাদুড়ি, প্রাবন্ধিক 
হিসাবে ডাঃ বৃন্দাবনচন্ত্র বাগচী এবং সাহিত্যিক হিসাবে বিমল ঘোষ (চোমংলামা) কে সংবর্ধনা 
জানিয়েছি। 


১৭ বর্ষ; সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯০ : ১৯৮৪ 


সবদেশে সবকালে কিছু কিছু বড়ো মাপের মানুষ জম্মান। এদের অনেকের নাম বহুদূর 
বিস্তৃত হয়, অনেকে আবার লোকচক্ষুর অস্তরালে শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবেই পরিচিত থাকেন। যে 
ভাবেই জীবন যাপন করুন না কেন, এঁদের সংস্পর্শে যারা আসেন, তারা নানাভাবে কর্মে, 
মননে ও কল্পনায় সতত উদ্ধুদ্ধ হন। এদের অনেকের কথাই হয়তো বই-এর পাতায় পাওয়া 
যায় না, কিন্তু স্বীবনের খাতায় এঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হয়ে যায়। প্রয়াত কমলেন্দু 
চক্রবর্তী ছিলেন এই শ্রেণীর একজন বড় মাপের মানুষ । 

পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে 
মধুপর্নী পরিষদের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি প্রয়াত কমলেন্দু চক্রবর্তী দীর্ঘ আশি বছরের 
স্বীবনে এ কথা বারবার প্রমাণ করেছেন যে তিনি বৃক্ষের মতো ছায়াদান করেন; শিক্ষাণ্ডরুর 
মতো অপরাধ ক্ষমা করেন, এবং পরম হিতৈষীর শুদার্যে ভগ্ন মনোরথকে উৎসাহিত করেন। 

যে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা বাঙালি জাতির মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কমলেন্দু চক্রবর্তী 
আশ্চর্য ভাবে তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ....প্রার্থীকে সাহায্য বা দান করার সময় তিনি কোনদিন 
বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও দলের খোঁজ করেননি। নিজের স্বার্থ বিচার করেননি। উপকৃত ব্যক্তি যখন 
উপহার অস্বীকার করেছে. কিংবা তার অপযশ রটনা করেছে, তিনি অনায়াসে তা উপেক্ষা 
করেছেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যে যে প্রতিশোধ স্পৃহা থাকে, তার মধ্যে তা ছিল না। 
সাধারণ মানুষের দুর্বলতা বিষয়ে ছিলেন অসাধারণ সহনশীল। তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল 
মানুষকে ভালোবাসা এবং সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর অগ্রসর হওয়া। 

তাকে হারিয়ে আমরা শোকাহত, উদামশৃনা এবং অসহায় বোধ করছি। 

১৮ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, আবণ ১৩৯৯ : ১৯৮৬ 


মধূপপী ৪০তম বর্ষপৃত্তি বিশে সংখ্যা-২০০৫/ ৪৭ 


একটি সাহিত্য পত্রিকার আঠারো বছর টিকে থাকা একটি সংবাদ বটে। ভাড়ারে যার মা 
ভবানীর স্থায়ী নিবাস সেই পত্রিকার পক্ষে শিশুমৃত্যুর হাত এড়িয়ে আঠারো বছরের যুবক 
হয়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বইকি: অবশ্য সাহিতা পত্রিকার বয়সটা মাপা হয় সামাজিক 
দায়িত্ব পালনের তুলাদণ্ডে । সমাজের উপর সাহিত্য শিল্পের বিপুল বারিধির মাঝখানে ক্ষুদ্র 
পত্রিকাণ্ডলি এক একটি "দারুচিনি স্বীপ"........ ! 
প্রতোকটি জন্মদিন আগামী দিনের স্বপ্র দেখায়_-ভাবতে হয় আদর্শের কথা-_যা আমাদের 
এক হাতে ছুয়ে আছে ইতিহাসের আলোকিত সরণি বেয়ে নেমে আসা এতিহ্যের প্রাঙ্গণ, আর 
অপর হাত প্রসারিত দিগন্তে, ভবিব্যতের আমস্ত্রণে। 
১৮ বর্ধঘ শারদ সংখ্যা, আম্মি, ১৩৯১ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ 





শিল্প সংস্কৃতি কোন ব্যক্তিবিশেবের, কোন প্রতিষ্ঠানের, কোন মতবাদের হুকুমে চলে না; 
তেমনি শিল্প সংস্কৃতি মানে বেলাল্লাপনা নয়, যা খুশি করার স্বাধীনতা নয়। 
Ee সমাজে কিছু কিছু মানুষ সব সময়ে ভাবনা চিন্তা করেন। তাদের কথা বলার নিজস্ব 
পত্রিকা দরকার। লিটল ম্যাগাজিন সেই পত্রিকা। 
১৮ বর্ষ, সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৯১: ১৯৮৫ 


এই সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধুপণীর ১৯ বছর পুর্ণ হলো। উৎসাহ এবং সহযোগিতা 
নানা দিক থেকে প্রবাহিত না হলে আমরা এতখানি পথ চলতে পারতাম না। ....পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রথম পর্বে উত্তরবঙ্গের পীচটি জেলার উপর বিশেষ জেলা সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ 
চলছে। মালদহ জেলা সংখ্যার পর আগামী বিশেষ জেলা সংখ্যা জলপাইগুড়ি। 
সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা যে কোন সচেতন প্রাপ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বভাব ধর্ম। বঙ্গ 
সংস্কৃতি বিচিত্র এবং ব্যাপক। জেলাপ্তর থেকে সযত্বে তাকে জ্ঞাতীয় চিন্তার পরিপুষ্টিতে 
সহায়ক করে তোলা আমাদের উদ্দেশ । সৃজ্ঞনশীল সাহিত্য চর্চায় উৎসাহদানের সঙ্গে সঙ্গে 
মননধর্য়ী এই গবেষণা এবং অনুসন্ধান তাই আমরা অব্যাহত রেখেছি। লোকসংস্কৃতির প্রতি 
অবহেলা বা অতুযৎসাহ দুটোই ক্ষতিকর। তথ্যের মধ্য দিয়েই সত্যের প্রতিষ্ঠা ৷ মধুপরী সেই 
সত্যানুসন্ধানে ব্রতি। আর এই কাজে সমধর্মী, সম চিন্তায় ও কাজে বিশ্বাসী সকলের কাছে 
আমরা সাহাযা প্রার্থী। 
১৯ বর্ষ, ৩-৪ শীতবসভ বৃগ্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯২ : ১৯৮৫-৮৬ 


এই সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধূপণীর বিশ বছর পূর্ণ হলো। এই সংখ্যায় আমরা গত 
বিশ বছরের সৃচীপত্র মুদ্রিত করলান। লেখক সূচী যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক করার চেষ্টা করেছি। 
বিষয় ভিত্তিক সুচী তৈরীা করার দিকেও আমাদের দৃষ্টি ছিল। লেখক অনুযায়ী রচনাগুলি 
সংখ্যার দিক থেকে কালানুক্রমিক ভাবে মুদ্রিত হয়েছে। তবু এই কান্ঞ সম্পূর্ণভাবে ক্রটিশুনা 
হয়েছে__এই দাবী আমরা করতে পারি না। 

গত বিশ বছর ধরে অধূপল্ পত্তিকা তার সীমিত সদধোর মাধোই সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার 
একটি ধারা পশ্চিম দিনান্ডপুর তথ উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র পশ্চিনবঙ্গেই অব্যাহত রাখার চেষ্টা 
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করেছে। সৃজনী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশের দিকেও আমরা সমানভাবে 
দৃষ্টি রেখেছি। নোতুন লেখকের সন্ধান, ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের অনুসন্ধান, লোক সাহিত্য ও 
লোক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, জেলা ভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ইতাদি আমাদের কর্মসূচীর 
অন্তর্গত । 

বিগত কয়েক দশক ধরে বাঞ্জলা সাহিত্যে যে লিটল ম্যাগাজিন বা ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকা 
আন্দোলন শুরু হয়েছে, মধুপর্গী সেই আন্দোলনে নিজেকে নিষ্ঠাবান সৈনিক মনে করে। 
মধূপণী বিশ্বাস করে বাঙলা সাহিত্যে এই আন্দোলন এতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ । গত বিশ বছর 
ধরে মধূপণী কি করেছে, এই সংখ্যা তার একটি দলিল। 

পাঠকবর্গের কাছে আমরা সমালোচনা ও পরামর্শ চাই। এই সংখ্যায় যদি কোন লেখক বা 
রচনার উল্লেখ না থাকে, বা অন্য যে কোন ক্রটি, __যদি কোন সংখ্যা আমাদের দণ্তরে না 
থাকার জন্য তার উল্লেখে আমরা বিরত থাকি, তবে অনুরোধ, আমাদের জানাবেন । যদি কোন 
বিশেষ সংখ্যা বা বিশেষ কোন প্রবন্ধের জেরক্স কপি কারো প্রয়োজন হয়, আমরা যথাসাধ্য 
সহযোগিতার চেষ্টা করবো, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। 

পরিশেষে, নানাভাবে মধুপর্ণী যাদের কাছে শী, তাদের প্রত্যেককে জানাই অভিনন্দন 
এবং কৃতজ্ঞতা । 

শারদ সংখ্যার আর একটি দুর্বলতা মননশীল সাহিত্যের প্রতি গুঁদাসীন্য এবং সযত্র 
পরিহার। সুখের বিষয় লিটল ম্যাগান্রিন এই ক্রুটি সম্বন্ধে সচেতন এবং শারদ সংখ্যায় সে 
রম্য সাহিত্যের সঙ্গে মননশীল সাহিতাও যোগান দেয়। সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে জাতির 
শ্রবণতাকে, তার সৌন্দর্য প্রীতি ও কল্পনাকে রাপদান করে নিঃসন্দেহে; কিন্ত মস্তিষ্ক চর্চার 
অবকাশ না রাখলে জীবনের পূর্ণাঙ্গ ও সুষম বিকাশ সম্ভব নয়। 

লিটল ম্যাগাঞ্জিন এই দায়িত্ব বহন করে-_-শারদ সংখ্যা প্রকাশের মুহূর্তে মধুপর্নীর এই 
প্রতিশ্রুতি। 


২২ বর্য শারদ সংধ্যা, ১৩৯৫ : ১৯৮৮ 


জেলাকে না জানলে পশ্চিমবঙ্গকে জানা যাবে না__এই জানার ব্যাপারটা যত বিস্তৃত এবং 
সার্বিক হবে, ততই তার উপযোগিতা তথা সার্থকতা-_এই চিন্তা এবং বিশ্বাস থেকে মধুপর্লী 
জেল! সংখ্যার পরিকল্পনা। 

অনিবার্য কারণে মধুপনী কোচবিহার জেলা সংখ্যা প্রকাশ একটু পিছিয়ে গেল। মধুপর্ীর 
মান যাতে ঠিক থাকে, সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছি। দু'বছর ধরে অনবরত 
যোগাযোগ, যাতায়াত, আলোচনা, বিতর্ক, মতবিরোধ. স্থানীয় সমস্যা, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা 
ইত্যাদি বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি না রাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
করে, বিকল্প লেখক খুঁজে বের করে তাকে আবার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে, জ্রেলা সম্পর্কিত নতুন 
বিষয়ের ইঙ্গিত পেয়ে আবার সে বিষয়ে গবেষক-লেখক খুঁন্ধে নেওয়া ইত্যাদি নিতা নতুন 
সমস্যার কন্টকিত হতে হতে শেষ পর্যস্ত আমরা একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কোচবিহার 
পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলা! দীর্ঘদিন দেশীয় রাজ্ঞা হিসাবে থাকার জনা তার একটি 
নিক্তম্ব পরিমণ্ডল বঃ চারিত্রিক বৈশিষ্টা আছে: তাই এই জেলার ইতিহাস, রাজ্ঞবংশের শ্রতিহা. 


মধুশজী-এ সধূপলী ৪৩তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৪৯ 


নৃতত্ব ও ভাষা-সাহিত্য বিচারে বারবার আমাদের ভেবে দেখতে হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতামত 
নিতে হয়েছে। এর পরেও যদি ক্রটি থেকে যায় তবে তা" অনিচ্ছাকৃত । 
২৩ বরং ৩ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০ 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা ও ২রা মার্চ ১৯৯১ উড়িষ্য! রাজ্য সরকার ভুবনেম্বরে 
তাদের তিন দিন ব্যাপী সৃজ্ঞনযন্ঞ অনুষ্ঠানে একটি দিন রেখেছিলেন আসাম উড়িব্যা এবং 
পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের উপর আলোচনার জন্য। তিন রাজ্যেরই আমস্ত্রিত লিটল 
ম্যাগাজিন সম্পাদকরা বর্তমান সময়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা সম্বন্ধে 
সুচিত্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভাব, চতুরঙ্গ ও মধুপর্ণার সম্পাদক 
আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ...... 
২৯শে মার্চ, ১৯৯১ শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রে সেমিনার হলে উত্তরবঙ্গ লেখক সমবায় সমিতি 
তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে লিটল ম্যাগাজিনের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার 
আয়োজন করেছিলেন। লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা এবং তার প্রতিবাদী ভূমিকা সম্বন্ধে এই 
আলোচনায় আলোকপাত করা হয়। 
২৪ বর ২-৩ সংখ্যা ১৩৯৭ : ১৯৯১ 


খবরের কাগজ বলে বালুরঘাট জেলা সদর সাড়ে পাঁচ ফুট জলের নীচে। হেলিকপ্টার 
থেকে ছবি ওঠে, রেডিও টিভিতে খবর প্রচারিত হয়। মন্ত্রীরা তদন্তে আসেন সাতদিন পর। 
বালুরঘাট শহরের ভুবস্ত মানুষেরা মজা দেখে কারণ তারা ভদ্রলোক, সাহিত্য-সংক্কৃতি-নাটক 
করে। রেল লাইন থেকে বিকল্প রাভ্ভা__তারা শুধু কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিক্রুতিগুলো মেপে 
দেখে__কোন্টা কতখানি লম্বা! 
বালুরঘাট-_হতভাগ্য জেলা সদর। 
২৫ বর্ব শারদ সংখ্যা, ১৩৯৮ : ১৯৯১ 


উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আবারও 
বলতে চাই-_-অর্থনৈতিক দিক থেকে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এখনও অনগ্রসর এবং অবহেলিত । 
যাতায়াত দুঃসাধ্য, উন্নয়ন শ্রথগতি. তাই অসস্তোষ নানা রূপে নানা পর্যায়ে ধূমায়িত। এর 
মধ্যেই ইতিহাস সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরি করার কাজে ব্রতি হয়ে মধুপর্ণী পরিষদ 
উপলব্ধি করেছে যে সংস্কৃতির রক্যসূত্রে বাঙালী বৈচিত্র্যের মধে। এঁকোর প্রয়াসী। এই 
এক্যসূত্রের মূলমন্ত্র পশ্চিমবঙ্গের জেল্লাগুলিতে বিন্যন্ত। গ্রামভিক্তিক জেলা চর্চার মধ্য দিয়েই 
রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের এঁক্য ও সংহতি দৃঢ় হতে পারে। 
২৬ কর শারদ সংখ্যা, ১৩৯৯ : ১৯৯২ 
বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে দুনিয়া জুড়ে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ভয়াবহ চেহারাটি 
সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এতিহ্যের প্রতি ুদাসীন্য. মানবিক মূলাবোধের প্রতি অবহেলা, চটুল 
বিবয়ে অত্যধিক আগ্রহ এবং আড়ম্বরপূর্ণ মেকি জীবন যাত্রার লোলুপতা প্রতিদিন আমাদের 
এক অতলাস্ত খাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় অশ্রদ্ধা, নেতৃত্বে অবিশ্বাস, মূল্যবোধের 
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প্রতি তাচ্ছিল) সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক ক্ুগ্নতা ও রক্তশূন্যতার নির্দেশক ॥ তাই সাহিত্যচার্চাও 
এই দশকে মনোরঞ্জন ও অর্থ উপার্জনের সফল মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হলে বিস্ময়ের কিছু 


২৭ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪০০ : ১৯৯৩ 


উত্তরবঙ্গ অভূতপূর্ব খরার কবলে শিল্প তো নামমাত্র, ফসলই তার প্রাণ। মাঠ জুড়ে সবুজ 
সমারোহের ছবি নেই। গ্রামের অগণিত মানুষের সামনে ভয়াবহ দৃহসময়।...... 
অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য সমগ্র উত্তরবঙ্গে করাল ছায়া ফেলেছে। এই অন্ধকার 
দূরীকরণের কোন বাস্তব কর্মসূচী নেই। বিতেদপন্থী আন্দোলন, ক্ষুপ্র রাজনীতি, জেলাগত 
সংকীৰ্ণতা, এবং ব্যক্তিস্বার্থ এই পশ্চাদগামিতাকে আরও মজবুত করছে দিনের পর দিন। 
“উত্তরবঙ্গ অচল করো’ এই হুমকি দিয়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ফয়দা লুঠতে উৎসুক; 
দল আপাত উপশমের ফন্দি আঁটে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ সেই তিমিরে। 
২৮ বর্ধ শারদ সংখ্যা, ১৪০১ : ১৯৯৪ 


মালদহ (১৩৯২), জলপাইগুড়ি (১৩৯৪), কোচবিহার (১৩৯৬), পশ্চিম দিনাজপুর 
৫১৩৯৯) প্রকাশের পর ১৪০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের জেলাভিত্তিক 
উত্তরবঙ্গের পঞ্চম সংখ্যা মধুপনী দার্জিলিং জেলা সংখ্যা। এই সংব্যাটি প্রকাশিত হলেই 
আমাদের কর্মসূচির একটি অধ্যায় শেব হবে। 

এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি সভ্যতা তথা ইতিহাসের রূপরেখা তৈরি 
করার কাজে ব্রতি হয়ে মধুপর্ণী পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক জেলাগুলির উপর আল্লোকপাতের 
নমুনা পেশ করেছে। 


২৮ বর্বর বা সংখ্যা ১৪০১ : ১৯৯৪ 


জেলা সংখ্যা বিষয়ে একবার আমরা এরকম একটি ঘোষণা রেখেছিলাম : আপনি কি 
পশ্চিমবাঙ্গের জেলাগুলিকে ভালোভাবে জানতে আগ্রহী নন? কেন জেলার এই নামকরণ, কি 
তার ভৌগোলিক অবস্থান, ভূতান্বিক পরিচয়ই বা কি, ইতিহাসের ও পুরাতাত্তের বিচারে তার 
স্থান কোথায়, তার ভাষারীতি, লোক সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা, নাট্যচর্চা, জনজ্জাতির পরিচয়, 
অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প সম্ভাবনা__এইসব জানা কি আপনি একজন দায়িত্বশীল পাঠক 
হিসেবে প্রয়োজনীয় মনে করেন না? তা'হলে' আসুন, মধুপলীর এই জেলা সংখ্যাশুলি 
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন__ ইত্যাদি। 

অনগ্রসর এবং অপেক্ষাকৃত অপরিচিত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে সামনে রেখে জেলা 
সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা মধূপনী পরিষদ বারো বছর আগে গ্রহণ করে। এই কাজ কত 
দুরূহ, সময়সাধ্য এবং ব্যয়বহুল এই সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ ধারণা ছিল না। তাবে কাজ শুক 
করার পর আমরা আর পিছুতে পারি নি। তীর্থযাত্রীর মতো বারো বছর ধারে উত্তরবাঙ্গের 
ছ'টি জেলায় ক্রমান্বয়ে ঘুরেছি। তাতে যে সমাদর এবং ভালোবাসা পেয়েছি, একটি পত্রিকার 
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পক্ষে তা অভাবনীয়। উত্তরবঙ্গে ছ'টি জেলার মানুষের কাছে মধুপনী সম্পাদক হিসেবে আমি 


আমৃত্যু লী থেকে যাকো। 
২৯ কয; শীত সংখ্যা, ১৪০৭ : ১৯৯৬ 


১৯৭৮ সালে “মধুপনী গল্প সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। তাতে ২৮টি নির্বাচিত গল্প ছিল। এবারে 
আমরা গল্প সংখ্যা নয়, পাঁচজন নবীন গল্পকারের পাঁচটি ছোটগল্প ছাপালাম। একটি অবশ্য 
অনুবাদ। পাঠকের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে নতুন গল্পকারের সন্ধান লিটল ম্যাগাজিনের 
করণীয় কাজ। কবিরা নিরস্কুশ কিন্তু গল্পকাররা নন। পাঠক তাদের কাছে অনেক কিছু দাবী 
করে। আঙ্গিক এবং বিষয় দুই ব্যাপারেই গল্পকারকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হয়। ভাষার 
প্রয়োগে তিনি কতখানি যত্্শীল, আঞ্চলিক ভাবা ঠিকমতো ব্যবহার করেছেন কিনা, সংলাপ 
কতখানি পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং চরিত্রানুগ এবং রচনাশৈলী আকর্ষক কিনা-_এইসব প্রশ্ন 
আসেই। বিষয়ের দিক থেকে প্রশ্ম__নতুন বিষয় তিনি কি দিলেন, নাকি চর্বিতচর্বণ? তিনি 
দায়বদ্ধ কিনা, সমাজ পরিবর্তনের ধারাগুলি তিনি লক্ষ্য করেন কিনা, অথবা সাহিত্য সৃষ্টিকে 
কি তিনি শুধুমাত্র বিনোদনমূলক মনে করেন? 

নতুন গল্পকারদের সামনে সমস্যা তাই অনেক।.... 

২৯ ব্য বহার সংখ্যা, ১৪০৩ : ১৯৯৬ 


টিন প্রায় সাত শত পৃষ্ঠার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা প্রকাশের পর মধুপর্ী নিদারুণ 
অর্থ সংকটে পড়ে। তাই গত শারদ সংখ্যার পর এই বছরের শারদ সংখ্যা পর্যস্ত আমরা কোন 
সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি। এ জনা মধুপর্ণীর গ্রাহক প্রাহিকাদের কাছে আমরা মার্জনা চাই। 
সংকট এখনও কাটেনি তবে গত আঠাশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা যা শিখেছি তাকে সম্বল 
করে সংকট অতিক্রম করতে পারবো এ আমাদের বিশ্বাস। সাধারণ সংখ্যাগুলি আবার যথা 
নিয়মে প্রকাশের চেষ্টা করছি। এই সংখ্যা থেকে মধুপর্ণীর সম্পাদকমণ্ডলীর কার্যভার নতুন 

ভাবে বিনাস্ত করা হয়েছে।...... 
২৯ বর্ষ: শারদ সংখ্যা, ১৪০২ : ১৯৯৫ 


১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬ মোটামুটি চৌদ্দ বছর আমরা উত্তরবঙ্গের জেলা সংখ্যা প্রকাশ প্রকল্প 
রূপায়গে নিয়োজিত ছিলাম। একটি লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে এই কাজ শ্রমসাধা, দুরূহ, 
ব্য়সাপেক্ষ এবং অনিশ্চিত ছিল। আমরা আনন্দিত যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা এবং 
অনিশ্চয়তা অতিক্রম করে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জ্রেলাগুলি সম্পর্কে 
বৃহত্তর বাঙালী পাঠক সমাজ্ঞ অনবহিত-_এই সত্য উপলব্ধির পর মধূপনী পরিষদ জেলা 
পরিচিতিমূলক সংখ্যা প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছিল । এই কান্ত কতখানি সফল হয়েছে তার 
মূল্যায়ন করবে ভবিষাৎ সনয়। 

৩০ বক শারদ সংখ্যা, ১৪০৩ : ১৯৯৬ 


দার্জিলিং ভ্রেল্া সংখা! প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধুপর্নীর জেলা বিষয়ক সংখ্যা প্রকাশের 
একটি অধ্যায় শেষ হলো। এই পর্যায়ে আমরা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উপর পাঁচটি 
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পরিচিতিমূলক সংখ্যা প্রকাশ করলাম। 

১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি মধুপর্ণী পরিষদ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে, সমাপ্তি 
১৯৯৬ সালের শেষ পর্বে, মোটামুটি তের বছর ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মতো 
একটি প্রত্যত্ত শহরে বসে এই প্রকল্প রূপায়িত করা কঠিন ছিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত আমাদের 
চেষ্টা বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা আমাদের অনুরাগী পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং আত্রীবন 
গ্রাহকদের সঙ্গে কর্ম-সমাপ্তির আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি। 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ_ কী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে. কী 
সংস্কৃতিতে । এই জেলায় পাহাড় ও সমতল, বনাঞ্চল, অরপ্যচর প্রাণী, অসংখ্য চা-বাগান, বহু 
ভাষা-ভাষী মানুষ, শিক্ষা, রাজ্রনীতি, সমাজ্র-কাঠামো, লোক-সংস্কৃতি, কর্মোদ্যোগ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য সচলতা আছে। তা ছাড়া প্রতিবছর হাক্জার হাত্রার 
বহিরাগত পর্যটক এই জেলায় এসে এই জেলার সচলতা বাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর মানচিত্রে 
শৈলরানী দার্জিলিতের স্থান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তাই এই জেলার সামগ্রিক পরিচয় তুলে 
ধরার কাজটি ছিল দুরূহ এবং সময় সাপেক্ষ । চার জন সংখ্যা সম্পাদকের সহযোগিতায় এই 
কাজটি সম্পন্ন করতে মধুপর্গীর চার বছর সময় লেগেছে। প্রথম পর্বে হরেন ঘোষ ও বিমলেন্দু 
দাম, মধ্যপর্বে আনন্দগোপাল ঘোষ এবং শেষ পর্বে শিবানী রায় এই কাজে সহায়তা করেছেন। 
দিলীপ চৌধুরী এবং তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

দার্জিলিতের উপর নানা বিষয়ের পঁয়তাল্লিশটি নিবন্ধ এই সংখ্যায় সঙ্গিবেশিত। তবু 
গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বাদ গেছে। আমরা দুঃখিত যে এই সংখ্যায় পাহাড়ের বিবয়ে নেপালী 
লেখকদের কোন লেখা অনেকবার চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। প্রাথমিকভাবে ভাবাই 
প্রধান অস্তরায়। তবে যাঁরা কথা দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও কথা রাখেন নি। 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল আমাদের 
উদ্দেশ্য। জেলা বিষয়ে নির্বাচিত নিবন্ধ যোগ্য লেখককে দিয়ে লেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 
তবে বাদ গেছে অনেক বিষয়। অনেক নিবন্ধ আশাপুরণে ব্যর্থ হয়েছে। তবু জেলার ইতিহাস 
তৈরীর, ভ্রেলা সমীক্ষার এই কাজ মধুপরীই প্রথম করল। শুধু তথ্য ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত 
করে নয়, স্থানীয় সমস্যা, লেখা সংগ্রহের নিরস্তর অভিযান, প্রয়োজনে বিচক্ষণ লেখকের 
অনুসন্ধান ইত্যাদি কাজের মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। তবে সব জ্রেলাতেই 
জেলাবাসী অনেকের সাহায্য পেয়েছি। তাই এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টায় বারবার শগগ্রস্ত হয়েও 
মধূপণী শেষ পর্যন্ত ঝণমুক্ত হয়েছে। 

দার্জিলিং জেলা সংখ্যার কথ! দিয়েই শেষ করি। এই সংখ্যার ব্যাপারে শিলিগুড়ি মহকুমা 
পরিষদ সভাধিপতি শ্রীঅনিল সাহা তার অফুরস্ত কর্মচক্রের মধ্যেও যেভাবে আমাদের সময় 
দিয়েছেন; উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন, তার জনা আমরা তার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভ. তাপস চট্টোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, 
বিদ্যানুরাগী ও সংস্কতিপ্রেমী ড. শ্রীগোপাল মাহেম্বরী বারবার তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত 
করেছেন। সংখ্যা সম্পাদনার ক্ষেত্রে শেষপার্বে শিবানী রায় অধিকাংশ প্রবন্ধ সম্পাদনায় 
সাহাযা করেছেন। এই সুযোগে সকলের সঙ্গে তাকেও সাধুবাদ ভ্রানাই। 

৩০ বর্ষ, নভেম্বর, ১৯৯৬ 
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মধূপণীর বত্রিশ বছরে পদার্পণ স্মরণে রেখে তার দুর্বলতার কথা আর একবার উল্লেখ 
করি যা ক্ষুদ্র পত্রিকার জম্মলগ্ন থেকে নিত্যসঙ্গী। অর্থাৎ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা 
কস্টাবীর্ণ সম্ভাবনা ৷ মধুপনীর গ্রাহক এবং পাঠকেরা গত এক বছরের শূন্যতা দেখে এই ভয় 
পেতেই পারেন-__তিন বারের বার মধুপর্ধী বোধহয় আর উঠে দীড়াতে পারল না! 
তবে এই আশংকা অমূলক প্রমাণ করে শারদ সংখ্যা হিসেবে মধুপনী আত্মপ্রকাশ করল। 
সৃজনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে মননশীলতার চর্চা না করলে সাহিত্য পত্রিকার উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত 
হয়। বিশেষতঃ যে সময়ের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রল্রন্ম হেঁটে চলেছে, তার দু'পাশে ধূসরতা, 
অস্তঃসারশূন্যতা এবং শ্রদ্ধাহীনতা, জাতিবৈরিতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক ভাবে 
চোরাচালান, নিয়োজ্জিত ঘাতক বাহিনীর তাণ্ডব, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি অপঘাত জীবন 
ঘিরে উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। .....এই দুঃসময়ে তরুণ তরুণীদের জন্য ইতিবাচক জীবনমুখী 
কর্মসূচি চাই। .....দুঃসময়ে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না, প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখাই সেখানে করণীয় 
কাজ। 
৩২ বর্ষ শারদ সংখ্যা, ১৪০৫ : ১৯৯৮ 


কবি ও ছড়াকার রবীন বাগচীর আকম্রিক প্রয়াণে শুধু জলপাইশুড়ি জেলা নয় উত্তরবঙ্গের 
সাহিত্যজগতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। ......তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের দুর্বলতাকে 
সঠিকভাবে আঘাত করা, তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং তাকে সংশোধিত করার প্রত্যক্ষ 
দায়িত্ব ছড়াকারের আছে। তাই তিনি নিজেকে কবি নয়, ছড়াকার হিসেবেই বলতেন। 
৮ সমাজে যে নানা ব্যধির সূচনা হয়েছে তার সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটানো 
ছড়াকারের কাজ-__সে কাজ ব্যঙ্গ বিদ্বূপ শ্লেষ উইট ও হিউমারের বিচিত্র রণসজ্জা। 
রবীন বাগচী শিশুদের জন্য দূষণমুক্ত সমাজ্র চেয়েছিলেন। সামাজিক অবিচার, অন্যায়, 
স্বত্রনপোষণ, ষড়যন্ত্র, ভণ্ডামি সাধারণ মানুষের সামনে বারবার তুলে ধরে তিনি প্রকৃত 
ছড়াকারের কর্তব্য পালন করেছেন। 
৩৩ বর্ষ; বা সংখ্যা, আবণ ১৪০৬ : ১৯৯৯ 


«কেন্দ্ৰ কোলকাতা থেকে দূরত্ব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতার জনা উত্তরবঙ্গের ছ'টি 
জেলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সংবাদ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে 
পৌঁছায় না। উত্তরবঙ্গ এখনও ডুয়ার্স বা দার্জিলিং ভ্রমণের জন্য বিজ্ঞাপিত। সাহিত্য চর্চার 
ক্ষেত্রে এখনও লে ব্রাত্য। 

প্রচারের আলো না পেলেও তার সৃষ্টিশীল্গতা ফন্ধুধারার মতো গত পাঁচ দশক ধরে 
সমানভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মধুপর্ণী সেই সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনের কিছুটা ধারে 
রাখার চেষ্টা করেছে মাত্র? 

sl মধূপর্নীর বাছাই গল্প মূলতঃ উত্তরবঙ্গের ভ্েলাগুলির সৃজ্জনশীল সাহিত্যিকদের সঙ্গে 
বৃহত্তর বাঙালী সমাজের পাঠকগোষ্ঠীর পরিচয় সাধন করা৷ গত পয়ত্রিশ বছর ধরে 
মধুপনীতে লিখোচ্ছেন বহু নবীন গল্পকার, প্রচলিত এবং পরীক্ষামূলক উভয় ধারাতেই। এঁদের 
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মধ্যে কয়েকজন মাত্র সুপরিচিত, কয়েকজন অর্ধপরিচিত, কিন্তু অধিকাংশই অপরিচিত। কিন্তু 
এই অপরিচিতরা নানাভাবে বহমান বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন.....এই সংকলনের 
কাজ শুধু উন্নত সাহিত্য কীর্তির জন্য নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও এই কাজ সমান শুরুত্ব পূর্ণ ৷ 
সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রবাহিত ধারা, সাফল্য অসাফল্য, সৃজ্দজনশীলতার বহুমুখী প্রয়াস তার 
সঙ্গে যুক্ত আছেন উত্তরবঙ্গের গল্পকাররাও। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ষের তারা সমান 


৩৫ বধ; মধুপণী বাছাই গজ সংখ্যা, (১৯৬৫-২০০০) 


sed লেখকের অনুসন্ধান ছিল মধুপর্নীর অন্যতম লক্ষ্য । গত তিন দশক ধরে উত্তরবঙ্গের 
প্রতিটি জেলার সঙ্গে সংযোগ সাধন ও লেখকদের সাথে পরিচিত হওয়া আমাদের কর্মসূচির 
মধ্যে ছিল। ফলে জ্রেলায় বহু কবি লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, যাঁরা সুলেখক 
এবং গ্রস্থকারও বটে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের ছোট বড় নানা পত্রিকায় তাদের রচনা 
প্রকাশিত হচ্ছে; যারা সাহিত্যচর্চায় চার পাঁচ দশক ধরে একাস্তভাবে সমর্পিত চিত্ত এবং 
অন্যান্য সাহিত্য কর্মের সঙ্গেও যুক্ত। মধুপর্ণীর বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটির উদ্দেশ্য উত্তরবঙ্গের 
আঠারো জন কবি, কথ! সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক এবং নাট্যকর্মীর আত্মস্ত্রতিমূলক রচনার 
মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের মানুষ, প্রকৃতি, ভাবা এবং সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার নেপথ্য চিত্রটি তুলে 
ধরা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় খারা সমৃদ্ধ, তাদের মাত্র কয়েকজনের কথাই এই সংকলনে স্থান 
পেয়েছে। অবশ্যই যোগ্য লেখক আরও অনেকেই আছেনা।..... 

আমাদের বিশ্বাস ইতিহাসের দিক থেকে এটি একটি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সম 
সাময়িক কবি লেখক, সৃজনশীল ও মননশীল মানুষের জীবনালেখ্য প্রস্তুত করা যাতে পরবর্তী 
প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। 

লেখক হয়ে কেউ জন্মায় না, লেখক হয়ে উঠতে হয়, আত্মস্মৃতির মধ্য দিয়ে আঠারো জন 
লেখক তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টির জগৎ আর প্রচারের জগৎ এক নয়। যদিও 
সৃষ্টিশীল মানুষ আকাঙ্ক্ষা করেন যে তার সৃষ্টি বহু জনের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। কিন্ত বস্তুত 
সব সময় তা সম্ভব হয় না। উত্তরবঙ্গের লেখালেখির জগতের মানুষের কাছে এই অভিজ্ঞতা 
ধারাবাহিকভাবে সত্য। দু'চারজন যেটুকু স্বীকৃতি এবং মর্যাদা পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক 
বেশি তাদের প্রাপা ছিল। 


৩৬ বর্ব মধুপণী আত্মস্মতি উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২ 
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তথ্যপঞ্জি 
সংরক্ষণ £ দুই 
প্রযত্বে পাঠক 


“প্রযত্রে পাঠক" বিভাগটি ৮ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৮১ থেকে শুরু হয়। মধুপনী সম্পর্কে 
প্রকাশিত রচনার উপর পাঠকের মতামত প্রকাশ করাই ছিল এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রথম 
মুদ্রিত পত্রটি জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ১৭নং পাঁচবাটী লেন, পোঃ ভাটপাড়া, জেলা ২৪ পরগনা। 
পত্রটি এই : 

“মধুপণী' পত্রিকা আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সমুন্লতি ধীরে ঘীরে ইহাকে 
উচ্চত্ত্ররে লইয়া যাইবে। ইহার ব্যাপ্তি কালচক্রে সর্ব বাঙ্লায়, অর্থাৎ বাংলা ও পূর্ব বাংলায় ও 
প্রবাসী বঙ্গসমাজে হইবে। আমি কবিতাশুলি বেশ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছি। ইহাতে বিশেষ 
চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ 'ঈস্বর ঈশ্বর" সেরিৎ তোকদার) কবিতাটির প্রশংসা না 
করিলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এমন সুন্দর অনবদ্য কবিতা সচরাচর চোখে পড়ে না। 
বিদেশের গন্ধের লেশমাত্র নাই। ব্যঞ্জনার সুন্দর দৃষ্টাপ্_ধরাছোঁয়া নাই, অথচ সবই বলা 
হইয়াছে। বুঝ সাধু যে বোঝে সন্ধান। 

সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়েও তাহার সমালোচনা মোটামুটিভাবে করা হইয়াছে। কিছু 
কিছু অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়িয়াছে। কিছু বিষয়ের অবতারণা মোর্টেই হয় নাই। আরো ভাল 
করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। অবশ্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জানা ভ্িনিসও বাদ পড়িয়া যায়। 
লিখিবার শক্তি আছে, পরের কাছে পরিবেশনের শক্তিও বেশ আছে। কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় 
যোগ্য অধ্যাপক৷ মধুপর্ণীর একটি করিয়া কপি পাঠাইলে সন্তুষ্ট হইব। মন্তব্য জানাই । নমস্কার 
জানিবেন। ইতি ভবদীয় জ্রানকীবল্লভ ভট্টাচার্য। 


শীত সংখ্যা মধূপণী পড়ে বেশ আনন্দ পেলাম। দশ দশটি বছর একটি নিছক সাহিতা ও 
সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা ভীইয়ে রাখাই__বিশেষত মফঃস্বল থেকে এক অভিনন্দনযোগা কৃতি। এর 
পেছনে যে কত কাঠ খড় তা আমি বেশ উপলব্ধি করতে পারি । কেননা, আমি নিজে শিলং থেকে 
দু'দ-বার এ ভ্রাতীয় প্রচেষ্টা এক বছরের বেশি টিকিয়ে রাখাতে পারি নি। দায়িত্ব থেকেই বোঝা 
যায় যে পত্রিকাটি নিজের স্থান করে নিয়েছে__আর তা পেয়েছে নিশ্চয়ই নিজ গুলে! 

এই সংখ্যায় লেখার মধো শ্রীনির্মলেন্দু চৌধূরী এবং শ্রীপবিত্রকমার দে'র লেখা দুটি মে আমার 
বিশেষ ভালো লেগেছে তার কারণ বোধহয় তখনকার শ্যক্তিগত ঝোক। এই ধরনের খুঁটিনাটি 


অধুপর্লী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেদ সংখা!-২০০৫/ ৫৬ 


বিষয় নিয়েই আমার কারবার ছিল । গণেশ জ্ঞাতি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল জাগল । এদের সম্বন্ধে 
আরও বিশেষ কিছু বের করতে পারেন। 5445175 মন্ত্রটি কি? সরৈ সরৈ কচুর ভূতি......পদটির 
অর্থ কি! আর প্রয়োগ কি রকম? এই সব ভিজ্ঞাসাও জাগছে মলে! 
সব মিলিয়ে পত্রিকাটি ভাল লেগেছে__বেশ ভাল ৷ 
বিভাবসু দামশাস্তী, 
ডিরেক্টর, আদি ফোক লিটারেচার রিসার্চ সেন্টার, এলং, অরুণাচল প্রদেশ 
মধুপণী দশম বরং বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৩/১৯৭৭ 


আমি ক্রমশই মধুপর্ণীর প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। ‘লেখা ও লেখক’ পড়ে আবারও অনুপ্রাণিত ও 
উৎসাহিত। আমরা পরস্পরকে এতো কম জানি! অসিত দাশগুপ্তের লেখায় খুব পরিশ্রমের 
ছাপ। এই সব লেখা পড়ে, পাঠক হিসেবে লাভবান হই) 

দেবী রায়, হাওড়া 


মধূপ্ণী শীত সংখ্যা পেলাম। পড়লাম। বাস্তবিকই আপনারা সাহিত্য ব্যাপারটিকে তার স্ব- 
অর্থে স্থাপন করেছেন। এরকমটি অন্য কোন জেলায় আছে দেখতে তো পাই লা! বাকুড়া- 
বীরভূম-বর্ধমান-মেদিনীপুর-হাওড়া__কোথাও ঠিক যেভাবে মধুপর্ণী সাহিত্য পত্রিকা আছে, এ 
ভাবে কিছু নেই। আপনাদের জয় হয়েছে কিন্তু। আরও জয় অপেক্ষা করছে। 
মধুপর্ণীর শীত সংখ্যার সম্পাদনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পিকাসো থেকে লু-সুন সর্বত্র 
যাতায়াত আমার পছন্দসই। বইপত্রের আলোচনা সবচেয়ে বড়ো আত্তরিক চাহিদা । না-থাকলে 
পত্রিকার চরিত্র নষ্ট হয়। অনেক আলোচনা থেকে অনেককে জানা গেল। প্রবন্ধগুলো ভাল। 
পপ্রযত্রে পাঠক' বাদ দেওয়া যায় না? 
ঈশ্বর ত্রিপাঠী । বাঁকুড়া 
মধুপণী ১৫ বৰ্ষ, বসজ সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮২ 


প্রিয় সম্পাদক, 

মধুপণী বিশেষ উৎসাহ স্মারক সংখ্যা পেলাম। এক নিঃশ্বাসে গোটাটা পড়ে ফেললাম । কি 
করে বলি, এক কথায় চমৎকার । এখন শুধু উপভোগ করছি স্মারক সংখ্যা অনেক কিছু স্মারণে 
এনে দিচ্ছে। 

আমি তো একদিন বাদে গিয়েছিলাম। যেতে অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করেছিল 
হাড়পাজ্ঞরাগুলো । বর্ধমান থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত এক ঠেঙ্গে দাড়িয়ে । এমন ঝাকনি জীবনে খাই 
নি। কিন্তু কেবলই মনকে আশ্বাস দিচিছলাম--সব পুষিয়ে দেবে মধুপনী: সতাই তাই: ফিরে 


অধুপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৫৭ 


এসেছি মনকে ভরে নিয়ে 
প্রায়ই মনে হচ্ছিল একে কি ধরে রাখা যায় না? স্মারক সংখ্যা আসতে না আসতেই তাই 


হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সবচেয়ে ভাল লাগল নানা চোখে সম্মেলন ও উৎসব। এইটিই 
খুঁজছিলাম___জ্রীবনের গল্প! 

পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আরো, আরো, আরো- গোটা সংখ্যাটাই যেন এ দিয়ে ভরা 
থাকে। কেননা, এ গল্প তো ফুরোবার নয় : এতগুলি মানুষ এত দায়িত্ব নিয়ে নিঃম্বাস না ফেলে 
কাজ করে গেলো। এমন ঘটনা আর ঝ'বার ঘটে? 

আর আমরা? যারা বাইরে থেকে গিয়েছিলাম? বিমল আনন্দে ছিলাম, একদম ছুটির 
মেজাজে । ছেলে বুড়ো সব একাকার। অথচ একবারও আমরা বাইরের লোক বলে নিজেদের 
মনে করি নি। করতে দেন নি আপনারা । 

খুব বড় কাজ হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন তো আন্দোলন। এই আন্দোলনকে আপনারা এক 
ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। আমি ভাবছি আর ভাবছি। আমার মতো অনেকেই ভাবছেন। বাংলা 
সাহিত্যকে রক্ষা করতে লিটল ম্যাগাজিনকে এগিয়ে আসতেই হবে । অনেকে অসহায়তা রোগে 
ভুগছেন, একসঙ্গে হওয়ায় সেই অসহায়তার ভাবটা কমছে। মাঝে মাঝেই এই রকম সম্মেলন 
হওয়া দরকার । সেই সম্মেলন কতটা সার্থক হতে পারে, মধুপর্ণীর কল্যাণে দেখা গেল। 


বাস্তবিক, স্মারক সংখ্যাটি সুন্দর হয়েছে। 
সুবোধ বসুরায়, সম্পাদক ছত্রাক 


বর্ণালি। পুরুলিয়া 
মধুপণী ১৫ ব্য আফাঢ, ১৩৮৮ 


অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত “মধুপণী'র নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংব্যাখানি 
দেখে ভারী আনন্দ হোল। নাট্যকারের বহু সুহাদ-বন্ধু এবং তাঁর গুণমুগ্ধ বিভিন্ন পর্যায়ের 
সাহিত্যিক মণ্ডলী মন্মথদার জীবনের এবং নাট্যসাধনার বিচিত্র দিকশুলির নানা পরিচয় দিয়ে 
সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধ করেছেন। সম্পাদকের অন্যতম কৃতিত্ব সংখ্যাখানির অঙ্গসজ্জায় এবং মন্মথ 
রায়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উক্ত সুভাবণগুলির সুশৃঙ্খল সংযোক্রন। পরিমিত শক্তি ও সাধ্যের 
মধ্যে সম্পাদক যে কাহ্রটি কারেছেন__তা শুধু ধন্যবাদার্হ্‌ নয়, নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 

বালুরঘাট মন্মথ রায়ের জন্মভূমি না হলেও, ধাত্রী-ভূমি। মধূপণী বালুরঘাটের অন্যতম 
সাংস্কৃতিক পত্রিকা। কান্ডেই এটি একটি অবশ্য কর্তব্য সম্পাদন হয়েছে। এদিক থেকে 
ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি. উত্তরবঙ্গের সকলের-_বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েরও 
একটি কর্তবা আছে মন্মথ রায়কে সম্বর্ধনার। এই ভাবনা-কল্পনা কী ভাবে কতদিনে বাস্তব রূপ 
নেবে জানি না। চেষ্টা করতে থাকবো এইমাত্র বলতে পারি। 

সম্পাদকের কাছে নিক্তের ক্রটি স্বীকার করি। করি মন্মথদার কাছেও। ‘বাঙলা পৌরাণিক 
নাটক ও মশ্মথ রায়'__এই নামের একটি প্রবন্ধ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই সংখ্যাতে ৷ 
দেবার শেষদিনেও যখন-__খানিকটা সময়াভাবের জ্ঞন্য এবং খানিকটা প্রয়োজনীয় মালমশলা 


মধূপর্জী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০০/ ৫৮ 


সংগ্রহের অভাবে__তা শেষ করতে পারলাম না--তখন নিজের কাছেই লজ্জিত হলাম । কারণ 

আমার প্রণাম সকলের সঙ্গে যথালগ্নে নিবেদিত হল না । এই সুন্দর সংখ্যাটিতে যদি তা প্রকাশ 

করা যেতো খুব খুশী হতাম। তবুও, লেখাটি শেষ করে অচিরে সম্পাদককে দেবো, আশা রাখি। 
বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত হলেও শ্রষ্টলগ্গে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি সেখানে পড়ুক, এই ইচ্ছা। 

শ্রীমান অজিতেশকে এই সুন্দর সম্পাদনা কার্য এবং সুন্দরতর কর্তব্যবোধের জ্রন্য__ধন্যবাদ 

জানাই । 

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী 

বিদ্যাসাগর অধ্যাপক এবং বাঙলা ভাবা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান 

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 


মধুপর্ণীর এই মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যাটি তোমরা অপরিসীম শ্রদ্ধায় প্রযত্রে সম্পাদনাগুণে 
একটি লোভনীয় সম্পদ করেছো । এই শুভকর্মটির জন্য তোমাদের অশেষ আশীর্বাদ জ্ঞানই । 

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, 

পি, ২৫৩ লেক টাউন (ব্লক বি) 

কলকাতা-৫৫ 


মধুপরণীর নাট্যকার মন্মথ রায় সংখ্যা পেয়েছি। সুদূর বালুরঘাটে বসে মন্মথ রায়ের উপর যে 
আনুপূর্বিক একটি ‘সম্বর্ধনা সংখ্যা" প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছো, তা’ নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় । 
সংখ্যাটি প্রত্যেক গ্রস্থাগ্যরেই রক্ষা করবার যোগ্য । কারণ, তাতে বহু তথ্য আছে। গ্রস্থখানির বহুল 
প্রচার আবশ্যক। 


আপনারা আমাকে স্তম্ভিত করেছেন। 
বালুরঘাট মন্মথ রায়ের জন্মভূমি নয়, বাসভূমি । তা সত্ত্বেও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার 
জন্য আপনারা যে বৃহৎ পত্রিকাটি প্রকাশ করেছেন তা আমাকে অবাক করেছে। এই ব্যয়সাধা 
পত্রিকাটি প্রকাশ করতে আপনাদের যে নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে তা আমি অনুধাবন 
করতে পারি। 
সযস্তরে সমস্ত লেখা আমি পড়েছি। মন্মথদার এত কাছে থেকেও তার সম্বন্ধে আমি অনেক 
কিছুই জানতাম না, যা আমি প্রবন্ধগুলি পড়ে জেনেছি। কোলকাতা শহরে মন্মথদার সতাকারের 
গণ সম্বর্ধনা আজও হয় নি। কোনদিন হবে কিনা প্রানি না। আপনারা আমাদের কান্ত 
আগেভাগেই করে রাখলেন এটাই আনন্দের কথা : 
কিরণ মৈত্র. 
৯৮, দেশবন্ধ রোড. কলকাতা-৩৫ 


সধূপলী ৪০তম বর্মপূি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৫৯ 


মধূপর্থীর নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা যথাসময়ে পেয়েছি। বেশ ভাল হয়েছে। যে 
কোন পত্রিকার তা গৌরব বর্ধন করতে পারে। আপনার সার্থক সম্পাদনার জনা আপনাকে 


অভিনন্দন জ্ঞানাচ্ছি। 
ডঃ হিরপ্মর বন্দ্যোপাধ্যায়, 


১ নং বালিগঞ্জ টেরেস, কলকাতা-১৯ 


মধুপর্নীর নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা আমার হাতে কিছু বিলম্বে পৌঁছেছে। এই 
বিলম্িত অথচ মুল্যবান উপহারের জন্য আপনাকে অনেক ধনাবাদ জানাই। 
এই সংখ্যার বেশির ভাগ রচনাই স্মৃতিচারণ জাতীয়। বালুরঘাটের মানুষ কী ভাবে দেখেছেন 
শ্রতকীর্তি অথচ তাদের আপনার জ্রন মন্মথ রায়েকে, কোনো কোনো কলকাতার খ্যাতনামা জ্রন 
কী ভাবে দেখেছেন নাট্যকার, নাটা-আন্দোলনের অগ্রনায়ক মম্মথ রায়কে-_আর এই সব 
রচনার মধ্য দিয়ে রেখায়-রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই বর্ষীয়ান নাট্যো-নিবেদিত প্রাণ মানুষটির 
ব্যক্তিসত্তা। আর বলতে ভালো লাগছে এই রচনা সংকলনের শ্রেষ্ঠ রচনা মন্মথ রায় মহাশয়ের 
নিজেরই ৷ 
মন্মথ রায়ের রচনাবলীর যদি একটা বিস্তৃত মূল্যায়ন দিতে পারতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে তার 
রচনাবলীর যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ গরন্থপঞ্জী তাহলে সংখ্যাটির মূল্য আরো বাড়তো। এই সামান্য 
দুর্বলতা সত্তেও আপনাদের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। প্রীতি নমস্কার জানাই । 
বিনীত-_ 


শ্রীতশ্রন্কুমার সিকদার 
অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 


মধুপণীর মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা যথাসময়ে পাইয়াছি এবং সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি! সংখ্যাটি 
চমৎকার হইয়াছে__ইহা আপনার এবং সহকর্মীদের বিশেষ পরিশ্রম, সাংগঠনিক পারদর্শিতা ও 
নাটাকারের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় বহন ঝরিতেছে। মন্মথদাকে একথা জানাইয়াছি। আপনারা 


আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 
অধ্যক্ষ সুশীল মুখোপাধ্যায়, 
৮/৫৯ ফাগর্রোডে, 


কলকাতা-১৯ 


মধুপী নাট্যকার মন্মথ রায় সন্বর্ধনা সংখ্যাটি পেয়েছি। প্রায় সবটাই পড়ে ফেলেছি। চমৎকার 
লাগলো। সম্পাদনা বিশেষ প্রশংসাযোগা ৷ সুধীসমান্ছে সমাদর পাবে নিশ্চয়ই । মধুপণীর স্থায়িত্ব 


ও শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা করি। 
রাধানাথ ঘোষ, 


সাধারণ সম্পাদক, রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি. 
কলকাতা-? 


মধূুপর্থী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৬০ 


বাংলার খ্যাতিমান নাট্যকার মন্মথ রায়কে কখনও চোখে দেখিনি। তার নাটক পড়েছি_ 
নাটকের সমালোচনাও পড়েছি অদেল। কিন্তু নাটক দেখে বা নাটকের সমালোচনা পড়ে 
নাট্যকারের শিল্পসৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায় মাত্র নাটাকারকে চেনা যায় না। 
নাট্যকার" মানে ‘নাট্যকার’ নামক মানুষটির কথা বলছি। সেই 'না্যকার' নামক মানুষটাকে 
চেনার সোজা পথ তাকে প্রত্যক্ষ দেখা_ দেখে আলাপ করা, আর আলাপের মধ্য দিয়ে টুক করে 
তার মনের মধ্য ঢুকে পড়া। যাঁরা সে কাজটি সহজ্ঞে পেরেছেন তারা তাগ্যবান। 
সেদিন “মধুপর্নী'র মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যাটি পড়ে এই কথাই বারবার মনে হচিহল। 
নাট্যকার মন্মথ রায়কে দেখার এবং চেনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের স্মৃতি-চারণে এই 
সংখ্যাটি ভরপুর। নিজে না দেখলেও এঁদের দেখার মধ্য দিয়ে আমি যেন সেই দীর্ঘদেহী বিশাল 
মানুষটিকে গোটা দেখতে পেলাম। এমন পরিপূর্ণ দেখা তো এর আগে দেখিনি। তাই মনে হয়, 
শিল্পে শিল্পীর মনোজগতের যেটুকু পাওয়া! যায় তা খণ্ডিত। কারণ, শিল্পী-মানস বাদেও ব্যক্তি- 
মানস বলে একটা কথা আছে। মন্ময় শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন বলতে আমারা যা 
বুঝাই তা ওই শিল্পী-মানসেরই প্রতিফলন । ব্যক্তি-মানসটি শিল্পী মানুষে রূপান্তরিত হলে তবেই 
তো সৃষ্টি। 
তাই আবারও বলছি, মধূপর্ণার এই বিশেষ সংব্যাটি যে হঠাৎ আমার এত ভাজ লাগল তার 
কারণ যাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এই আয়োজ্জন তাকে এমন পুরোপুরি দেখার সৌভাগ্য আমার 
আগে হয়নি। ব্যক্তি-মানুষ আর শিল্পী-মান্ুষকে একসঙ্গে দেখা কম কথা নয়। সম্পাদক 
মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি এই সংকলন-শ্রছে যেভাবে লেখা নির্বাচন করেছেন এবং 
বিভিন্ন লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে নাট্যকার মন্মথ রায়ের শিল্পী-সত্তা ও ব্যক্তি-সত্তার সম্মিলিত 
রূপটাকে তুলে ধরেছেন তাতে আমরা অনেকেই একটা অচেনা জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র 
পেয়েছি বলে মনে করতে পারি । 
প্রতিটি রচনা সুনির্বাচিত ও অনবদ্য। তাই কোন বিশেষ রচনার পৃথক সমালোনা সমীচীন 
হবে বলে মনে করি না। যারা লিখেচেন তাদের অনেকেই মন্মথ রায়ের ঘনিষ্ঠ সামিধ্যে 
এসেছিলেন এবং কাছে থেকে দেখার ফলে তারা সেই দর্শনীয় মানুষটাকে অতি স্বল্প রেখায় 
স্পষ্টভাবে আঁকতে পেরেছেন। তাদের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 
ডঃ বিমলেন্দু দাম, 
অধ্যাপক, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয় 


মধুপণীর নাট্যকার মম্মথরায় সংখ্যাটি পড়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। এই পত্রিকাটির আশায় 
উদ্প্রীব হ'য়ে ছিলাম। নাট্যকার অম্মথরায় আমার বাবা: আমি তার বড় মেয়ে ৷ চবিবশ বছর 
আমি ভারতবর্ষের বাইরে আছি-_কোলকাতা থেকে অনেক দূরে-_কিস্ত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিম হয় নি। তাই মধুপলীতে সকলর লেখা পাড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আর একবার প্রমাণিত 
পেয়েছেন? মধূপলীর প্রতিটি রচনা সেই স্বাক্ষর বহন করছে। 

এই সুযোগে একটু বাক্তিগত কথা বলে নিই ৷ গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের "শেষে বাবার 
অসুখের সংবদ্দ পেদর আমরা তাকে দেখাতে গিয়েছিলাম ৷ ডাক্তার বাবার বকে পেস মেকার" 


অধূপর্তী ৪৩তম বর্ষপৃর্ভি বিশ্বে সং্যা-২০০৫/ ৬১ 


বসিয়ে দিলেন। খানিকটা নিশ্চিস্ত হ'য়ে ফিরে এলাম। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তেবেছি__ওটা তো 
শুধুমাত্র একটি যস্ত্র। একটি যন্ত্র আমার বাবার মতো মানুষকে সচল করে রাখার ক্ষমতা রাখে না। 
তার জ্ঞনা অন্য কিছুর দরকার । সেই কিছুটা যে কি__এতদিন তার হদিস্‌ মিলছিল না। “মধূপলী' 
বাবাকে দিল সেই স্জীবনী সুধা..... দেশে-বিদেশে বাবা অনেক সম্মান পেয়েছেন, কিন্ত “মধুপলী” 
যা দিল তার তুলনা নেই। আপনাদের সকলকে আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার 


সুসম্পাদনায় মধুপর্ণীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক__এই কামনা করি। 
জয়স্তী রায়, নিউইয়র্ক 
ইউ এস এ 


মধুপর্ণী পত্রিকাখানি পরিচ্ছন্ন, রুচির দিক থেকে সাহিত্য পত্রিকার যথার্থ শ্রেণীভুক্ত, প্রবন্ধ 
গল্প ও অন্যান্য আলোচনামূলক লেখ নির্বাচনে নিরপেক্ষ ও সুস্থ বুদ্ধির প্রকাশক। বিশেষ করে 
কবিতাগুলি এই পত্রিকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা অন্যত্র খুব কম চোখে পড়ে। 
সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে এই পত্রিকার আরও একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও ভাল 
লেগেছে। তা হল, এই পত্রিকার বিভ্ঞাপনগুলির অশোভন বা উগ্র নয় এবং সেটাই সাহিত্য 
পত্রিকায় হওয়া উচিত। এইসব দিক থেকে পত্রিকাখানিকে বিচার করলে এই পত্রিকা ও সম্পাদক 
সম্পর্কে একটি কথাই বলতে হয় যে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই পত্রিকা তথা পত্রিকাগোষ্ঠী 
অবশ্যই সমধিক প্রশংসার দাবী রাখতে পারে। 

এই সংখ্যার প্রথম লেখা মিহির মুখোপাধ্যায়ের 'খষি তলস্তয়’ ভাল লাগল। সহজ্র সরল 
সাবলীল লেখাইতো পাঠককে আনন্দ দেয় ও পড়তে সাহায্য করে। তবে প্রাবন্ধিকের ভক্তি, 
আবেগ বর্জন ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাও অন্যতম একটি ধর্ম! সেদিক থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায় 
সজ্ঞাগ হলে আরো ভাল প্রবন্ধকার বলে সুনাম অর্জন করতে পারবেন বলে আশা করা যায় 
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি যথার্থ ও বলিষ্ঠ বক্তব্যের অধিকারী । নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরীর 
লেখায় অনেক কিছু জানা যায়, এই ধরণের লেখার প্রকাশ অব্যাহত থাকা দরকার তবে অবশ্যই 
তা আনুমানিক না হয়ে সঠিক তথ্য বা প্রমাণাদি সহ হওয়া উচিত। 

পরিতোষ রায় চেষ্টা চালিয়ে গেলে আরও ভাল গল্প লিখতে পারবেন বলে আশা করা যায় 
হাত ভাল, বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিচ্ছন্ন শুধুমাত্র মননের ব্যাপ্তির যোগ ঘটলেই সার্থক গল্পকার 
হিসেবে পরিগণিত হতে পারবেন। পরবর্তী গল্পর গল্পকার নিজেই যা বলেছেন, তাতে আমার 
আর সে সম্পর্কে বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। এর প্রতিটি ঘটনাই বাস্তব কেবল আমার মৃত্যু 
ছাড়া”-_-আমি বলি, ভয় নেই, এইভাবে গল্প লিখে চললে গল্পের ক্ষেত্রে তার মৃত্যুটাও 
অনতিবিলম্বেই বান্তব হবে এবং তখন তিনি নিজেই একটি গল্প হয়ে যাবেন, তার লেখা নয়। 

আগেই বলেছি এই পত্রিকার ক্ষেত্রে কবিতার নির্বাচনগুলি খুবই ভাল এবং আধুনিক কবিতা 
সম্পর্কে বর্তমানে পাঠকদের অধিকাংশ) যে ভীতি সেটা এর ক্ষেত্রে বোধহয় ততটা প্রাযোদ্য 
নয় । দিলীপ কুণ্ড ভালই লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথ বসাকের “পাওয়ার গ্রাস’ তার কবিত্বের স্বাদ এনে 
দেয়। হয়তো ভবিষ্যতে খ্যাতিও দেবে যদি কবিতাকে নিয়ে এইভাবে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা! 
অব্যাহত থাকে। এ ছাড়া পীয্ষকান্তি ভট্টাচার্য ও রাণা সরকার কিছুটা প্রশংসা দাবী রাখে 
নিশ্চয়ই শুভ্রা চক্রবর্তীর কবিতার ক্ষেত্রে ভাবনাটুকু ভাল তবে আরে! পরিশীলন চলতে থাকলে 
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ভবিষ্যতে শুভসূচক। মোটকথা সব মিলিয়ে কবিতাশুলি ভাল। 
‘বিশ্বসাহিত্য’ বিভাগটি খুবই শুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে স্বাগত ভ্রানাই । আমার মনে 
হয় এই পত্রিকার সঙ্গে আর একটি বিভাগ প্রকাশের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়, সেটা হচ্ছে, জানার 
কথা’ বা প্রশ্ন উত্তর প্রভৃতি নামধেয় এক বা দুই পৃষ্ঠার একটি অংশ । এতে সাহিত্য বিষয়ক নানান্‌ 
প্রশ্ন উত্তর চলতে থাকলে অনেকেরই অনেক কিছু জানার ও চর্চার সুযোগ আসবে, কারণ আমরা 
অনেকেই আমাদের সাহিত্যিকদের নাম, রচনা, ছদ্মনাম, কাল ও এই জ্ঞাতীয় অন্যান্য নানান 
ব্যাপারে খুব কমই খবর রাখি তাই এর প্রয়োজন বা মূলা আছে। এ ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয় 
ভেবে দেখতে পারেন। এ ছাড়া অন্যান্য যা কিছু এই পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রায় 
সকল অংশই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় বটে। এই জাতীয় 
পত্রিকা চালানোর বা দীর্ঘকালের জন্য টিকিয়ে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশংসনীয় উদ্যম । অতএব 
এদিক থেকেও সম্পাদকের সক্ষমতা ও একনিষ্ঠতাকে পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে উপায় নেই। এই গতি 
অব্যাহত থাক এই কামনা তবে একে অব্যাহত রাখতে মুদ্রণ বিভাগের যে প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব 
দরকার তা যেন তারা পালন করতে না ভোলেন। কারণ লিপিপ্রমাদ-এর মান অনেকটা নীচু করে 
দিচ্ছে। বিশেষ করে বানান ভুল বা আধুনিকতা সংবাদপত্রেই শোভা পায় সাহিতা পত্রিকায় নয়। 
সুনীল কুমার ওঝা, এম, এ পি, এইচ ডি 
অধ্যাপক, পাণ্ডুলিপি শাখা, বাংলা বিভাগ 


উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
সবিনয় নিবেদন, 
আপনার পত্রিকায় পাঠকদের জন্যে একটি বিভাগ রেখেছেন এজন্যে প্রথমেই ধন্যবাদ 
জানাই। 


অবহেলিত উত্তরবঙ্গের একটি তথাকথিত অনগ্রসর অঞ্চল থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি সৎ 
সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে যাওয়া নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী বলিষ্ঠ প্রয়াস। 
অথচ এই প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনাটি বাস্তব সত্য। 

ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যগত্ প্রাণ সাহিত্য পত্রিকার দিকেই যদিও সকলের নক্রর এবং 'মধুপণী' 
শ্রেণীর পত্রিকাকে যদিও লিটল ম্যাগাক্রিন আখ্যা দেওয়া হয়, আমার মনে হয় একে গ্রেট 
ম্যাগাজিন বল৷ উচিত। স্বল্প পরিসরের মধ্যে উচ্চমাণের রচনা প্রকাশের অভিপ্পা সম্পাদকের 
কল্পনাশক্তি, সাহিত্যপ্রীতি ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। বিষয় বৈচিত্র্যও লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে 
মধুপর্ণীর বর্তমান শীত সংখ্যা পড়বার পর মনে হল পত্রিকাটি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ 
করা অসমীচীন হবে না। 

জনৈক পাঠকের জবানবন্দী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত হালকা চালে লেখা অতি 
সংক্ষিপ্ত রচনা হলেও বিষয়বস্তু ও বক্তবোর দিক দিয়ে অতাত্ত সময়োপযোগী ও মুল্যবান 
বর্তমান পাঠকসমাজের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তিনি । তাবে মহাম্বেতা দেবীর নামের পরিবর্তে 
যদি তিনি অমরেন্দ্র ঘোষ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নবেন্দু ঘোষ এবং পৃথীশ ভট্টাচার্যের নাম যোগ 
করতেন খুশি হতাম ৷ তার কাছ থেকে আরো মনোযোগী বিস্তারিত প্রবন্ধ আশা করি। 

পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্টা, প্রবন্ধের দিকে বিশেষ দৃষ্টি: বলতে দ্বিধা নেই, এই অবাবসায়িক 
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মনোবৃত্তির জন্যেই পত্রিকাটি সুধীজন সমাদৃত হবে। নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী, পবিত্র কুমার দে ও 
মিহির কুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা কালোপযোগী। 
কবিতার সংখ্যা বেশী এবং সব কবিতা-__কবিতা হয়ে ওঠেনি। তবু এই সংখ্যায় কয়েকটি 
কবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিপ্রা চক্রবর্তী, রঞ্জন বিশ্বাস, অনুপ দত্ত, শুভ্রা চক্রবর্তীর কবিতা 
ভাল। 
স্বপন সরকারের ‘আমি. তাতা ও মৌমাছি’ নতুন ধরণের সংযত সুখপাঠ্য সুরচিত গল্প। 
পরিতোষ রায়ের উকুন" অসফল । রূপক, ইংগিত ধর্মী, সাংকেতিক মনস্তত্ব প্রধান গল্প কি জোর 
করে লেখা যায়? দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালি সৃষ্টি করলেই পাঠকমনে ছাপ ফেলা যায় না। তাছাড়া ‘র' 
এবং 'ড়'এর বিপর্যয় চোখে পড়ল। বেড়িয়ে বেরিয়ে) ২ বার, ঝড়ে (ঝরে) ২ বার সরিয়ে 
(সড়িয়ে) ১ বার-_মনে হয় মুদ্রণ প্রমাদ! 
হরেন ঘোষ 
বাঘা যতীন রোড, শিলিগুড়ি 


এই সংখ্যার প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, লেটারিংটা যথার্থ-ই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রসূত। রচনাগুলি সুনির্বাচিত, বিশেষতঃ তথ্যমূলক প্রবন্ধ আছে বলে। এই প্রসঙ্গে আমার 
সবিনয় নিবেদন, পশ্চিম দিনাজপুরের লোকগানেন্স উপর কিছু প্রবন্ধ যদি প্রকাশ করেন তবে 
ভিন্ররুচির পাঠকের মনও আকৃষ্ট হবে। আর কাব্যসঙ্গীত কি পত্রস্থ করা যায় নাঃ একদা কিন্তু 
প্রবাসী ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গান ছাপা হতো! আশা করি বিষয়টি ভেবে 


দেখবেন। 
উৎপল চক্রবর্তী 

ছান্দার শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 

° বাঁকুড়া 


সখের সাহিত্য করেন যারা তাদের হাতে পত্রিকা বাঁচেনা। কারণ ভাবপ্রবণ বাণ্তালী যতটা 
আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে পত্রিকার জন্ম দেয়, পত্রিকাকে বাচিয়ে রাখতে ততটা ত্যাগ ও শ্রম 
স্বীকার করে না। তাই প্রতি বছর বাংলার আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত অজস্র পত্রপত্রিকা 
জন্ম নেয়, কিন্তু জন্মলগ্নেই সেগুলির পরমায়ু নিঃশেধিত হয়। এক কি দূ’ সংখ্যার বেশী বাংলা 
“পত্রিকা টিকে আছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। যে ক'টি কোনরকমে টিকে যায় তাদেরও ভ্রীবনীশক্তি 
এত ক্ষীণ যে নিয়মিত পাঠকের সামনে হাজিরা দেওয়া আর তাদের সামর্থ্য কুলায় না। নানা 
কৈফিরৎ নিয়ে মাঝে মধ্যে তারা উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদের শরীরে সেই তাচ্ছিল্যের তক্‌ম! 
আঁটা স্বল্প শিক্ষিত (কখনও অশিক্ষিত) সম্পাদকের হাস্যকর অহমিকার বাহন হিসেবে এগুলির 
আবির্ভাব; ছাপাখানার ভূত আর সম্পাদকের অদ্ভুত বানানবিন্যাসে এর ভেতরকার গল্প-কবিতা 
(কবিতাই বেশি, কারণ ও জ্রিনিসটি লিখতে আজ্ঞকাল আর প্রতিভার দরকার হয় না) যে চেহারা 
নেয় ভা দেখলে 'সার্কাসের ক্রাউন" ছাড়া আর কোন কিছুর কথা মনে পড়ে না। 

মধূপনী' শারদীয়া সংখ্যাটির বিষয়ে দু'চার কথা লিখতে বসে এক্ঞাতীয় ভৃমিকা লেখার ইচ্ছে 
আমার ছিল না তব লিখলাম এই ভেবে যে. এমন ব্যাপক অকাল মৃত্যুর দেশে এই পত্রিকাটি 
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দীর্ঘ দশটা বছর কী করে বেঁচে থাকল? শুধু বেঁচে থাকা নয় (কোনোমতে টিকে থাকা তো নয়- 
ই), ব্লীতিমত কৌলীন্য নিয়ে সসন্ত্রমে বেঁচে থাকা । এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। সম্পাদককে 
(লিটল্‌ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সম্পাদককেই সবকিছু দায়দায়িত্ব বইতে হয়) এর জন্য আস্তরিক 
অভিনন্দন জানানো উচিত। 

এ বছরের শারদীয়া “মধুপর্ণীতে বিচিত্র স্বাদের রচনা পড়ে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। প্রবন্ধ 
পরিবেশনে মধুপণী বরাবরই তার স্বকীয়তা বজ্বায় রেখে এসেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 
উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য নিয়ে দু'চারটে ছিটেফৌটা লেখা এদিক-সেদিক দেখা যায়। সেগুলিতে 
সংগ্রহের অপ্রতুলতার দরুণ অথবা লেখকের সংগৃহীত বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকায় 
আলোচনা পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না। সেদিক থেকে গোপাল লাহার চট্কা 
বিষয়ক রচনাটি আকারে ছোট হলেও পঙ্গু নয়। নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করলে বাংলা লোকসাহিত্যে 
তিনি আরও অনেক কিছুই দিতে পারবেন বলে মনে হয়। তবে লোকসাহিত্য-বিষয়ক অপর 
লেখাটি (ঘুম পাড়ানীর গান) নিতাস্তই লঘু রচনা । এতে ছড়ার উদ্ধৃতি যত আছে, সে তুলনায় 
বক্তব্য অতি সামান্য। প্রবন্ধ লেখেন কালিদাস ভট্টাচার্য। তার মধ্যে একটা গবেযণাধর্মী মন 
আছে। এমন বিষয় নিয়ে তিনি লিখতে বসেন যা পাঠককে নতুন কিছু জানতে আগ্ৰহান্বিত করে। 
এ জাতীয় লেখা লিট্ল ম্যাগাজিনে আত্রকাল বড় একটা দেখা যায় না। তার “অসুর সংস্কৃতি 
ইতিহাসে ও তন্তে" বাস্তবিকই একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। লেখক তথ্য নিয়েছেন নানা আকরগ্রছথ 
থেকে, কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন নিজের । একটি উদ্ধৃতিও ধার করেননি। কে কী বলেছেন তা দিয়ে 
পাঠকের ঝুলি ভরাতে চেষ্টা নেই তার। তার রচনার এই বিশেষত্বটুকু বেশ ভাল লেগেছে । আর 
একটি ভাল লাগল সুধীরকুমার করণের ‘উর্বশী পুরুরবা'। ঝথ্বেদোক্ত উর্বশী-পুরুরবার প্রেম- 
সংলাপ নিয়ে যে এমন চমৎকার একখানা কাব্যনাট্য লিখে ফেলা যায় তা কোনদিন ভাবা যায়নি। 

এবারে গল্প-প্রসঙ্গে আসা যাক। মধুপর্ণীর গল্প পরিবেশণে বৈচিত্র্য আছে। মৌলিক গল্প 
বাদেও বিদেশী ও প্রতিবেশী সাহিত্য থেকে ভাষাভ্তরিত একটি করে গ্রুপ এ সংখ্যায় উপহার 
দিয়েছেন সম্পাদক। অনুবাদের অনুবাদ হবার দরুণ কিনা জানিনা, অর্ণব সেনের গল্পে প্রকাশের 
স্বাচ্ছন্দা নেই। সেদিক থেকে বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌ মাৎ করেছেন । গল্পটি যে কাশ্মিরী তা না লিখে 
দিলে বোঝার উপায় ছিল না। মৌলিক গল্পের মধ্যে “মৃত্যুর আড়ালে” কাচা হাতের লেখা। এ 
ধরণের সস্তা সেস্টিমেন্টকে গল্পের উপজীব্য না করলেই ভাল হত। অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্যের 
'বিদ্ধভূমি' আকারে বেশ বড়। লেখার ভঙ্গি সুন্দর । কিন্তু বিষয়বস্তু বড্ড সেকেলে । 

কবিতা সম্পর্কে মস্তব্ পৃথক পৃথক ভাবে করতে গেলে অনেক জায়গা চাই। তাই সাকুল্যে 
কেমন সে-কথাটা শুধু বলি। বেশির ভাগ কবিতাই মোটামুটি মন্দ নয়। দু'একটা কেবল নামেই 
কবিতা (যেমন ভাস্কতী রায় চৌধুরীর ‘সে আমার? আমি তার?) অবশ্য কবি তা বোঝেন কিনা 
সন্দেহ। 

এবার সম্পাদককে কানে কানে একটা কথা বলি। মধুপনীর এ সংখ্যায় ছাপার মান দেখলাম 
বেশ উন্নত। কিন্তু ছাপার ভুল এত বেশী কেন? 

ডঃ বিমলেন্দু দাম, এম. এ. পি এইচ ভি 
সুভাফপলী, শিলিগুড়ি 
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শারদীয়া মধুপর্ণীর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ অজিতেশ ভট্টাচার্যের 'বিদ্ধভূমি'__একটি স্থাদু, 
স্বচ্ছন্দ অমৃতক্ষরা গল্প যা ছোট গল্রের লক্ষ্যবিদ্ধ করে অনায়াসেই বন্ধু (উদয়) পত্তী। সেরযু) 
এবং তার গৃহশিক্ষক অনিরুদ্ধর মধ্যে যে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে, তাকে যামুলি পরিণতির দিকে 
টেনে নিয়ে যাননি গল্পকার ৷ তাই ‘বিদ্ধভূমি’ ‘ছোট গল্প'-এর ক্যাপ্শানে একটি মামুলি গল্প মাত্র 
নয়। বিশিষ্ট ছোটগল্প রচনায় অজ্িতেশ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। “বিদ্ধভুমি' তার 
সাম্প্রতিক নমুনা । 

শারদ 'মধুপণী' একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। এর মধ্যে প্রথমেই, উল্লেখ করতে হয় 
গোপাল লাহার “উত্তরবংগের লোকগীতি : চটকা'' প্রবন্ধটি। তথ্য সমৃদ্ধ এ প্রবন্ধটি উঃ বাতলার 
লোক সংস্কৃতির ওপর এক উজ্জ্বল আলোকপাত। অরুণা দাশের ““ঘুমপাড়ানী গান” ও বাঙলা 
লৌকিক সংস্কৃতির আরেকটি দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়। "*শরৎ সাহিত্যে নারী মনভ্ত্ব" 
বিশ্লেষরে প্রাবন্ধিক শ্যামল কুমার ঘোষ খুব বেশী নতুনত্বের দাবী করতে পারেন না। শরৎ 
সাহিত্যের নারী বহু আলোচিত বিষয়, এ সম্পর্কে প্রায় একই কথা শরৎ সাহিত্যলোচকদের 
অনেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। শ্যামলবাবুর প্রবন্ধটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কালিদাস 
ভট্টাচার্যের "অসুর সংস্কৃতি ইতিহাসে ও তত্ত্বে” প্রবন্ধটি প'ড়ে অসুর সংস্কৃতির এতিহাসিক ও 
তাত্ত্বিক কোন দিকেই বিশেষ বোধগম্য হ'ল লা। শ্রীতট্াচার্য আসুরিকতার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা 
দেয়ার চেষ্টা ক'রেছেন, তা পুরোপুরি ব্যক্তিসাপেক্ষ (5০১/৪০৬৪) বিক্ষিপ্ত দু'একটি উদাহরণের 
সাহায্যে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা বা ধ্বংস করা যায় না। উদ্ধৃত উদাহরণ আসুরিকতার তাত্তিক 
ব্যাখ্যা দেয়াতে কালিদাস বাবুকে কিভাবে সাহায্য করল বোঝা গেল না । কালিদাসবাবু ব'লছেন : 
০55 প্রেরণা আসে সমাজ থেকে, এবং সমাজই বিভিন্ন অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করে।'' অর্থাৎ-_ 

(ক) শুধুমাত্র অনুকূল সামাজিক পরিবেশ পেলেই যে কোন ব্যক্তিই পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে 
উঠবে। আবার দেখছি খে) সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশেও দৈত্যকূলের প্রহ্থাদ আত্মস্থ 
দৈবসম্পদপূর্ণ বিকাশে সক্ষম৷ কালিদাসবাবুর বক্তব্য কোন্টি? আর তার চাইতেও বড় কথা_ 
অসুর-সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এ সব বক্তব কতখানি প্রাসঙ্গিক? সুধীর কুমার করণের 
'উর্বশী__পুরুরবা” সুখপাঠ্য। সীতেশচন্দ্র রায়ের “প্রস্লোচ্চা কণু” ভাবার জিম্নাস্টিকে 
ক্রাস্তিকর। শি্রা চট্টোপাধ্যায়ের “ইউজেনিও মনতালে” সামান্য তথ্যপুষ্ট, প্রায় গতানুগতিক । 
জার্মান গল্পকার গেয়ৰ্গ হেইম-এর অর্ণব সেন অনুদিত গল্প “লাসকাটা ঘর” স্বচ্ছন্দ ও স্বাদু এবং 
'মধুপর্ণীর' শারদ সম্ভারে একটি মূল্যবান সংযোজ্ঞন। তেমনি বোম্বানা বিশ্বনাথম্-এর কাশ্মির 
গল্পের অনুবাদ-__“জানালা”'ও। অরুণ কুমার মজুমদারের নাটক “শরৎচন্দ্র” কাল্পনিক তথ্য 
ভারাক্রান্ত । “ভাইকিং যখন মঙ্গলে”-_জাতীয় লেখাগুলো সাহিত্য পত্রিকা থেকে বাদ দেয়া যায় 
নাঃ 
শারদীয় মধুপর্ণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা “শহর গিয়াছে ভাসানে''। অসংখ্য সার্থক কবিতার জনক 
ষষ্ঠী বাগচীর শ্রেষ্ঠত্ব ইতিমধ্যেই গ্রানিট-স্তরে প্রতিচিত। নচিকেতা ভরদ্বাজ, ভবানী লাহিড়ী, 
'সোমক চক্রবর্তীর কবিতাগুলো মন কাড়ে। 

প্রচ্ছদ, মুদ্রণ সব নিলিয়ে শারদীয় মধুপনী এক কথায় অনবদ্য। 

মিহিররঞ্জন লাহিড়ী, 


অধ্যাপক, কালিয়াগঞ্জ কলেজ, কালিয়াগঞ্জ 


সধুপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংঙ্যা-২০০৫/ ৬৬ 


আপনার “নিদ্ধভূমি' বেশ ভাল লেগেছে। সম্ভাব্য পরিণতি চিন্তা ক'রে যখন এগোচ্ছিলাম, 
গল্পের শেবে পৌঁছে চমক খেলাম । তুলনা দিয়ে বলতে পারি, বোলারের যে বলটাকে হুক্‌ করবেন 
ভেবেছিলাম সে বলটাকে লেটকাটে মাঠের সীমানায় পৌঁছে দিয়েছেন । আমার নিভ্বের ব্যাপারে 
বলতে পারি স্ট্রোকের এই রদবদল বেশ উপভোগ করেছি। তবে একটা অনুযোগ আছে। 
সরযূকে আপনি উজ্জ্বল ক'রে এঁকেছেন, তার চরিত্রটা চোখের সামনে ভেসে উঠে, সে তুলনায় 
অনিরুদ্ধ অনেক স্নান । মধুপর্লীতে আপনার আরো গল্প পড়তে চাই। 
অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য 
অধুপণী ১০ বৰ্ষ, শীতসংখ্যা ১৩৮৩/১৯৭৭ 


মধুপর্ণীর উত্তরবঙ্গ সংখ্যা এত লোভনীয় হয়েছে যে নগদ টাকা খরচ করে কিনে ফেব্লাম। 

আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন। অধিকাংশ রচনাই সুনিবর্বাচিত। উত্তরবঙ্গের ভাবা, 

লোকসাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ব, লোক সংস্কৃতি প্রভৃতির উদাহরণ প্রায় প্রত্যেকটি লেখা থেকেই 
পাওয়া যায়। এই মুল্যবান সংকলনটির জন্য আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞানাচ্ছি। 

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, 

সম্পাদক, বার্তা, জলপাইগুড়ি 


মধুপর্ণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের মধ্যে মধুপনী গোষ্ঠীর যে সাহসিকতা, 
শ্রম ও নিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে, ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে তার জন্য 
আমি গর্ববোধ করছি। শুধু দশ বছর টিকে থাকা নয়, টিকে থাকার ফলশ্রুতি হিসাবে যে বিশেষ 
সংখ্যাটি আমরা পেলাম, তা ক্ষুদ্র পত্রিকাকে এক অসামান্য গৌরব দান করেছে। আল্রকের দিনে 
লিটল ম্যাগাদ্দিনগুলি যখন গোষ্ঠীদ্বন্ব ও ব্যক্তিরুচির শিকার হয়ে পড়ছে, দায়িত্বহীন ও 
নিম্নমানের রচনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ধুঁকছে এবং বড় পত্রিকাণ্ডলি সেকৃস্‌ ও ভায়োলেন্সের অবাধ 
শোভাযাত্রা সুরু করেছে, তখন আপনাদের এই ঢক্কা-নিনাদহীন আশ্চর্য প্রয়াসটি দিক নির্ণয়ের 
কাজ করছে। সস্তা চমক লাগানো নয়, সত্যিকারের শ্রমের কাজ। আপনাদের অভিনন্দন 
জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। 
উজ্জ্বল সিংহ 
তিনসুকিয়া, আসাম 
মধুপর্ণী গল্প সংখ্যায়, সম্পাদক নিজেই বলেছেন-_'গল্প বিচারের মত ঝকমারী কাজ আর 
কি হতে পারে!" আমি ওঁর সঙ্গে একমত ৷ বিশেষ করে গল্প সম্পর্কে আকাডেমিক সরব বিচার 
এবং রসিক পাঠকের আনুভাব্য নীরব বিচার পুরোপুরি আলাদা ব্যাপার। কোন্‌ পাঠকের 
মেস্তাক্র-মর্জি কোন্‌ গল্পকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, কোন্‌ পাঠকের বিশ্বাস-ভিন্তিকে কোন্‌ গল কি 
ভাবে আহত করবে, সে-সমস্যাও যে নেই, তা' নয়। যে গল্প আমার কাছে শুরুত্ব লাভ করে নি, 
সে গল্প অন্য পাঠকের কাছে প্রশংসিত হতেও পারে। তাই ইদানীং আমি কোন তর্ক-বিতর্কের কৃট 
বেড়াজ্ঞালে ঘুরপাক খেতে অনিচ্ছুক । তা'তে আর কিছু না হোক্‌.__-বরক্ক মানসিকতার ছদ্মবেশে, 
আত্মরক্ষা করা সহজ্ঞ হয়। 


মধুপণীর গল্পসংখ্যার আয়োজন দেখে বিস্মিত হয়েছি, এ কথা বলা যত সোজা. কেন বিস্মিত 
হয়েছি, সে কথা বল! তত সোজা নয়। তবু__এ কথা বলতেই হচ্ছে যে, মধুপনী গল্পসংখ্যা 
কিছুতেই একটি সাধারণ গল্পসংখ্যা নয় । একেবারে অসাধারণ না হলে-ও কয়েকটি হাদয়প্রাহা, 
বুদ্ধিগ্রাহ্য সুন্দর গল্পের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। 

আসলে, তর্ক এইখানে সুরু। সুন্দর গজের মাপকাঠি কি? বাধা-পথে হাটা তো সকলের 
পছন্দসই নয়। অনেক গল্পলেখকও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে, কিংবা সম্পাদকের প্ররোচনায় 
অকুতোভয়ে অনেক সময় “যা-ইচ্ছে-তা-ই' লেখেন। এ সব বাদ-বিসংবাদের মধ্যে না গিয়ে 
স্বাভিমত প্রকাশ করেই বলি,_-গল্প লেখার আর্ট বহু আয়াসে লেখকের করায়ত্ত হয়। নিটোল 
মুক্তার মত একটি ছোট গল্প লেখা যে কি দুর্লভ মুহূর্তের ব্যাপার তা’ লেখক-__পাঠক কারুরই 
অজানা নয়। 

গল্প কাকে বলে, সে বিচারের দায়-দায়িত্ব অধ্যাপক-পণ্ডিতদের। সাধারণভাবে, পাঠক কিন্তু 
মনে করে, গল্পের মধ্যে যেন “গল্প' থাকে! তা-ও আবার সাদা-মাঠা হলে অনেকের পছন্দ হয় না, 
যদি-ন! তা'র অভিভূত করার ক্ষমতা থাকে। ভাষাগত এবং ভাবগত কারুকার্যে তা'কে অনবদ্য 
করতে না-পারলে গল্পের চেহারা খোলে না,__এ ভাবনা আমার-ও। প্রকৃত পক্ষে গল্পের 
বিষয়বস্তুকে রচনারীতির বিশিষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত করে, একটি নিবিড় ব্যঞ্জনার দিকে ঠেলে দিতে না 
পারলে, গল্প কখনও সার্থক হয়ে ওঠে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সব গল্প, গল্প হতে পারে নি। 
অনেক গল্পই ফুল হয়ে ফোটে না, কুঁড়ি হ'য়ে থেকে যায়। 

এই প্রসঙ্গেই জ্ঞযোতন্নেন্দু চক্রবর্তীর ‘ভাটিয়ালী’ গল্পটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে 
হচ্ছে। একটি কুঁড়িকে, জবরদস্তি না ক'রে কেমন ধীরে ধীরে তাকে ফুল হয়ে ফুটে ওঠার সুযোগ 
তিনি দিয়েছেন! এখন একটি প্রশান্ত ভালোবাসার গল্প, ভালোলাগার গল্প পড়লে পাঠকের 
মনের মধোও ফুলে ফোটে। তার এই গল্পের বিষয়বস্তর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই, কিন্তু তার গল্প 
বলার ভংগীতেই সাধারণ প্রেমের মহিমা অসাধারণ হয়ে উঠেছে। জ্যযোতনেন্দু চক্রবর্তীকে 
সাধুবাদ দিতে হয় এই জন্য যে গল্প রচনার সময় কারুকার্যের দিকে মনোযোগ দিতে তিনি 
ভোলেন নি। এই একটি বিশিষ্ট গুণে, গল্পটির বিভিন্ন দৃশ্যপট একটি মাত্র ছবিতে কেমন 
অনায়াসে পারম্পর্য রচনা ক'রে মনোরম হয়ে উঠেছে। আমি তো বিশেষ ভাবেই অনুভব করতে 
পারছি, দজ্জাল রমণীর কথার মত রোদের তেজ, কাপালিকের মত ভয়ংকর বেলা শেষের হাওর 
আর--চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, হৈম-র পান পাতার মত মুখ, মালতীর মুখ যেন বাতাসা, 
আর তার থাকুম-থুকুম স্বাস্থ্য । ডিঙাপুত্রার হাওর আর খালিয়াঙ্জুরি গ্রামকে একটি নিবিড় 
একাসূরে বেঁধে একটি পরিপূর্ণ প্রেমের সূর্যমুখী ফুটিয়েছেন জ্যোত্নেন্দু চত্রবতী। সত বলতে 

দিগিন লাহিড়ীর গল্পে, অজ্রিতেশ ভট্রাচার্যও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন) অজ্জিতেশ 
উট্টাচার্য-র অনেক গল্পই আমি পড়েছি; সব গল্পই যে সব সময় ভালো লেগেছে, তা-ও বলতে 
পারি না, কিন্তু মুক্ত কেই স্বীকার করতে হচ্ছে ভার এ ধরনের গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় বোধ 
খুব ঘনিষ্ঠ নয়৷ বর্তমান ধনকোন্দ্রিক সমাজ্ঞ ব্যবস্থার ঘূন ধরা চেহারা. তার লম্পট মানসিকতা, 
ঘৃণিত আর্তনাদ এবং পাশবিক লোভকে তিনি দিগিন লাহিডীর প্রতীকে পরিস্ফিট কারোছেন : 
তাকে শ্রেণী সংঘাতের মুখে অসহায় তাবে ফোলে দিয়ে, ধনবাদী সমাজ্ঞ বাবস্থার শেষ নিশ্বাসের 
চিত্র এঁকেছেন অভিতেশ ভট্টাচার্য এবং বাস্তব কারণেই দুই উত্তরাধিকারীকে-ও সংঘাতের 
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মুখোমুখি দাড় করিয়েছেন। বর্তমান সমান্র ব্যবস্থা শ্রেণী সংঘাত থাকছে এবং থাকবে, এবং-এক 
হত্যাকাণ্ড আর এক-যৃত্যুর পরেও মুখোমুখী দীড়াবে তাদের উত্তরাধিকারীগণ, একই পরিণামের 
পথে, একথা মেনে নিয়েও তিনি বোঝাতে পেরেছেন যে দিগিন লাহিভীরা রঙ্গীন বেলুনের মত, 
যাকে ফুটো করার অন্য সামান্য ছুঁচই যথেষ্ট। এই চেতনায় সঞ্জীবীত হয়ে, অজিতেশ, ধনবাদী 
সমাজের অসহায় রা'পটিকে যে ভাবে পরিস্ফুট করেছেন, তাতে মুদ্রিত হয়ে থাকলো তার 
দক্ষতার পরিচয়। 
সমরেশ মজ্দুমদারের ‘পাপ’ নামক গল্পটিও মধুপর্নী গল্পসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। 
তার গল্পরচনার ভঙ্গীতে এমন একটি অনায়াস প্রবাহ আছে যা. পাঠককে আকর্ষণ করে গল্পের 
কেন্দ্রবিন্দুর কাছে পৌঁছে দিতে পারে। ৰ 
সমীর রক্ষিতের সুখের ঘর একটি নির্মম প্রেমের গল্প। অ-সুখের ঘরে সুখের ঘর বাঁধবার 
জন দুর্বার দ্বিধাপ্রস্ত অসহায় চেহারা, হাহাকারের মত। গল্পটি ভালো। 
কিন্তু এভাবে, মধুপণীর গল্পসংখ্যার সব গল্পের হিসেব-নিকেশ করার প্রয়োজ্রন নেই এবং 
এই মুহূর্তে তা অসম্ভব। তবু আমার নিজের কথা ব্যক্ত করে বলতে পারি, বেশ কয়েকটি 
ভালোলাগা গল্পের মধ্যে আছে, নিভৃত ফুলের গন্ধ, একা সনাতন, অশ্মমেধ, পরবাস, অপরিচিত 
এবং আরো দু'একটি ৷ 
এই প্রসঙ্গে বিমলেম্দু মজুমদারের অরণ্যবসতির উল্লেখ করতেই হয়। অপরিচিত এক 
জনজীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি ঘটিয়েছেন, কিন্তু তার এই গল্পে ছোট গল্পের বাঁধুনী 
নেই। এই পটভূমিতে উপন্যাস রচনায় হাত দিলে বিমলেম্দু মজুমদার সার্থকতা লাভ করবেন 
নিঃসন্দেহে। 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং প্রবোধবন্ধু অধিকারীর প্রকাশিত গল্প দুটিকে পুনমুদ্রিত করার 
কারণ আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। প্রবোধবন্ধু অধিকারী গল্প, সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের কোন 
আঞ্চলিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পটির বৈশিষ্ট্য কি? 
পরিশেষে, শেষ কথা বলে নিই, মধুপর্ণীর সম্পাদক গল্প সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার উন্নত রুচির 
পরিচয় দিয়েছেন; অনেক নতনূ লেখককে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে তাদের সম্ভাবনাকে স্বাগত 
জ্ঞানিয়েছেন। সংকলনটি সকলেরই প্রশংসালাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আরো ভালো 
হতো, যদি তিনি এই বিশেষ গল্পসংখ্যার মধ্যদিয়ে উত্তরবঙ্গের ভ্রনজীবনের বৈচিত্র্যকে, তাদের 
প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ বেদনা বঞ্চনা, সংগ্রামকে বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপিত ক'রে একটি সামগ্রিক 
রূপে_ প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। অবশ্য তা' না হলেও, তিনি যা দিয়েছেন তাকে অগ্রাহ্য 
করার কথাই ওঠে না। 
সুধীর কুমার করণ 
অধ্যক্ষ. সিউডী বিদ্যাসাগর কলেজ, 


মধুপলীর শারদ সংখ্যাটি আদাত্ত পাঠ করে আনন্দিত হলাম) ॥ 15 a paper with a 
PU৷P058. আপনাদের সুসম্পাদিত পত্রিকাটি সম্বন্ধে এই আমার অভিমত । কলকাতার তা বড়ো 
তা বড়ো পত্রিকার আসরে মধুপণীর নিঃসন্দেহে একটি অননালক্ধ স্থান আছে। সত্যই নধুপণী 
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এক অনন্য নাম সাহিতা-পত্রিকার জগতে! প্রথম তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করে চমৎকৃত হয়েছে। প্রথম 
প্রবন্ধ দুইটির লেখকদ্বয়কে আমার অভিনন্দন জানাবেন। সুধীর রায়ের প্রবন্ধটির মধ্যে আলোচ্য 
বিষয়ের উপর আরো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ) ভগীরথ মিশ্রের গল্পটি নিপুণ হাতের লেখা। 
ডক্টয়তস্কিকে মনে করিয়ে দেয়। তাদের আমার অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। 


রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
মধুপণী ১২ বর্ধ শীতসংব্টা ১৩৮৫/১৯৭৯ 


দিন কয়েক আগের কথা। বহু আলোচিত এক প্রসঙ্গ নিয়ে ফের মেতে উঠলাম | কফি হাউস 
থেকে মোড়ের চায়ের দোকান পর্যস্ত যা নিয়ে তুফান ওঠে কাপে, নিকোটিন ধ্বংস গাদাগাদা। 
অর্থাৎ বিষয় : লিটল্‌ ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ প্রশ্ন : বিশুশালী ও বাণিজ্যমুখী পত্রিকা 
গোষ্ঠীগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে লিট্ল ম্যাগাজিন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা। বলা 
বাহুল্য উপসংহারে এটা মেনে নেওয়া হ'ল, হ্যা পারবে, তবে পাল্লা দিয়ে নয়, পারবে পাশাপাশি। 
সকলে না হ'লেও কেউ কেউ তার স্বাতস্্য বজায় রেখে সাফল্যের সঙ্গেই চালিয়ে যাবে। যাবে 
সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। 
মধুপর্ণী শারদীয়া সংখ্যাটি পড়ে, তা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিরাট এক ভূমিকা করে 
ফেললাম ৷ সবদিক থেকে বিচার করেই বলা যায় সংখ্যাটি সত্যিই আকর্ষণীয় হয়েছে। গল্পগুলো 
দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক্‌। 
শারদীয়। সংখ্যার গল্পগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে 'লেবারণ বাদ্যিগর' এর 
কথাই মনে আসে। পণ নামক একট কু-প্রথা কিভাবে আজও সমাজে বোঝা হয়ে বসে আছে যা 
বিবাহিত স্বামীকে পৃথক করে দেয়, যা একটা জীবনকে কি মর্মান্তিক ভাবে ছন্নছাড়া করে দেয়, 
লেখক সেই সত্যটিকে আর একবার আমাদের সামনে হাজির করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি 
সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা একটি সম্প্রদায়ের জীবনের ছবি এঁকেছেন খুব পটুতার 
সঙ্গে । লেবারণ রাইমণির মুখের ভাষা খুব সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে । শ্রীমিশ্রের 
লেখার ক্ষমতা উন্নত মানের। তবে ছোট গল্প হিসাবে “লেবারণ বাদ্যিগর' অতিকথনের দোষে 
দুষ্ট। যদিও লেখক আগাগোড়া একটা কৌতূহল সৃষ্টি করতে পেরেছেন যা পাঠককে সহজে টেনে 
নিয়ে যায়। সংখ্যাটির আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প শ্রীজ্যোৎস্েন্দু চক্রবর্তীর “অমিনার শরম? । 
চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়েও স্বামীর পতি অবিচলিত ভালবাসা, নিষ্ঠা অটুট রাখতে গিয়ে 
আমিনাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে তার শরম। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, শরমটি কি এখানে 
আমিনার ব্যক্তিগত? না কি আমিনা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বলি, শরম আমলে তারই প্রাপ্য? 
মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় আমিনা সফল। গল্পটিতে ভাষা প্রয়োগ অত্যস্ত জীবস্ত হওয়ায় আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি সুপরিস্ফুট হয়েছে। তবে লেখকের ভাবা আর অঞ্চলের ভাষা অদল-বদল হয়ে 
গেছে। লেখক এ ব্যাপারে সচেতন হবেন আশা করি। 
দীনেন্দ্র চন্দ্র 


বালুরঘাট পশ্চিম দিনাজপুর 
মধুপণী ১৩ বর্ষ, শীত সংখ্যা, ১৩৮৬/১৯৮০ 
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মধুপণী এই সংখ্যা পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। সংখ্যাটি প্রচ্ছদ, ছাপা, আঙ্গিক ও লেখা নির্বাচনের 
ব্যাপারে অসাধারণ মনে হয়েছে। পূজো সংখ্যায় হরেন ঘোষ ঠিকই লিবেছেন, মধুপণী সত্যিই 
উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র পত্রিকা । মধুপনীকে উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি স্থানীয় পত্রিকা বলে ধরে নিতে 
আর আপত্তি নেই। তবে লেখা নির্বাচনের বিবয়ে সব সময় আপনারা ক্রিটিক্যাল হতে পারেন 

না। অবশ্য ক্ষুত্র পত্রিকার চরিত্র অনুযায়ী এই ব্যাপারটা এড়ানো কঠিন। 
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি 


আপনারা অনেক বছর ধরে মধুপনী নামে একটি ভালো লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে 

আসছেন। শীত সংখ্যায় সম্পাদকীয় বক্তব্যে আপনি লিটল ম্যাগাক্তিনের যে সুরটি ধরেছেন তাই 

সত্য-_এ সত্য অগ্রগমনের- এ সত্য উত্তরণের । “সাতাশ ঘরা দিঘি' ‘পেশাদার বক্তা' প্রবন্ধ 

দুর্টিই পরিশ্রম সাপেক্ষ ও মূল্যবান প্রতিভা সরকারের ভাসান গল্পে মানব প্রেমের মহান সত্যের 
রূপ প্রকাশিত। গল্পে সংলাপ অংশ বেশ ইঙ্গিতবহ এবং কাহিনী সূত্র বিশ্লেষণে উপযোগী। 

সন্দীপ দত্ত। পত্রপুট। 

১৮/১ টেমারলেন। কলি-৯ 


সাতাশ ঘরা দীঘির মত ইতিহাস ও প্রত্বতত্ত ভিত্তিক প্রবন্ধের শেষে অনুচিস্তার মত সংযোজন 
সফল হতে পারে, যদি তাতে থাকে নতুন তথ্যের সম্তযর__' পেশাদার বক্তা'র মত রম্য রচনার 
শেষেও হয়ত অনুচিত্তা মানিয়ে যায় যদি লঘু হাস্যরসের সলতেটি একটু উস্কে দেওয়ার 
প্রয়োজন তখনও থাকে। কিন্তু কবিতার পর ‘কিছু কথা আর গল্পের পর টুকরো কথা'। 
আলোচনা দুটির পৃথক মূল্য যতই হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে আমি মন থেকে সায় পাই না। কবিতা 
যে নিজেই সপ্রকাশ। আর গল্প? সে যদি তার আপন গতিতে ছুঁয়ে যায় পাঠকের অনুভূতির 
শীর্ষবিন্দুগুলি তবে অন্য কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে কি? সে বিশ্লেষণ যতই অনুপুক্ধ 
হোক; ব্যাখ্যা যতই হোক দক্ষ বাজীকরী। 
সত্য চক্রবর্তী, প্রতিভা 
রামসাগর। বাঁকুড়া 


মধূপ্নী অপ্রত্যাশিত ভাবে এক শীতের দুপুরে মৃদু টোকা দিয়ে ডাকল আমায় । স্বভাবতই এক 
সাথে অনেক কৌতূহলী ভবনা খেলে গেল চঞ্চল ঝরণার উচ্চুলতায়। সেই উচ্ছুলতার রেশ 
অনুরণিত হতে হতে এক পরিচ্ছন্ন রুচিশীল প্রশাস্তিতে ভরে উঠে মন। প্রচ্ছদের হালকা 
কচিসবুজ্ের মধ্যে ঘন গায়ে সবুজের মধুপলী এক অজ্ঞানা জ্ঞগতের দ্বার খুলে দেয়। লিটল 
মাগাজিনের যে একটি নিজস্ব স্বকীয় ভূমিকা আছে মধূপলী পড়তে পড়তে বারবার মানে পড়ল 
সে কথা। প্রবন্ধে 'অনুচিত্তা' কবিতায় কিছুকথা” এবং গল্পে 'টুকারো কথা নিঃসন্দেহে অভিনব 

সংযোজন। এগুলিতেও আছে পাঠকের উপরি লাভ। 
আরতি দত্ত 


সময়ের সংলাপ ৷ কলিকাতা- ১৪ 


ধপজী ৪০তম বর্ধপর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৭১ 


মানব প্রেমের উজ্জ্বল সাঁকো । খৃষ্ঠান রানুর স্বীয় ঈশ্বর প্রেমের উজ্জ্বল উপলব্ধি, হৃদয়ের আর্তি, 
ভেসে যাওয়া শিশুটির দেহ থেকে আমাদের মনে যে প্রশ্নের উপলব্ধি ঘটায়, তাই চিরস্তন সত্য। 
থেকে গভীর তলদেশে । “তুমি” মূর্ত হয় স্নেহময়ী স্বদেশে । রানা সরকারের সহবাস পরিচ্ছন্ন এবং 
পরিমিত । বেশী বললেই কবিতা হয় না। আবার দু' একটি ভালো লাইন মানেই পুরোপুরি ভালো 
কবিতা নয়। রতন দাসকে এখানো শিখতে হবে পরিমিতি বোধ । থামতে জানার সূতো ছাড়ার 
কৌশল তবে হাত ভালো । কবিতায় যতিচিহ্ন ব্যবহারে আমি পক্ষপাতী । এক একটা যতিচিহ্ন 
অর্থের রূপাস্তর ঘটায়। বক্তব্যকে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেয়। দাড়ি, কমা, এগুলি বর্জন 
আধুনিকতার লক্ষশ নয়। 
সরোজ্ রায় 
মিলন পল্লী, রায়গঞ্জ 


শীত সংখ্যা “মধুপর্ণী' পড়লাম। প্রথমেই প্রদীপ কুমার বাগচী মহাশয়ের “সাতাশ ঘরা দীঘি' 
প্রবন্ধটির জন্য লেখক ও সম্পাদক দু'জনকেই আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি '“বাস্তকারের 
সুশিক্ষিত নিপুণ দৃষ্টির' সঙ্গে লেখকের বর্ণনার কুশলতা যুক্ত হয়ে প্রবন্ধটিকে সত্যি একটি অপূর্ব 
সুষমায় মণ্ডিত করেছে। লেখাটি বর্তমান সংখ্যার নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ রচনা । আপনারাও এটিকে সে 
সম্মানই দিয়েছেন দেখে আরও খুশি হয়েছি। 

এবার একটু অন্য সুরে কথা বলছি। গত কয়েক সংখ্যা থেকেই দেখছি যে আপনারা লেখক 
পরিচিতি দিতে গিয়ে সে সংখ্যায় প্রকাশিত লেখা সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছেন, আর এবার 
এ ব্যাপারটা বেশ বড়ো আকারেই করেছেন। অনেক দিন ধরেই ভেবেছি এ ব্যাপারে আমার 
মনোভাব আপনাদের জানাবো । কিন্তু হয়ে ওঠেনি । তাছাড়া, আপনাদের আগের মন্তব্যগুলি খুব 
বিস্তৃত ছিল না এবার কিন্তু তা হয়েছে-_-তাই লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মনে হয় এরকমের 
মন্তব্য কারে আপনারা পাঠকের খাসতালুকে অনাধিকার প্রবেশ করেছেন। কোন রচনার সঙ্গে 
যদি তার গুণাগুণ সম্বন্ধে লম্বা মস্তবা জুড়ে দেন তবে পাঠকের আর কিছুই করণীয় থাকবে না। 
অবশ্য লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকদেরও যদি 'লিটল' পাঠক মনে করেন, তবে আলাদা কথা । 

Belles Letters সম্বন্ধে একটাই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ যদি আপনারা এ সংখ্যায় প্রকাশ করতেন তাবে 
আমার কোন আপত্তি থাকতো না। কিন্তু প্রকাশিত রম্য রচনাটির পরিচিতি দিতে গিয়ে যদি 
“জুলুম” করে পাঠককে এ সম্বন্ধে 'ওয়াকিবহাল' করতে চান তবে আপত্তি হবে বৈকি । 

এবার প্রতিভা সরকারের “ভাসান' গল্পটি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি। প্রথমেই দুঃখের সঙ্গে 
জানাচ্ছি যে এ সম্বন্ধে আপনার দু'একটি মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না । আপনি 
লিখেছেল-__'মর্ণিং ওয়াক দিয়ে সুরু গল্পটি ব্রিজের উপরে এসে দ্রুত শেষ হয়ে যায় । আমার তো 
মনে হয় যে এ অসম্ভব 'দ্রততাই' গল্পটিকে শিল্পগত দিক থেকে দূর্বল করোছে। গল্পের প্রথম দিকে 
রানুর মনে হওয়া (আক্কের দিনটি খুব ভালো যাবে তার, এমন কিছু ঘটবে যা অপুর্ব, 
অপ্রতাশিত অথচ যা ঘটবে বলে রানু নিয়তই প্রত্যাশা করে"): আর গাল্পের শেষে ভারজ 
শিশুটির জালে ভেসে যাওয়া অস্বাভাবিক: দ্রুততার সঙ্গে ঘটালে" হয়েছে যাতে মনে হয় 


অধূপজী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২৯০৫/ ৭২ 


মাঝখানের সময়টুকু “অযথা ব্যয় না করে যদি ঘর থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই রানুদের 
সাঁকোর কাছে আনা যেতো তাতে লেখিকা খুশিই হতেন। ভ্রারভ্ শিশুটিকে যেখানে স্থাপন করা 
হয়েছে, সেখানে একটি শিশুর ভ্বীবিতই হোক বা মৃতই হোক, থাকা সম্ভব কিনা, সাঁকো দিয়ে বাধা 
যায় এমন নদীতে হঠাৎ ঢেউ ওঠা সম্ভব কিনা, মনুষ্যশিশু পড়ে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন 
করে সে মুহূর্তেই জলে ভাসতে পারে কিনা-_এমন সব বাস্তব প্রশ্নের দিকে লেখিকার ভ্রুক্ষেপ 
মাত্র নেই। কিন্তু এসব ব্যাপার গল্পে হলেও বিশ্বাস করা কঠিন। “সাহিত্যের সত্য জাতিতে স্বত্র' 
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্যের এ মন্তব্য মেনে নিলেও, সম্ভব নয়, কারণ সাহিত্যের সত্য বাস্তবের হুবহু 
অনুকরণ না হলেও, “হলেও হতে পারে” এ ধরণের সত্য হতে বাধ্য। তা না হলে সাধারণ 
সাহিতো আর রূপকথায় ভেদ থাকে না। 
আপনার আরেকটি প্রশ্ন (একটি ভেসে যাওয়া জারজ শিশুর জন্য কুমারী রানুর জলে নেমে 
পড়ার মধ্যে অবান্তবতা কী নেই।)1 এর সঙ্গেও একমত হতে পারলাম না। আমার মনে হয়েছে 
রানু যদি জলে না নামতো তবেই তা তার চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'অবাস্তব' হতো; কারণ 
লেখিকা গোড়া থেকেই রানুকে এ কাজটির জন্য তৈরী করে রেখেছেন। 
পরেশ চক্রবর্তী 
শিল্প সমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি 


মধুপর্নী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা পেয়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব চমৎকার কাগজ্ঞ হয়েছে৷ 

পরিকল্পনাটি ভালো, রচনাগুলি সুলিখিত। এই ধরণের পরিশ্রমের কাজ কেউ করতে চান না 

আজকাল । অথচ ছোট কাগজ্জের আসল কাজ্ঞ এই দিকেই। আপনারা দায়িত্ব পালন করলেন বলে 

কৃতজ্ঞতা জানাই__একজন বাঙালী পাঠক হিসাবে। আশা করি চল্তি সংখ্যার সাফল্য 
আপনাদের আরো বেশী দুঃসাহসী কাজে প্রেরণা দেবে। 

মণীন্দ্র রায়, 

সংযুক্ত সম্পাদক, অমৃত, কলকাতা-৩ 


মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তার 
পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় 'মধুপণী' সাফল্যের সঙ্গে দশ বছর অতিক্রম করে আমাদের সামনে 
একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই দশম বর্ষ পূর্তিকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য পত্রিকার 
যে বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে, তা এক কথায় বলা চলে অনলা। একত্রিশটি 
মননশীল রচনার যে বিস্ময়কর ও দুর্লভ সমাবেশ এখানে ঘটানো হয়েছে, তা যে কোন চিন্তাশীল 
পাঠকের চিত্তকে বিমুগ্ধ ও শ্রদ্ধাপ্ুত করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের কৃতী 
সস্তানদের মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় উপস্থাপানে পত্রিকার সম্পাদক এবং 
পরিচালকমণ্ডলীর নিরলস প্রয়াসকে জানাই অকৃত্রিম সাধুবাদ । 
হিঘাংশুকুমার সরকার, 
আহ্বায়ক, এ্রতিহাসিক গাবেষণা কেন্দ্র, কালিয়া 
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তথ্যপঞ্জি 
সংরক্ষণ £ তিন 


ভেতর থেকে বাইরে থেকে 
পরিষদ কথা 


পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে বালুরঘাট জেলা গ্রছ্থাগারে গত 
ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যাত্ত বেশ কয়েকটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারীর 
আলোচনা সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠের পর ‘বাংলা ছোট গল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে 
এক মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সর্বশ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্যামল কুমার ঘোষ 
হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য, মন্মথ ঘোষ এবং বদরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলা ছোটগল্প আঙ্গিক 
সর্বস্ব ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে, গল্পে গল্প ছাড়া অন্য সব আছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে গল্পকে দুর্বোধ্য 
ক'রে তোলা হচ্ছে, একদিন গল্প আধুনিক কবিতার মতোই অধিকাংশ পাঠকের নাগালের 
বাইরে চলে যাবে এবং বাংলা ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক ইত্যাদি অভিযোগের 
সর্ধবিষয়ে স্বচ্ছন্দগামিতা, বহু বৈচিত্র্য, সংখ্যা বাহুল্য ও জনপ্রিয়তায় প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। 
শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়েই বাংলা 
ছোটগল্প একদিন তার ঈন্সিত সিদ্ধি লাভ করবে। 

৯ই মার্চের সান্ধ্য অধিবেশনে পরলোকগত সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর 
রচনারীতির উপর আলোচনা হয়। স্ব্বশ্রী অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য, সচ্চিদানন্দ দে রায়, শ্যামল 
কুমার ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং কালিদাস ভট্টাচার্য এই আলোচনায় অংশ নেন। সৈয়দ 
মুজ্ধতবা আলীর বিশিষ্ট রচনা-শৈলী, স্বচ্ছতা, সহানুভূতি, লঘু সুরে শুরু কথা বলার বিরল 
নৈপুণ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়৷ আরবী-ফারসী শব্দের বাঙলায় অনায়াস 
ব্যবহারে এবং চিত্তহারী স্বতোৎসারিত হাসারসের প্রয়োগে তিনি ছিলেন অনন্য। যে বিশিষ্ট 
বম্যরীতির তিনি প্রবর্তক, সেই রীতিতে বাংলা সাহিত্যে এখনও উল্লেব্য উত্তরসূরীর আবির্ভাব 
ঘটেনি। আগামী কাল এর উত্তর দোবে। 

২৫শে ফেব্রুয়ারী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কাব্যপাঠ ও সাহিত্য 
আলোচনার এক বিশেষ অধিবেশনে কবি স্বকঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়াকে কবির সামাজিক দায়িত্ব, আধুনিক কবিতার দুবের্বাধ্যতা, সাহিত্যে বিচ্ছিত্রতাবাদ 
ও বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সন্থান্গে প্রশ্ন করা হয়। সবর্বত্রী শুভ্রাংশুশেষর মৈত্র, জ্যোতির্ময় 
বন্দোপাধ্যায়, কমলেন্দু চক্রবর্তী, অভ্তিতেশ ভট্টাচার্য এবং বদরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা প্রশ্থ 
(তোলুলন। কবি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজে কবির সামাজিক দায়িত্ব আছে বালে মনে 
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করেন, তবে তা বাধ্যতামূলক হ'তে পারে না । আর ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে কবিতা লেখাই 
কবির দায়িত্ব ৷ আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা তিনি দু'দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ 
অনেক সময়ে নৃতনরীতির কবিতা দুবের্বাধা হয়ে পড়েন পাঠকরা কবির সঙ্গে এগিয়ে এসে 
সমান তালে পা ফেলতে পারেন না বলেই। এখানে কবিকে দোবী করা যায় না। কিন্তু 
দুর্বোধ্যতা যেখানে ইচ্ছাকৃত ও চেষ্টাকৃত সেখানে কবি দায়ী। 
২৪শে মার্চ বুদ্ধদেব বসু স্মরণে একটি সভার আয়োজন হয়। অজিতেশ ভট্টাচার্যের 
প্রারস্তিক ভাষণের পর অসিতাভূষণ ভট্টাচার্য, বিমান সরকার. বদরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্যামলকুমার ঘোষ বুদ্ধদেব বসুর জীবনের নানাদিক, কবিত্ব, মনীসা, নানা প্রসঙ্গে শুতসুক্য ও 
সৃষ্টি ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেন। তবে মুখ্যতঃ বুদ্ধদেবের কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যের নানা বিষয়ে বিচরশের এমন সহজ্জ পারঙ্গমতা 
বুদ্ধদেব ছাড়া আর কারো মধ্যে চোখে পড়ে না। কমলেন্দু চক্রবর্তী বুদ্ধদেব সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ 
করেন। 
পরিষদের আগামী তিনটি অধিবেশনের তারিখ ও বিষয়-_ 
শনিবার, ১১ই মে, ১৯৭৪-__কবির সামাজ্জিক দায়িত্ব 
৮ই জুলাই ,,_সমকালীন সাহিত্যে ভঙ্গী সর্ব্বস্বতা 
১৩ই জুলাই »__উত্তট নাটক প্রসঙ্গে 
আলোচনায় উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণের অধিকার সকলেরই আছে। 
মধুপণী, ৮ম বর্ষ, বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৮১/১৯৭৪ 


সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবদের গত ৮ই জুন ১৯৭৪ তারিখের সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে যে অতঃপর শ্রাবণ থেকে পরিষদের মুখপত্র মধুপণী মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক চাদা সডাক ছণ্টাকা। বারা ইতিপূর্বে গ্রাহক 
হয়েছেন, তাদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না। 

মধুপর্ণীর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীহেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য কর্মোপলক্ষে বালুরঘাট ত্যাগ করেছেন। তার 
অভাব পরিষদ এবং মধূপর্ণীর পক্ষে অপূরণীয় স্ষতিবিশেষ। মধুপর্ণীর দুঃসময়ে উৎসাহ, 
কর্মতৎপরতা এবং পরামর্শ নিয়ে তিনি নিজ্ঞের সাহিত্যানুরাগের অমলিন পরিচয় রেখে 
গেছেন আমাদের মধ্। তার কর্মজীবনে সাফল্য এবং সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা একাস্ত ভাবে 
কামনা করি। 

পরিষদের ১৩৮১-৮২ সালের নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে ৮/৬/৭৪ তারিখের 
সভায়। এই কার্যকরী সমিতিতে আছেন ২- 

সভাপতি-_শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী । সহ সভাপতি-_ডঃ অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী, শ্ৰীনিশীথরঞ্জন 
আচার্য, শ্রীশ্যেভা মজুমদার এবং শ্রীকালিদাস ভট্রাচার্য। সাধারণ সম্পাদক_ অজ্ঞিতেশ 
ভট্টাচার্য । সহ সাধারণ সম্পাদক___চিত্তরপ্রন দত্ত। সদসা-__সর্বশ্রীসারোজকুমার রায়চৌধুরী, 
শিশিরকুমার সরকার, হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য, রাধামোহন মোহস্ত, বিমান সরকার, অচিন্ত্যকৃ্ণ 
“গোস্বামী, বীণা সরকার, ডাঃ সবিস্রামোহন রায়, গৌরেন্দ্রনাথ সরকার, শুভ্রাংশুশেখর মৈত্র, 
অধীরকুমার দাশ, শ্যামলকুমার ঘোষ, বদরীপ্রসান বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল লাহা এবং 
দিলীপকুমার সাহা। 
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মধুপণীর সম্পাদকীয় দপ্তর এই সভায় এইভাবে পুনর্বিনাস্ত হয় : সম্পাদক__অজিতেশ 
ভট্রাচার্য: সহ সম্পাদক-_চিত্তরঞ্জন দত্ত, শ্যামল কুমার ঘোষ ও গোপাল লাহা। 

প্রতি ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় শনিবারে সন্ধ্যা সাতটায় বালুরঘাট জেলা প্রন্থগারের 
পাঠকক্ষে পরিষদের সাহিত্য অধিবেশন বসে থাকে। সদস্যদের এবং সাহিত্য রসিকদের এই 
সভায় সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞানাই। আগামী অধিবেশন---১০ই আগস্ট, ১৪ই সেপ্টেম্বর এবং ১২ই 


অক্টোবর, ১৯৭৪। 
মধুপণী ৮ম বর্ষ আবণ ১৩৮১/ভুলাই, ১৯৭৪ 


সাহিতা সংবাদ 

এমধুপণী'র ৯/১১/৭৪ তারিখের সান্ধা অধিবেশনে গল্প পাঠ করেন শ্রীঅরুণকুমার 
মজুমদার এবং শ্রীঅভিজিৎ চক্রবত্তী। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সবস্তী অসীমকুমার 
তপস্বী, বাবুলচন্দ্র সরকার, অসীম বসু এবং অজিতেশ ভট্টাচার্য । মুখ্যতঃ সমালোচকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক কালিদাস 
ভট্টাচার্য শ্রীমজুমদারের দীর্ঘ গল্প 'বসভ্ভ বাহার'কে সমালোচনায় উপন্যাসিকা আখ্যা দেওয়া 
হয় এবং বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ বৈচিত্রাহীন ও গল্পভাগ একটু অতি বিস্তারিত হলেও গল্পকার 
অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাহিনীতে মনস্তাত্িক দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। চরিত্রায়নে তিনি 
স্বচ্ছন্দ এবং মাঝে মাঝে হিউমারের প্রয়োগ অত্যত্ত সুন্দর। অভিজ্বিৎ চক্রবর্তীর ‘সংগ্রাম’ 
গজের গল্পত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও লেখকের আশাবাদকে প্রশংসা করা হয়। অসীমকুমার 
তপস্থীর কবিতা ‘সাত বছর পরে" ও “বলাকা শব্দ প্রয়োগের দিক থেকে উল্লেখ্য । বাবুলচন্দ্র 
সরকারের কবিতায় আবেগের প্রাধান্য । অসীম বসুর কবিতা সুখশ্রাবা এবং চিত্রবহ্ুল। কবির 
সৃক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রশংসনীয়। অতঃপর শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয় । 


রায়গঞ্জের ‘অভিযান গোষ্ঠীর" পরিচালনায় ১৭/১০/৭৪ এবং ৩১/১০/৭৪ তারিখে 
যথাক্রমে 'উৎসব' সম্পাদক শিশির গুহের সৌজ্ঞন্যে এবং 'মড়ক' পত্রিকা সম্পাদক 
তপনকুমার চক্রবর্তীর সৌজনো দু'টি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হয়। পাঠে এবং আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী তপনকিরণ রায়. সৌরেন চৌধুরী, শ্রীকান্ত, লীরদ রায়, স্বপন 
মজুমদার, রাজকুমার বণিক, শিশির গুহ, তপনকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। 

রায়গঞ্জ ইন্স্টিটিউটে ২৩/১২/৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরে সভাপতিত্ব করেন 
ডাঃ বৃন্দাবন বাগচি! এই আসরে গল্প, কবিতা পাঠ ও আলোচনায় যোগ দেন সর্বশ্রী অশোক 
সেনগুপ্ত, হরিদাস মৈত্র, পরিতোষ রায়. নীরদ রায়, প্রশাস্ত দেব, তপনকিরণ রায়, কাস্তি সিংহ, 
ডাঃ বৃন্দাবন বাগচি প্রভৃতি। 

২৫শে ডিসেম্বর 'অয়ন' পত্রিকার অন্যতম সহ সম্পাদক শ্রীসৌরেন চৌধুরীর উদ্যোগে 
রায়গঞ্জে আর একটি সাহিতা-সভা হয়৷ সাহিতা-পাঠ ও আলোচনায় অনেকে অংশগ্রহণ 


করেন 


১১/১/৭৫ তারিখে জ্রলপাইওড়ি 'ডানপিটের আসর" পত্রিকার কার্যালয়ে মধূপর্ণীর 
পনির এক সভায় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যামে এই সিক্গান্তুওুলি গৃহীত হয়: 


মধুপজী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংঙ্া-২০০৫/ ৭৩ 


_ উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠী পরস্পরকে সাহায্য করার উদ্দেশে; পরবর্তী 
সংখ্যাগুলি থেকে নিয়মিত প্রকাশ করবে__ 

ক) সম্পাদকীয় কিংবা সূচীপত্রের নীচে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি : ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা আন্দোলনে 
আপনিও অংশ নিন- পড়ুন, পড়ান, লিখুন, গ্রাহক হোন। 

খ) সমস্ত প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ঠিকানা সহ তালিকা প্রকাশ। 

গ) বিভিন্ন পত্রিকা-গোষ্ঠির ও জেলা-নহকুমার সাহিত্য সংবাদ ও নাটা সংবাদ প্রকাশ। 

দ্য) বিভিন্ন ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশ । 

__বাংলাদেশের সমস্ত ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সম্পাদক মশুডলীকে এই সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা 
ক'রে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। 

মধুপণী এবং সীমান্তিক সম্পাদক ছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীলৌরাংশুশেখর 
চক্রবর্তী, সম্পাদক উত্তর সৈকত, শ্রীদিলীপ ফণী, সম্পাদক হাতুড়ী, সতী সেনগুপ্ত, সম্পাদক 
পাবক এবং জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও জ্রনসংযোগ আধিকারিক শ্রীকালীপদ ঘোষ । 


বালুরঘাটের একদা সুখ্যাত “কৃত্তন' পত্রিকার পুনঃ প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ । 
শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের সারখ্যে পুনরুজ্জীবিত কৃত্তনের দীর্ঘায়ু কামনা করি। বালুরঘাটের 
অন্য একজ্দন তরুণ সাহিত্যে সেবী ‘খুঁজে বেড়াই" নামে অপর একটি সাহিত্য-পত্রিবা প্রকাশে 


উদ্যোগী হয়েছে। আশা করি অচিরে তরুণদের অন্যতম মুখপত্ররূপে পত্রিকাটি নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। 


বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারে সাহিত্য সভা 

বাইশে মে সন্ধ্যায় বালুরঘাট জেলা শ্রদ্থাগারের উদ্যোগে মধুপর্নী পরিষদের সহায়তায় 
সাহিত্য পাঠের আসরে রতন ভট্টাচার্য, অমৃত সাহা, ভাগ্য ধর গল্প পাঠ করেন। কবিতা পাঠে 
ছিলেন রতন দাস, শুভেন্দু সমাজদ্বার, অরুণ বালা, শবর রায় প্রমুখ । রতন ভট্টাচার্য প্রখ্যাত 
গল্পকার এবং উুপন্যাসিক। তার পঠিত গল্পের নাম ‘ছদ্মবেশী বিধবা'। অমৃত সাহা তরুণ 
প্রজন্মের গল্পকারদের মধ্যে সুপরিচিত তিনি পাঠ করেন ‘প্রবল বর্ষণে গল্পটি। ভাগ্য ধারের 
“ফকির' গলে দায়বদ্ধতার তথা রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ শ্রোতাদের সচকিত করে । ঘরোয়া 
আলোচনার সূত্রে ভবেদ্দু ভট্টাচার্যের লিখি কেন, কি লিখি এবং কেমন করে লিখি এই পর্যায়ে 
দীর্ঘ ভাষণ জমে ওঠে! অভিজিৎ সেনের পরামর্শ ছিল গল্প থেকে অপ্রয়োজনীয় মেদ নির্মম 
ভাবে ছেটে ফেলতে হবে । তিরিশ বছর আগে শীর্ষেন্দু-সুনীলের সাঙ্গে লিখতে শুরু কারেছিলেন 
রতন উষ্টাচার্য। এখন তার সঙ্গী হল অমৃত সাহার মতো তরুণ- দুই প্রজন্মের মধ্যে তিনি 
কোন তফাৎ দেখতে পান কিনা এই প্রশ্ন করা হয়। গল্পে ইমেজ্তারি ব্যবহার, রোমান্টিসিজম, 
রিয়েলিটি, গভীরতা, তীব্রতা, ভাষা সচেতনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসে পাড়ে। 

মাঝে মাঝে এই ধরনের সাহিত্য সভা যে জরুরি ২২ মের সান্ধা অনুষ্ঠান তা প্রমাণ 
করেছে। 


মধুপণী ২৯ বর্ষ, আধাঢ ১৪০৩/জুন ১৯৯৬ 


ষখুপর্জী ৪০তম বর্ষপৃতি বিশেষ সংহ্যা-২০০৫/ ৭৭ 


মধুপণী রজত জয়ন্তী বর্ধপৃতি সংখ্যা-_১৯৯৩ 
সম্পাদকীয় £ মধূপণীর ইতিহাস চাই 


মধুপণীর সূচনাপর্বের ইতিহাস আর দশটি ছোট সাহিত্য পত্রিকার মতোই। একজনের 
আগ্রহাতিশয্যে পাঁচজ্রনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার জন্য একটি ত্রৈমাসিক 
পত্রিকা। পত্রিকা ঘিরে আড্ডা, সাহিত্য সভা, আলোচনাচক্র, অনুষ্ঠান, কাছের দূরের 
কয়েকজনকে বিভিন্ন উপলক্ষে ডেকে এনে তাদের কথা শোনা। 

তবে উচিত ছিল কয়েক বছরের মধ্যেই পত্রিকাটি বদ্ধ হয়ে যাওয়া । লোকের অভাব 
অর্থের অভাব, সহযোগিতার অভাব, সময়ের অভাব- ইত্যাদি অসংব্য কারণে, যে ভাবে 
ছোট পত্রিকাগ্ডলি মরে, মধুপণীরও সেভাবে মরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল । কিন্তু মাঝে মাঝে 
নিয়মেরও ব্যতিক্রম হয়__মধুপর্ণী সেই ব্যতিক্রমের পথে পা বাড়িয়েছে। 

ফলে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা জগতে মধুপর্ণী আজ্জ একটি সংবাদ। আনন্দ সংবাদ। 
একটি পত্রিকা বাচতেও পারে। মধুপণী তার উদাহরণ। তাহলে অন্য সাহিত্য পত্রিকাও বাঁচবে 
না কেন? বাঁচার ইচ্ছাটাই আগে দরকার। তারপর বাঁচার পথ বা উপায়ের কথা। 

শত শত সমস্যার কথা বলে আর কি হবে? কতবার কতভাবেই না তা বলা হয়েছে। 
আসল সমস্যা তো উদ্দেশ্য সামনে রাখা সাপ্তাহিক পাক্ষিক সমাচারপত্রের এক উদ্দেশা, 
সাহিত্য পত্রিকার অন্য। সাহিত্য পত্রিকার উদ্দেশ্য তার সমাজচিস্তাকে সৃন্জনমূলক কাজের 
মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা । আর যে বাঁচাতে চায়, তাকে মারা কঠিন। 

তবে পঁচিশ বছরের একটা ইতিহাস তো আছেই ৷ কতবার বাঁচার অদম্য ইচ্ছা সত্তেও সে 
রুমন হয়ে পড়েছে, কতবার মৃত্যু এসে ফিরে গেছে তার দরজা! থেকে। কতবার সে স্বেচ্ছা 
মৃত্যুর কথা ভেবেছিল ॥ কতবার লাঞ্চ নায়, অপমানে, উক্নবৃত্তিতে নিজেকে সে চরম হতাশার 
মধ্যে আবিদ্ধার করেছ তার তো ইতিহাস আছেই । পঁচিশ বছর পার হবার পর উত্তরের একটি 
প্রান্তিক শহরের একটি ক্ষুত্র পত্রিকার টিকে থাকার লড়াইয়ের খবর অনেক পাঠককেই 
উত্তেজিত করে তুলতে পারে। কখনো সহানুভূতি, কখনো প্রেমে, কখনও হতাশায়, কখনও 
ক্রোধে, কখনো আনন্দে, কখনও গর্বে সে আন্দোলিত হতে পারে। কারণ এই ইতিহাসে সেও 
একজন সহযোদ্ধা। জ্ঞানে বা অভ্ঞানে সে আমাদের সঙ্গেই আছে। 

সেই ইতিহাস লেখা হচ্ছে। এক দুর্গম যাত্রাপথের ইতিহাস ' উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাকে 
সামনে রেখে তার সংস্কৃতির জপরেবা তৈরি করার দুঃসাহসিক কাকে মধুপনী কি অভিজ্ঞতা 
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সঞ্চয় করেছে, তা জানার অধিকার উত্তরবঙ্গবাসী তথা সমস্ত ক্ষুদ্র পত্রিকা পাঠকের আছে 
মধুপর্ণী ক্ষুদ্র পত্রিকা আন্দোলনের ধারার মধ প্রবাহিত একটি নমুনা মাত্র। তার অভিজ্ঞতার 
উপর তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র পত্রিকার অধিকার আছে। আমরা সেই দায়িত্ব পালন করবো। 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা....১ 


জন্মলগ্নে মধুপর্ণীর 
মীরা করণ 


মনে হোচ্ছে পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণপটে আনার চেষ্টা করছি। মাঝখানে ২/১ বছর নয়, 
২৫/২৬ বছর গড়িয়ে গেছে। দুটি বাচ্চা ছেলে ৫ আর ৩ বছর বয়সী, আর কোলে তিন 
মাসের মেয়েকে নিয়ে পুরুলিয়ার রুখু শুখু দেশ থেকে নানারকম যানবাহন বদলে, গঙ্গাপার 
হোয়ে সে আমার পক্ষে এক বিরাট অভিযান, সেই অভিযান শেষে যে দেশে গিয়ে 
পৌঁছেছিলাম, তার নাম বালুরঘাট। শরীর মন জুড়িয়ে গিয়েছিল বিশাল বিশাল আম 
কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা প্রিন্সিপ্যালস কোয়াটারে পৌঁছে। পোঁছোনোর তারিখটা ঠিক মনে নেই। 
তবে সালটা ছিল ১৯৬৫, মাসটা গরমের। 

সাহিত্য আর আড্ডার রসায়নে গড়া ওঁর মেজাজ। কোনদিন সন্ধ্যাটা একলা কাটাতে 
হয়নি। প্রতি সন্ধ্যায় না হলেও প্রায়ই ড্রইং রুমটি নতুন কবিতা পাঠ আর গল্প পাঠের রস 
আমেজে জমে উঠতো। আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন বাংলার অধ্যাপক অজিত (তখন 
অজিতেশ হননি) ভট্টাচার্য, লাইব্রেরীয়ান অমলাংশু সেনগুপ্ত, ক্ষুদ্র কুটার শিল্পের চেলা 
আধিকারিক কল্যাণ দে। আর সব থেকে বেশী মনে পড়ছে বর্ধীয়ান__কমলেন্দু চক্রব্তীকে 
শগভর্ণমেন্ট ললীড়ার। লম্বা চওড়া চেহারা, দরাজ্ঞ গলার মানুষ । অসম্ভব খেতে ভালবাসতেন। 
জানতাম মিষ্টি খাওয়া নিষেধ, কিন্তু একটু খাওয়ার জ্বন্য এমন মিষ্টি ছেলেমানুবী করতেন! 
কলেজে গভনিং বডির মিটিং এ এসে বৈকালিক জলখাবারটি আমার হাতেই প্রায় বরাদ্দ ছিল, 
খেয়ে দারুণ খুশী হোতেন। আর আমাদেরও জুটতো ঢালাও নিমন্ত্রণ ওদের সেই প্যালেসিয়াস 
বাড়ীতে । ওঁর স্ত্রী ওর ভাই ব্যোমকেশবাবু তার স্ত্রী সকলেই আমাদের পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ 
করেছিলেন। 

কত কত স্মৃতি কতজনের মুখ মনে পড়ছে। সবার জ্রন্য ছিল অবারিত দ্বার ' হাসি গল্প 
আড্ডার ঘর ভরে থাকতো । 

যাই হোক আসল ব্যাপার হোচ্ছে মধুপণীর আবির্ভাব । সেটি নিক কবে কখন, কিতাবে 
হোলো ভাবতে গেলে সতাই থই পাচ্ছি না। আমার মনে হোচ্ছে বালুরঘার্টে মধুপলীর ক্রন্ম 
হলেও পুরুলিয়ার তার অদ্কুরটির বিকাশ হয়েছিল। 

বালুরঘাটের মজ্জলিসীরা প্রথমে সৃষ্টি করলেন পশ্চিম দিনাক্তপুর সর্শহতা সংস্কৃতি পরিষদ : 
প্রথমে প্রিন্সিপ্যালের বাইরের ঘরেই বসতো জ্রমায়েত পরে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে অমলাংগ 
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বাবুর তত্তাবধানে রীতিমত সভা আলোচনা হোতে সুরু করল! ক্রমশ আরো নতুন নতুন 
সদস্য পরিষদের কলেবর বর্ধন করতে লাগলেন। সরকারী কর্মচারী বনবিহারী গোস্বামী, 
হাসপাতালের ডাক্তার প্রফুল্ল দাস, ফুড অফিসের হেমদাকাসন্ত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নির্ম্মলেন্দু 
পাল, গভর্ণমেস্ট অফিসার সুধীর শুহ আরো কতজ্ঞনের নাম মনে পড়ছে। 

এর মধ্যেই একদিন মধুপর্নীর আবির্ভাব ঘটলো । সেকি উৎসাহ। কমলেন্দুবাবু বয়সের কথা 
ভূলে সবাইকে নিয়ে এখানে ওখানে যাচ্ছেন চাদ! তুলতে ৷ মধূপর্ণীর মুদ্রণের দায়িত্বে ছিল যে 
সদাহাসাময় তরুণটি, তার নামটি কিছুতেই মনে পড়ছেনা। আজ এতদিন বাদে মধূপণীর 
জন্মক্ষণের কথা মনে করতে গিয়ে কত মধুময় স্মৃতিতে যে মন চলে যাচ্ছে তার খেই পাচ্ছি 
না। মধুপলী মধুপূর্ণাও্। লেখক পাঠক সম্পাদক সকলের সঙ্গেই প্রথম থেকে পারস্পরিক মধুর 
সম্পর্ক। 

তারপর একদিন পাল তুলে এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে হাজির হলেন সম্পাদক 
মশাই, তথা প্রিচ্গিপ্যাল সাহেব বীরভূমের সিউড়িতে। মধুপর্ণী কিন্তু পরিত্যক্ত হয় নি। তাকে 
সাদরে গ্রহণ করে তার ভরণ পোষণ ও মর্যাদা-বৃদ্ধির দায়িত্ব নিলেন অজিতেশ ভট্টাচার্য । 
উপযুক্ত গৃহিণী সাধনা ভট্টাচার্য। সাদরে পালিতা সেই মধুপর্ণী এখন ২৫ বৎসরের সাবালিকা। 

ইতিমধ্যে সিউডিতে এসে লাভ করেছি রক্তমাংসের সজীব মধুপণীকে। ছোট কন্যার নাম 
“মধুপর্ণী' না দিয়ে উনি পারেন নি। 

মনে পড়ছে পত্রিকার ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সম্পাদকের সাদর আহ্বানে আমরা সকলে 
বালুরঘাটে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের অসমবয়সী সবার বন্ধু সেনদা। এরকম খাটি মানুষ 
খুব কম দেখা যায়। গান পাগলা, আপন ভোলা খেয়াল খুশী ভরা, বাস্তব পৃথিবীতে একেবারে 
বেমানান মনুযটি। ওঁর (করণ সাহেবের) কত ছড়ায় সে আপনমনে সুর দিয়েছেন তার ঠিক 
নেই। ঝুমের (মধুপর্ণীর) গানগুলি ঠিক-ঠিক তুলেও দিয়েছিলেন। দারুণ সে সব গান আর 
সুর তো আমরা সিউড়ি থেকে বাসে বসে বোলপুর থেকে কাঞ্চনজ্ঞঙঘা ধরে মালদায় নেমে 
ওখান থেকে বাসে বালুরঘাট যাব এই স্থির । ট্রেনের মধ্যে প্রচুর খাবার-দাবার গুছিয়ে নেওয়া 
হল। ট্রেনে উঠে কি মক্রা। দলের দলে বালুরঘাট যাত্রীর সঙ্গে দেখা । সবাই চলেছেন মধুপণীর 
মেলায় । (সত্যি) পরে বুঝেছিলাম অজিত বাবু এক বিরাট কাণ্ড করেছেন। ট্রেনে পারস্পরিক 
কুশল বিনিময়ের পর আরশ হল গান। একজনের পর আরেকক্তন। হঠাৎ ছন্দপতন মালদা 
এসে গেছি। ভাবছি, এত তাড়াতাড়ি: আগেকার উত্তরবঙ্গ যাত্রার সেই অভিযানের মত 
স্মৃতিটাই মনে ছিল আমার । ফারাক্কা থেকে স্টীমার যাত্রা, বর্ধার পর স্টীমারে উঠবার আগে 
আবার নড় বড়ে নৌকায় মাঝ গঙ্গায় স্টীমারে চাপা কোলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাণ হাতে 
করে মা গঙ্গার ভরসায় নিজেদের সঁপে দেওয়া যেন। এখন এক নিমেশে ফারাক্কা ব্রীজ পার 
হয়ে আসা ট্রেনে বসেই। কিন্তু এক দারুণ রোমাঞ্চ ছিল, পূর্ব অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারাই 
বুঝাতে পারবেন। যাই হোক. বালুরখাটে তখন পশ্চিমবঙ্গের বহু লিটল ম্যাগাজ্ছিনের 
সম্পাদকরাই হান্ডির । কবিতাদি (সিংহ) ও এসেছেন। তিনদিন ধরে সে এক মধুর মিলন 
মেলায় বিচরণ করলাম। পুরোনে! বালুরঘাট প্রায় চাপা পড়তে বসেছে, সেটাই নিয়ম। কত 
নতুন নতুন ঘর বাড়ী অফিস-_উদেছি অক্তিত সাধনার বাড়ীতে ' ওখানেই দেখা হল তগরীথ 
মিশ্র আর অর্চনার সাঙ্গে। সম্পর্কে আমি ওদের কাকীমা । ভগীরথের গল্প লেখার হাত পাকা। 
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ওরাও বাড়ীর অতিথি। রাত্রে আবিষ্কার করলাম শুধু আমরা দুটো পরিবার নয়, আরো শুটি 
পাচেক অর্ধ পরিবার (অর্থাৎ স্ত্রীবর্িত) অজ্রিতবাবুর বাকী ঘরগুলির দখল নিয়েছেল। 
আমাদের দখলে খাস শোবার ঘর যাওয়ার পর নতুনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, তারপর 
পরিষ্কার পরিচ্ছয় হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে যখন শুতে গেলাম, তখন অনেক রাত । সেই প্রায় 
মাঝরাতে আমাদের আশ্রয়দাতা দম্পতি অতিথিদের উপর সম্পূর্ণ দখলীসত্ব ছেড়ে দিয়ে 
পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে গেলেন। পিয়ালীর সঙ্গে (ওদের কন্যা) ইতিমধ্যে ঝুমের দারুণ 
ভাব হয়ে গেছে। ও আর ছাড়ে ওকে? 

তিন দিনে পত্রিকা সংক্রান্ত অনেক গুণী সমাবেশ, সংস্কৃতি সম্মেলন, নাটক গান 
পারিতোষিক বিতরণ আরো আরো অনেক কিছু হয়েছিল। সে ব্যাপারে আমার যাওয়ার 
দরকার নেই। কেবল মনে আছে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে মদ্ধে উঠে মধূপর্ণী সম্পর্কে কিছু 
বলতে অনুরোধ করলেন যখন সম্পাদক মশাই তখন কেবল ভেবেছি ধরনী কেন দ্বিধা হোচ্ছে 
না। 

সাধনাকে দেখলাম দশভূজা হয়ে এ বিরাট যজ্ঞের ভার অনায়াসে চালিয়ে যেতে ছাত্রীরা 
সত্যি সত্যিই ওর মেয়ের মত। এতগুলি অতিথির কোন ক্রুটি হতে দ্যায়নি। ওদিকে এ বিশাল 
জনতার (সম্পাদক, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, গায়ক মিলিয়ে অস্ততো দুশজন) রন্ধনশালার 
নিয়ন্ত্রণও ওর হাতে। ভোর ভোর একেবারে তৈরী হয়ে গিয়ে বাড়ী থেকে একটু দূরে যেখানে 
খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল সেখানে হান্তির হোয়ে সকালের চা পর্ব, একটু বেলার জলখাবার 
পর্ব দুপুরের অন্ন মহোৎসব, বৈকালিক চা এবং টা তারপর আবার রাত্রির অন্নকূট পর্ব, সব 
বিচক্ষণতার সঙ্গে শেষ করে বাড়ী ফিরেও অনেক গাত পর্যস্ত গল্পে জ্রমিয়ে রেখে পাশের 
বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া। হাসিটি কোন সময়ের জন্য স্নান হয়নি। 

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা অতিথিরা ঠিক করলাম এবার ওকেই একটা সম্বর্ধনা 
দেওয়া যাক। গানে বক্তৃতায় কবিতায়, স্মৃতি চারণায় একটি মিনি সভার রূপ নিয়েছিল ঘরটি। 
পারস্পরিক আ্তরিকতার সুরটি নিশ্চয়ই ধুয়ে গিযেছিল সবার মনকে। 

২৫ বছরের সন্ধিক্ষণে সেই পুরোনো স্রটি মনেন কোণে বেজে উঠলো। মধুগন্ধে ভরা 
মৃদু শ্লিগ্ধ ছায়া নীপকুঞ্জ তলে-_। 
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কিছু স্মৃতি কিছু কথা....২ 


সুচনাকালের প্রেক্ষাপটে মধুপর্ণী 
রাধামোহন মোহাত্ত 


'মধুপর্ণী' পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল নাম। আত্ম সে তার 
আপন কক্ষে ঝন্ধিমর়ী। 

মফঃস্বল শহরের একটা সাহিত্যপত্রের সগৌরবে পঁচিশ বছর অতিক্রম একটা বিস্ময়কর 
ঘটনা। মধুপণী সেই বিস্ময়ের আস্তরণ উন্মোচন করে নিশ্চিতরূপে বহন করে এনেছে এক 
বৈপ্রবীর দ্যোতনা! পাঠকবর্গের মনে সৃষ্টি করেছে অভিলবিত সংবেদনা! 

সেই চলিষুক্তার উন্মাদনায় চলতি ইংরেজি বর্ষের গত ছয় ও সাত মার্চ “বালুরঘাট 
রবীন্দ্রভবন” মঞ্চে, কবি, শিল্পী ও বিদক্ষমশুলীর সমাবেশে উদ্যাপিত হয়েছে মধুপর্ণীর “রজত 
জয়ন্তী উৎসব'। মধুপণী তার পাদপরিক্রমার আপন ছন্দে গতিশীল। আপন পথে চলার 
আবেগে সে তার গতিবেগ অক্ষুণ্ন রেখেছে। মধুপর্ণী তার ব্রত উদ্যাপনায় অনাগত মহাকালের 
পথে আপন পদচিহ্নের পদাবলী অংকন ক'রে এগিয়ে চলুক, এ প্রার্থনা সবার কণ্ঠ উদ্ঘোমিত 
হোক! 

মধুপর্গার আজকের অঙ্গসৌষ্ঠব ও বৈভব সৃচনকালের প্রেক্ষাপটে ঈর্ষণীয়। সম্পাদক 
অজিতেশ ভট্টাচার্যের সুচারু পরিচালন দক্ষতা, অনলস শ্রমশীলতা, সাংগঠনিক নিপুণতা এবং 
বিচক্ষণতার প্রসাদণ্ডণে মধুপর্ীর আজকের অবস্থায় উত্তরণ রীতিমত শ্লাঘাও। সে কারণে 
সেদিন আমরা যারা মধুপণীর জন্মলগের শরিক ছিলাম আজ তারা সবাই গর্বিত ও আহ্াদিত ! 

সেদিন পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত জ্ঞেলা পুরুলিয়া থেকে ডঃ সুধীর কুমার করণ বালুরঘাট 
কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। পেশায় তিনি শিক্ষাবিদ হলেও নেশায় সাহিত্যিক । নতুন 
কর্মস্থলে যোগ দিয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি স্থানীয় কবি সাহিত্যিক লেখক ও সংস্কৃতিমনস্ক 
লোকজনের সংস্পর্শে আসেন। সকলের সহযোগিতায় স্থাপন করেন “পশ্চিমদিনাজপুর সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি পরিষদ" এবং এই পরিষদের মুখপত্র রূপে মধুপর্ণীর আবির্ভাব ঘটে ১৯৬৫ সালে। 
ডঃ করণ হলেন 'মধুপনী'র প্রথম প্রতিষ্ঠাপক সম্পাদক আর সহযোগী সম্পাদক হলেন এই 
নিবন্ধ লেখক ও অধুপর্ণীর বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য 

ডঃ করণের সুযোগ্য সম্পাদনায় সাহিতা-সেবী জ্নমানসে মধূপর্ণী বিশেষ মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কয়েক বছর পর তিনি বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষতার কাজ ছেড়ে দিয়ে 
অন্যত্র চলে যান। তখন মধুপণী পত্রিকা ও পরিষদের সম্পাদক হন সূলেখক অজ্রিতেশ 
ভট্টাচার্য এবং অন্যতম সম্পাদক হন জেলা গ্রস্থাগারিক চিত্তরঞ্জন দত্ত। মাননীয় হেমদাকাস্ত 
ভট্টাচার্য হয়েছিলেন কর্মাধাক্ষ ৷ 
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বালুরঘাটের বিশিষ্ট আইনভ্রীবীও সুলেখক কমলেন্দু চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু 
পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত] সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এই পরিষদের পদাধিকারী 
ও সদসদের মধ্যে উল্লেখযোগা ছিলেন প্রয়াত কমলেন্দু চক্রবর্তী, কবি ও সাহিত্যিক শিশির 
কুমার সরকার, সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী ও শিক্ষাবিদ ০নিশীপরগ্রন আচার্য, ০শোভা 
মজুমদার, কবি »০হেমদাকাত্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ । 

জীবিতদের মধে) উল্লেখযোগ্য ডঃ অতুল চক্রবর্তী, অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য প্রাক্তন 
জেলা গ্রদ্থাগারিক চিন্তরগ্রন দত্ত অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ অজ্তেশ ভট্টাচার্য, এই নিবদ্ধ লেখক 
প্রভৃতি। 

হেমদাবাবু সরকারী খাদ্য নিগমের পদাধিকারী কর্মচারী । তিনি বালুরঘাট থেকে অন্যত্র 
বদলী হয়ে যাওয়ার পর মধুপর্নীর হাল ধরেন বন্ধুবর অজিতেশ ভট্টাচার্য। ইনি এই পত্রিকার 
পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে আসার পর দ্রুত কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যায় এই 
পত্রিকার গণ্ডী কেবল মাত্র পশ্চিম দিনান্রপুরেই সীমাবদ্ধ না রেখে অজিতেশবাবু উত্তরবঙ্গ 
এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম দিনাজপুরের স্থলে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি 
পরিষদ গঠন করলেন । এই পরিষদের মুখপত্র হিসাবে মধুপর্ণীর দু'একটা সংখ্যা প্রকাশ করেন। 
কিন্ত পরিচালন! ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেওয়ায় তিনি আঞ্চলিক গণ্ডীর 
সীমাবদ্ধতা ছিন্ন করে মধুপলী পত্রিকা পরিষদ গঠন করে এর মুখপত্র রূপে এই পত্রিকার 
পরিচালন! প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজ অবাধে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। 

সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মধূপনী আজ সারা দেশে একটা শ্রাঘণীয় পর্যায়ে উন্নতি 
হয়েছে, বালুরঘাট জনস্থানের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বই সম্পাদক অজিতেশ 
ভট্টাচার্যের এবং মধুপর্ণী পত্রিকা পরিষদের সুমন্ত্রক সভাপতি নেপথ্যচারী অধ্যাপক মাননীয় 
কালিদাস ভট্টাচার্যের । 


মধুপর্ণী মালদহ জেলা সংখ্যা £ প্রস্তুতির নেপথ্যে 
গোপাল লাহা 


শিশু মধুপলী গড়গড়ায়ে হাঁটতে হাটতে একদিন শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পা দেয়। 
রামমোহন, মধুসুদন, শরংচন্দ্র স্মারক সংখ্যা, নাট্যকার মন্মথ রায় সন্র্ধনা সংখ্যা প্রকাশ কারে 
মননের ছাপ রাছখে। ১১ বছরে পা দিতেই কিশোর প্রমাণ করে দেয় ভার মেধার উতকর্ষ। 
প্রকাশিত হয় মধূপনী বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ১৩৮৪ । তারপর প্রকাশিত হয় মধুপনীর গল্প 
সংখ্যা । সচেতন পাঠক, বৃদ্ধিভীব' সাহিতা পিপাসুরা চমৎকৃত হন - বিদগ্ধ পাঠক সিস্টেমেটিক 
তাবে আরও পরিতৃপ্ত হতে চান। মধূপণী কর্তৃপক্ষের কাছে আরও বেশী কিছু ভাশা করেন 
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চান উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার সংস্কৃতিক ও এরতিহাসিক ডকুমেন্টাশন। আশাভরা ও 
ভালোবাসা মাখা চিঠির পর চিঠি আসতে থাকে। সম্পাদকের সাথে সাক্ষাতে উপদেশ, 
অনুরোধ চলতে থাকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপকের কাছ থেকে প্রথম 
তাগিদ আসে বিষয় গৌরবে সমৃদ্ধ, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্যমস্তিত উত্তরবঙ্গের 
জেলাশুলে! ধরে পরপর অধুপনীর বিশেষ জেলা সংখ্যা প্রকাশ করার। 

সম্ভবত ১৯৮৪ খ্ৰীঃ বা ১৩৯১ বঙ্গাব্দের কথা। উত্তরভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সন্ত্রীক 
মধুপরণী সম্পাদক শ্রীঅজজিতেশ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং সকন্যা মধূপণী পরিষদের সভাপতি 
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথমে মালদা এসে ছিলেন। মালদা টাউন ষ্টেশন থেকে ট্রেন 
বাসভবনে । সম্পাদক, সভাপতি এবং আমার উপস্থিতিতে বৈঠক বসে । এই ঘরোয়া বৈঠকেই 
প্রথম সিদ্ধান্ত নেয়া হয় উত্তরবঙ্গের তৎকালীন ৫টি জেলার ওপর মধুপণীর ৫টি বিশেষ প্রবন্ধ 
সংখ্যা প্রকাশ করবার। জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্তি আছে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে কাজটি 
গুছিয়ে নেবার জন্য সংখ্যা সম্পাদক পদ সৃষ্টি করার কথাও ভাবা হয়। 

দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে প্রবেশের দ্বার মালদা । এই মালদা জেলা থেকেই প্রথম শুরু 
হোক মধুপর্ণীর জেলা সংখ্যার কান্র। মধুপর্ণী বিশেষ মালদহ জেলা সংখ্যাটির সংখ্যা সম্পাদক 
হিসেবে দায়িত্ব নেবার জন] আমাকে সম্পাদক এবং সভাপতি মহাশয় মনোনয়ন করেন এবং 
প্রস্তাব দেন। তাদের দেওয়া দায়িত্বভার মাথা পেতে নিই। সম্ভাব্য লেখা ও লেখক তালিকা 
এখানে বসেই রচিত হয়। 

ভ্রমণ শেষে বালুরঘাট ফিরে অজ্দিতেশ ভট্টাচার্য মহাশয় মধুপণী৷ পরিষদের মিটিং ডাকেন। 
মিটিং-এ মালদার গৃহীত মৌখিক প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
মধুপর্ণী বিশেষ মালদহ জেলা সংখ্যাটি সংখ্যা সম্পাদক হিসেবে সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তিয়ে 
চিঠি আসে । তাতে থাকে আর্থিক দায়দায়িত্ব মধুপর্ণী পরিষদের বহন করবার প্রতিক্রুতি। সহ 
সংখ্যা সম্পাদক হিসেবে রূপেশ সরকার মহাশয়কে কাছে পাই । যেহেতু কোন কমিটি গঠিত 
আগে ছিল না, আমরা দুজন পূর্ণ উদ্যমে লেগে যাই কাজে। প্রধান সম্পাদক অজিতেশ 
ভট্টাচার্য মহাশয় মাঝেমধ্যে বালুরঘাট থেকে এসে উৎসাহে গতিবেগ সঞ্চারিত করেন। 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহে এবং প্রবন্ধ সংগ্রহে ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ সহযোগিতা করেন। চিঠিপত্রের 
মাধ্যমে মালদা ও বালুরঘাটের বাইরে বসবাসকারী লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ চলতে থাকে। 
মুখোমুখি আলাপে লেখা পাঠানোর প্রস্তাব দেয়া হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। 

লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে একদিকে যেমন আছে সুখস্মৃতি, অন্যদিকে তেমনি আছে তিক্ত 
অভিজ্ঞতা । 

গৌড়বঙ্গের এ্রতিহাসিক অঞ্চল ও পুরারত্ব মালদহের গল্ভীরা ও আলকাপ, মালদাহে 
শ্রীচেতনা, পালননগরী মদনাবত্তী ও উইলিয়াম কেরী প্রসঙ্গ : মালদহে নীলচাষ, নীলকুঠি ও 
নাল বিদ্রোহ, মালদহের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রতিহা, মালদহের পীর, মালদহ পৃজ্জাপার্বণ, 
মালদহের সাহিত্যের উত্তব ও বিকাশ (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) সংগীত রাজদরবার থেকেঃ 
জ্ঞনতার সভায়, নালদহের পূর্বসূরী গ্রস্থকারগণের জীবনীলেখা, প্রবন্ধ গুলো জ্ঞমা পাড়ে 
নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী এবং ক্স তাগাদায় ৷ 

মালদহ জেলার ক্ষত্রিয় সম ধর্নয় আন্দোলন €১৯১৬--১৯৪২) প্রবন্ধটি একবার 
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উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় ছেপে আর একবার রূপাস্তরের পথে ছেপে মধুপনীতে ছাপতে দেন 
লেখক। উল্লেখ করেন না পূর্বপ্রকাশের সূত্র । হাতে আর সময় না থাকায় এবং স্বল্প সময়ে 
একই লেখককে দিয়ে নতুন কোন প্রবন্ধ লিখিয়ে নেয়া সম্ভব নয় জ্রন্য অনিচ্ছা সত্বেও তে 
হয়। শুধুমাত্র বদলিয়ে দেয়৷ হয় পাগুলিপির প্রথম কয়েকটি পংক্তি। 

ঘনঘন যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ করে লেখিয়ে নেয়া হয় 
মালদার পৃরাকীর্তি, মালদহ জেলার লোকসংস্কৃতি এবং মালদহের লোক সাহিত্যের ভূমিকা । 

কোথাও স্থবিরতা, কোথাও সীমাবদ্ধতার বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বল ঘটাতে 
হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত নিয়মের । মালদহের সাহিত্যের উত্তব ও বিকাশ প্রবন্ধটি 
১৯৫০ অবধি থামিয়ে দিয়ে এবং মালদার জ্ঞনজীবনে খাদ্যাভ্যালের বদলে লিখিয়ে নেয়া হয় 
সাম্প্রতিক সাহিত্য চর্চার রূপরেখা : মালদহ জেলার ১৯৫১ থেকে ধারাবাহিকভাবে ক্রম 
বজায় রেখে তা লেখানো সম্ভব হয়নি। মালদহ জেলা গঠনের এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক 
পটভূমি লেখাটি আগে যাকে লিখতে বলা হয়েছিল তার লেখা প্রবন্ধটিতে কিছু কিছু 
সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু আপত্তিকর তথ্যের অবতারণা হেতু সে লেখককে দিয়ে 
“গঙ্গাহৃদি গৌড়ভূমি ১ তীর্থভূমি মালদহ’ প্রবন্ধটি লিখিয়ে নেয়া হয়। লেখক তীর্থ পর্যটন 
প্রেমিক। 

'রাধেশ শেঠ ও হরিদাস পালিতের জীবনী' না ‘জ্ঞেলাগঠনের ইতিহাস" এই টানাপোড়েনের 
মধ্যে লেখক ও সংখ্যা সম্পাদক দুলতে দুলতে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়ে যায়। যিনি জেলা 
গঠনের ইতিহাস লিখতেন তাকে দিয়ে তীর্থস্থান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়ে নেয়া হলো এবং 
মালদহের পূর্বসূরী প্রচ্ুকারগণ প্রবন্ধটিতে রাধেশ শেঠ এবং হরিদাস পালিতের ভীবনী 
নথিভুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে বা গেল জন্য ইতিহাসের অধ্যাপককেই মালদহ জ্রেলা গঠনের 
্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি, বিষয়টি লিখতে দেয়া হলো। মালদহ জ্রেলার ক্ষুদ্র 
পত্রপত্রিকার ইতিহাসের বদলে লেখক স্বেচ্ছায় ‘বর্ণে রেখায় বৈচিত্রো র:পসী মালদা" লেখা 
দিলেন! 

কোলকাতায় প্রিন্টিং প্রেস পছন্দ কর্যর ভার আমার উপরে ছিল। গ্রন্থতীর্থের বই ছাপা 
হয় এমন প্রেসগুলির মধ্যে যে কোন প্রেস বাছলেই চলাবে। দু একটা প্রেস বাতিল করার পর 
টাইপ দেখে সুদীপ প্রিন্টারকে বেছে নিই! অজ্ভিতেশবাবু এবং গ্রস্থতীর্থের কর্ণধার শংকরীভ্ষণ 
নায়েক মহাশয় প্রেসটি অনুমোদন করেন । ছাপা চলতে থাকে শংকবীবাবুর তন্রাবধানে প্রুফ 
প্রথম প্রথম তিনিই দেখেন। ফাইনাল প্রুফ ডাকযোগে মালদায় আমার কাছে এলে তা দোখে 
সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিই ৷ তাবে ফিনিসিং-এর সময যে সামনের ৩৬ 
পাতা পেছনের ১৬ পাতা ছাপা হয়েলি তার প্র্ট কোলকাতা বসে অধুপণীব মূল সম্পাদক 
ফাইনাল করে দিয়েছেন। 

আইহোর বৈদানাথ হালদারের গভীরা নাচের নারসিংহী মুখা অবলননে প্রচ্ছদ পরিকল্পনা 
করেন প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীফলী সাহা, (এভারেস্ ভগ প্রিন্টার্স খাদিমপুর রবীন্দ্রনগর ] বালুরাঘাট ৷ 
পত্রিকা ছাপা হয়েছিল অনেক আগগে ৷ প্রচ্ছদ ক্তঘা পড়ছিল না পড়তে পড়াতে বহু দেরী ৷ এই 
অনিশ্চয়তার জ্ঞন প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম ও প্রচ্ছদ পরিচিতি পত্রিকায় ছাপানো সস্ভব হয়নি। 
প্রচ্ছদের শীর্ষভাগে বামদিক ঘেষে যে দৃটো ফুল ভিজ্ঞাইনে আছে ত’ ন্টিড়ীয় টেরাকোটা 
হীনাকরা ইট দেখে চিত্রিত। 


মধূপলী ৪৩তম বর্ষপূতি বিশেষ সংখাা-২০০৫/ ৮৭ 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা....৪ 
মধুপর্ণা কোচবিহার জেলা সংখ্যা এবং কিছু কথা 


নৃপেন্দ্রনাথ পাল 


মধুপণী পত্রিকা সর্বপ্রথম আমার নজরে আসে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যাটির 
মাধামে। প্রকাশ কাল ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যার মাধ্যমেই মধুপর্ণীর মধুর স্বাদ পাই। 
পত্রালাপ আরম্ত হয়। তারপর সাহিত্য নিয়ে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। একদিন হঠাৎ শুনতে 
পেলাম যে সম্পাদক অজ্রিতেশ ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার ইতিহাস, সমাজচিত্র, 
অর্থনীতি, যোগাযোগ সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জেলা ভিত্তিক এক একটি বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশ করতে আগ্রহী। এককথায় সংখ্যাগুলি হবে জেলার সার্বিক দর্পণ। আগামী দিনের 
পর্থপ্রদর্শক। শুনে আমরাও আশাস্বিত হল্যম। 

আঞ্চলিক তথ্যভিত্তিক বই কলকাতার প্রকাশগণ আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ করতে চান না। 
অনেক সময়ে টাকা দিয়েও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব থাকার ফলে 
অনেক মূল্যবান কথাই হারিয়ে যায়। প্রতিভা মার খায়। এই অবস্থায় যদি কেউ এগিয়ে আসে 
সেটাতো আমাদের কাছে আশীবর্বাদের মত। হঠাৎ জানতে পারলাম যে জ্রেলাভিত্তিক বিশেষ 
সংখ্যা প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে মালদাকে বেছে নেয়া হয়ছে। শুনে খুবই আশাদ্িত 
হলাম। উত্তরবঙ্গকে নিয়ে এমন ব্যাপক কাজ্জ আমার চোখে পড়েনি। তারপর সত্যিসতাই 
মালদা জেলা সংখ্যা (প্রকাশ ১৯৮৫ ইং) আত্মপ্রকাশ করলো। আরস্ত হল দ্বিতীয় পদক্ষেপ 
হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ। জলপাইগুড়ি সংখ্যা প্রকাশের মুখেই 
সংখ্যা সম্পাদক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ আমাদের জানালেন যে তৃতীয় বিশেষ সংখ্যাটি হবে 
কোচবিহার জেলাকে নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের দূরতম জেলা হল এই কোচবিহার। আজ সামান্য 
একটি জেলা হলেও অতীতের রাজ্য কোচবিহারের একটি বৈচিত্রময় গৌরবময় কথামালা 
রয়েছে। সেই অলিখিত কথাসারকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পত্রিকা সম্পাদকের উৎসাহে 
আমরাও উৎসাহিত হলাম। নতুন ভাবনার জ্ঞোয়ারে আমরাও অবগাহনের আনন্দে নেচে 
উঠলাম ৷ একদিন চিঠি এল লেখক এবং বিষয় নির্বাচনের । আমরা কয়েক জ্রলে মিলে চায়ের 
দোকানে চা খেতে খেতে ছোট্ট একট: আলোচনা সভা কারে ফেললাম। এবং ২৬/১/৮৭ ইং 
তারিখে জ্রেলাস্তরের উৎসাহী এবং অভিজ্ঞ লেখকও বিবয়সূচীর একটি তালিকা সম্পাদক 
মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সেদিন থেকেই আমাদের কোচবিহার জেলা সংখ্যার 
আনুষ্ঠানিক কাক্তকর্ম আর্ত হল। এতবড় একটা সংখ্যা বের করা সম্ভব কিনা, লেখা পাওয়া 
যাবে কিনা, টাকার সংস্থান কিভাবে হবে, ইত্যাদি নানা প্রশ্নবানে আমাদের নানা জনে আঘাত 
করতে থাকে । আমাদের তালিকা পাবার পর জ্তলপহিগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা সংখ্যা 
সম্পাদক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ লেখকদের পতিকার পক্ষ (থেকে নির্ধারিত লেখা পাঠানর 


অধুপরী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংহ্যা-২০০৫/ তত 


জন্য আবেদন পাঠান, ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি বিশেষ সংখ্যা (১৯৮৭ ইং) নতুন তথ্যের 
ভাণ্ডার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মধুপর্নী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্য এবং সংখ্যা 
সম্পাদক জেলার বিভিন্ন মহকুমায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে আর্ত করেন। সেই 
সঙ্গে আরম্ত হয় জেলার মন্ত্রী, সরকারী এবং বেসরকারী অফিস এবং সংস্থার মাধ্যমে অর্থ 
সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আমরা স্থানীয় ভাবে যে উদ্যোগ প্রহণ করার সাহস পাইন, সেই অসাধ্য 
কাজে হাত দিয়ে অজিতেশবাবু ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। কাজও এগিয়ে চলল। প্রথম 
যে লেখক তালিকা করা হয়েছিল পরবর্তীকালে তার অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হল। 
কোচবিহার জেলা সংখ্যার জন্য একটি শক্তিশালী কার্যকারী সমিতি গঠিত হয়। উপদেষ্টা 
পরিষদের সদস্য সর্বশ্রী অমিয়ভূষণ মজুমদার, তারাপদ চক্রবর্তী, হেমস্ত কুমার রায়বর্ষণ, 
পরিতোষ কুমার দণ্ড, হিতেন নাগ, শেখর সরকার, দিশ্বিজয় দে সরকার, কালিদাস ভট্টাচার্য । 
সংখ্যা সম্পাদক আনন্দ গোপাল ঘোষ, সংখ্যা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কৃষেন্দু দে, শিবশক্ষর 
মুখোপাধ্যায়, স্বপনকুমার রায়, সত্যোহ্্রনাথ বর্মণ, নৃপেন্দ্রনাথ পাল, কমলেশ দাস। 

পূর্ববর্তী দুটী বিশেষ জেলা সংখ্যা দেখার ফলে কোচবিহার জ্ঞেলা সংখ্যা নিয়ে দিন দিন 
সর্বস্তরে কৌতুহল বৃদ্ধি পেতে থাকে। কবে পত্রিকা পাওয়া যাবে, কে কে লিখছেন, কোন কোন 
বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে, এরূপ প্রন্ম একাধিক উৎসাহী পাঠকের কাছ থেকেই 
শুনতে লাগলাম। তখন পর্যন্ত কোচবিহার জেলা নিয়ে খণ্ড খণ্ড কিছু কাজ হলেও ব্যাপক 
কিছুই হয়নি। উৎসাহীদের কাছ থেকে শুনতে লাগলাম বিচিত্র ধরণের অনুরোধ। পত্রিকার 
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা নিয়েও আমাদের কম ভাবতে হয়নি। স্থানীয় একজন শিল্পী কথা দিয়ে কিছুটা 
এগিয়ে গিয়েও শেবরক্ষা করতে পারলেন না। সব মহকুমার লেখক এবং লেখা এই সংখ্যায় 
যাতে রাখা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনা করা যত সহজই, হোকনা কেন 
তাকে বাস্তবায়িত করতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। কোথাও পেয়েছি সহানুভূতি, 
আবার কোথাও তির্যক বাক্যবাণ। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনেকের কাছে লেখা না চাইলে 
অভিযোগ করেন, আবার চাইলে বারবার খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আনন্দ পান। 
অঞ্জিতেশবাবু, আনন্দবাবু দূরে থেকে আমাদের সুভাষিত পত্র মারফৎ উৎসাহ জুগিয়ে 
গিয়েছেন । 

তারপর এল প্রতীক্ষিত দিন। ১৯৯০ সনের আগস্ট মাসে ৫০০ পৃষ্ঠার ওপর বিরাট 
যোগাযোগ, ব্যবসা বাণিজ্য, পৌর ও গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নয়নমূলক 
পরিকলক্পানাসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্টে কিছু শুরুতপূর্ণ তথ্যাদি সহ 
পত্রিকাটি কোচবিহারে ৫/৯/৯০ ইং তারিখে স্থানীয় জ্রিলাপরিষদ সভামধ্চে আন্ষ্টংনিকভবে 
উদ্বোধনের ব্যবস্থা করি। এই অনুষ্ঠানে সংখ্যাটির বিশিষ্ট লেখক এবং অনুরাগীগণ উপস্থিত 
ছিলেন: সভাধিপতি শ্রীঅখিল প্রামাণিক মহাশয় সমাক্তসেবক কুমার প্রনোদেন্দ্র নারায়ণ 
মহাশয়ের হাতে বইখানি তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মধুপনী বিশেষ কোচবিহার জেলা 
সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সভায় সংখ্যা সম্পাদক সহ বিভিন্ন বক্তা মধুপণীর এই বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ প্রহাণে অভিনন্দন ভ্রানান; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লেখ পরিচিতির পরিকল্পনশটি 
ও বেশ দানোরম হয়েছিল) 


মধুপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৮৭ 


শোভন সংখ্যাটি হাতে পেয়ে বহু পাঠকের দীর্ঘ দিনের অভাব মিটেছে। গবেবকগণ 
পেয়েছে নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান। কোচবিহারের পটভূমি নিয়ে যে বিভিন্ন ধর্মী কাজ করা 
যেতে পারে তার দরজ্ঞা খুলে দিয়েছে মধুপণীর এই বিশেষ সংখ্যাটি। পাঠকদের চাহিদা 
পরিমাপ করতে গিয়ে বলা যায় আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে মুদ্রিত এই বহুমূল্যবান সংকলিত 
সংখাটি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা....৫ 


জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা এবং প্রসঙ্গত 
অজিতেশ ভট্টাচার্য 


শংকরীবাবুর সঙ্গে কথা হলো কলকাতায়। তিনি জানালেন মালদহ জেলা সংখ্যার প্রবন্ধ 
দেখতে গিয়ে সমস্ত বইটা তিনি পড়ে দেখেছেন। এবং ব্যাপারটার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে 
তিনি মৃগ্ধ। শংকরীবাবু বললেন, আমি জলপাইগুড়ি জেলা সম্বন্ধেও জানতে চাই। এক কাজ্ঞ 
করুন। শুধু কাগজটা আমাকে কিনে দিন। তারপর সব দায়িত্ব আমার। আর ধার করতে 
যাবেন না। পত্রিকা বিক্রি ও বিজ্ঞাপনের টাকা সংগ্রহ করে ঘীরে ঘীরে বাকী টাকা মিটিয়ে 
দেবেন। 

শংকরীবাবুর কথা আর একটু না বললে নয়। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যার টাক! শোধ না 
করেই তাকে বৃহত্তর কোচবিহার জেলা সংখ্যা ধরিয়ে দিয়ে দিলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠার 
বইতে অনেক লেখা । লেখা সংগ্রহ করা সহজ্দ কথা নয়। বারবার মুদ্রণ ছেদ পড়তে থাকলো। 
শংকরীবাবু কাজের মানুষ৷ প্রেসকে তিনি বসিয়ে রাখতে পারেন না। ফলে মধুপর্ণী নিয়ে এক 
প্রেস থেকে অন্য প্রেসে তাকে যেতে হয় কিন্তু তার জন্য তিনি কোন দিন ক্রুদ্ধ হননি, 
অভিযোগ করেননি । শুধু বলেছেন, তাই তে মুস্কিল হয়ে গেল। এমনও হয়েছে পরবর্তী 
কিস্তির লেখা যথাসময়ে যোগার করতে না পেরে কোন খবর পর্যস্ত দিইনি সঙ্কোচবশত। তিনি 
কিন্তু খবরাখবর রেখেছেন নিয়মিত । চেষ্টা করেছেন আমাদের অসুবিধা কোথায় বোঝার। 
অপেক্ষা করেছেন। তারপর ম্যাটার পেলে যত করে প্রুফ দেখেছেন। অর্থাৎ প্রুফ রীডার থাকা 
সত্বেও শেষ প্রুফ তিনিই দেখতেন এবং তার হাত দিয়েই প্রেস প্রিন্টিং অর্ডার পেতো । 

মধূপর্ণী জেলা সংখ্যার প্রেরণার একটি অন্যতম উৎস শঙ্করীভ্ষণ নায়ক। তার অফিসে, 
বাড়ীতে, বালুরঘাটে কিংবা শিলিগুড়িতে তার সঙ্গে বারবার আমার কথা হয়েছে। তিনি 
নিজেই অনেক সময় আমাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন এই 
দুঃসহ, ক্লান্তিকর, শ্রমসাধ্য, আর্থিক ঝুঁকির কাক্ত কে করে বলুন! দিনের পর দিন লেখার ভুনা 
দরজ্ঞায় দরজায় কড়া নাড়তেন. চিঠি দিচ্ছেন, লেখক পাঠাচ্ছেন, তারপর একের পর এক 
প্রবন্ধ পাঠ, সম্পাদনা পুনরলিখন, বাতিল, বিকল্প লেখকের সন্দান__এতএব জেনেশুনেও কি 
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আমরা যখন এই কাজের জন্য পৃষ্ঠপোষক তথা উৎসাহদাতা খুজে বেড়াচ্ছি, বন্ধু শিশির 
মজুমদার খবর দিলেন কলকাতা নিবাসী উত্তরবঙ্গপ্রেমী পরিতোষ কুমার দত্তের, আমি এবং 
আনন্দগোপাল তাকে খুজে বের করলাম। জলপাইগুড়ি জেলা সংব্যা থেকে তারপর তিনি 
আমাদের সঙ্গেই আহছেম। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা সংখ্যার সম্পাদনায় তার 
সাহায্য পেয়েছি চাওয়া মাত্র। 

আনন্দগোপাল ঘোষ ছ্বিধার সঙ্গে এসেছিলেন এই কাজ তাকে পোষাবে কিনা. এই ভয় 
তাঁর ছিল। আবার যেহেতু তিনি পণ্ডিত হলেও স্বভাবে কর্মচঞ্চল, তাই দায়িত্বপূর্ণ কাজের 
আহান উপেক্ষা করতে পারেননি । আমরা দিনের পর দিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে 
এবং ড. ঘোষের কোয়াটার্সে, জলপাইগুড়ির নতুন পাড়ার বাড়ীতে এবং পথে পথেও জেলা 
সংখ্যার বিষয়ে অস্তহীন আলোচনা করেছি। ঠিক লোককে দিয়ে ঠিক লেখাটি লিখিয়ে নেওয়া 
এবং টাকা পয়সার অসহনীয় চাপ থেকে মুক্ত হওয়া__এই দুই ব্যাপারে আমরা প্রায় একাত্ম 
হয়ে গিয়েছিলাম। পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিমলেন্দু মজুমদার সাহায্যের হাত বাড়ালেন 
বারবার-_তবুও খেলাধূলা, নাট্যচর্চা, সংগীত চর্চা, লোকশিল্প, বনজ সম্পদ, কৃষিফসল, পাট 
ও তামাক, প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে দিনের পর দিন চেষ্টা করেও লেখকের পর 
লেখকের কাছে ধর্ণ দিয়েও শেষ পর্যন্ত লেখা সংগ্রহ করা যায়নি। সংখ্যা প্রকাশের পর 
অনেকে অনেক কথা বলেছেন, অনেক সুপরামর্শ দিয়েছেন, কিনতু যথাসময়ে তা পাওয়া 
যায়নি, এই আমাদের দুর্ভাগ্য । 

সাহিত্যচর্চা তখন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে যে একটা নেশা হতে পারে আনন্দগোপালের 
ক্ষেত্রে তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল। কোচবিহার জ্রেলা সংখ্যার ব্যাপারে আমার আর এক 
ছাত্র কোচবিহার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক কমলেশচন্দ্র দাস সংখ্যা সম্পাদক হিসাবে 
তার বদলে আনন্দগোপালের নাম প্রস্তাব করে বসলো। কিছু প্রাথমিক আপত্তির পর 
আনন্দগোপাল রাজী হলেন। আবার কোচবিহার জেলা সংখ্যা কমিটি তৈরী করা হলো। কাজ 
শুরু হলো। যাকে বলা হয় চীম ওয়ার্ক, কোচবিহার জেলা সংখ্যার সময় তার আনন্দ আমরা 
পেলাম। কমলেশ ছাড়া অধ্যক্ষ শেখর সরকার, অধ্যাপক হিতেন নাগ, দিপ্বিজয় দে সরকার, 
নারায়ণচন্দ্র সাহা, নৃপেন্দ্রনাথ পাল সাগ্রহে এগিয়ে এলেন, কাজের দায়িত্ব নিলেন এবং আমি 
এবং আনন্দগোপাল কোচবিহার গেলেই আমাদের নানা বিষয়ে পরামর্শ এবং সঙ্গ দিতে 
থাকলেন। কোলকাতার পরিতোষকুমার দত্ত এবং সুখবিলাস বর্মা পরামর্শ ও সহযোগিতায় 
থাকলেন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীর প্রচণ্ড শীতে ঘোরাঘুরি করে নব্বই সালের গোড়াতেই 
একমাসের জন্য অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হতে হলো । তারপর কোচবিহার সংখ্যা সমস্ত দুশ্চিন্তার 
অবসান ঘটিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো । 

পর পর দুটি জেলা সংখ্যার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ড. আনন্দগোপাল ঘোষের 
কর্মক্ষমতা, সাংগঠনিক শক্তি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব উত্তরবঙ্গে ছড়াতে শুরু 
করলো । আনন্দগোপালবাবু নিজেও উপলব্ধি করলেন তার কর্মশক্ডির প্রবনতা স্বভাবতই 
মধুপনীর গণ্ডির বাইরেও এবার নিজেকে তিনি প্রসারিত করাতে চাইলেন: এবং তা তিনি 
পোরেছেল। আনন্দগোপাল ঘোম উত্তরবঙ্গের পত্রপত্রিকার জগতে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের 
ক্ষেত্রে এখন একটি সুপরিচিত নাম 
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কোচবিহ'র জেলা সংখ্যা প্রকাশের সময় আমরা প্রথম কিছু সরকারী অনুদান পেলাম, 
(কোচবিহার উন্নয়ন তহবিল, পশ্চিমদিনাজপুর ভ্রেলা পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
আকাদেমি কয়েক হাক্তার টাকা দিলেন। আমরা একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পরলাম । 

১৯৯১ সালের গোড়াতেই দার্জিলিং জেলা সংখ্যার পরিকল্পনা করা হলো । উত্তরবঙ্গের 
এটি এমনি একটি ভেলা যেখানে পাহাড় ও সমতল তার সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈভব নিয়ে 
পাশাপাশি, যেখানে বাংলার সঙ্গে নেপালী এবং হিন্দি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমান 
গুরুত্বপূর্ণ যেখানে রাক্তনৈতিক আন্দোলন নতুন তত্তের জন্ম দিয়েছে, যেখানে প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য পৃথিবীখ্যাত, আবার যেখানে সংঘাত ও মৈত্রীর নিত্য পটপরিবর্তন। 

কিন্তু কাভ থামিয়ে দিতে হলো। পশ্চিম দিনাজপুর আবার দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে। অখণ্ড 
পশ্চিম দিনাজপুরের শেষ এ্রতিহাসিক দলিল তৈরীর কাজে মধূপণীকে ঘরে ফিরতে হলো । 

খণ্ডিত হওয়াই আধুনিকতা । সেই আধুনিকতার জ্ঞামা পরে নিল দুই ভাই বালুরঘাট এবং 
রায়গঞ্ত। দীর্ঘদিনের জ্ঞাতিবৈরিতার অবসান হলো-_গঠিত হলো উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর 
জেলা। 

বিজ্ঞাপন সহ মধুপর্ণী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় সাতশ" । দাম 
কিন্তু পূর্বঘোবিত পঞ্চাশ টাকাই। মধূপর্নী রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসবে ৭ই মার্চ, "৯৩ 
সংখ্যাটি প্রকাশ করলেন প্রাক্তন পশ্চিম দিনাজপুর জ্েলা পরিষদ এবং ডুয়ার্স ত্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান 
টী এসোসিয়েশান। তবে এই সংখ্যাতেও প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয় সব বিষয়ে লেখা আমরা 
চেষ্টা সত্তেও সংগ্রহ করতে পারিনি। 

উত্তরবঙ্গের পাঁচটী জ্ঞেলারই গৌরবময় ইতিহাস আছে। কিন্তু মহাজ্জনের কথা অনুসরণ করে 
বলতে হয়, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি । সে অভিশপ্ত । নিজের ইতিহাস যে জ্ঞানে না, সে কৃপার 
পাত্রও বটে। তবুও আমরা আশাবাদী । বাঙলার ইতিহাসের উপাদান যেটুকু সংগ্রহ করে রাখা 
যায় তার ক্তন্য আমাদের গত বারো বছরের চেষ্টা বৃথা হবে না। এই আশা আমরা রাবি। 


অনুচিন্তা 


* এরপর হুল উৎসবের দিন এল ঘনিয়ে । ২২ তারিখ থেকেই নাট্যমন্দির সাজগোজ সুরু 
করে দিল! বই নেলা। তাই ম্যাড়াপ বীধা পুরু অতিথিরাও গুটি গুটি আসতে সুরু করেছেন। 
কবি রতন দাস উৎসবের সুরুতেই শাঁধাল ফ্যাসাদ। ধাক্কা খেল মোটর সাইকেলে। ছিটকে 
পড়লো ব্রাস্তায়। কবির তখন সৈনিকের ভঙ্গী। চালককে এই মারে তো সেই মারে । অবশ্য 
বতনবাবু বুন্ধ একটু বেশিই ভাল বাসেন ' একটি ফুলের জন্যেও যুদ্ধ করাতে চান ৷..... 
(সেই তিন দিন : নৌরীশংকর দে) 
৬ রাত সাড়ে তিলট। ঝির ঝরে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকারের বাঁধ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছি 
বাসন্ট্যান্ডের দিকে... শীতের নিষ্পাপ আদারে গা কীপছে। .... না, আপাতত কোন বাস 


আান্ছে না' একট পারেই দেখলাম শশাংলদা ..... ছুটে গিয়ে হা হা জরে তার দুবের দিকে 
তাকিয়ে হোসে উলামা বিল, এ হাশর ও একটা চার্ম আছে? 


(কী পেল : রতন দাস) 
মধূপর্গী ৪০তম বর্মপূততি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৯০ 


৬ এলেন আনেকেই। এলেন সুদূর মেদিনীপুর, পুরুলিয়া থেকে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, 
জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে; এলেন রাজধানী কোলকাতা থেকে । যাঁরা এলেন তাদের 
অধিকাংশই বেশ পরিচিত লেখক কবি সাহিত্যিক । .....কবি অভিজিৎ ঘোষকে প্রথানে দেখলে 
তো রীতিমত সমীহ ও ভয় হয়। ইয়া বড় গৌফ, এই বিরাট চেহারা । আর দীপক দে। লিটিল 
ম্যাগাব্সিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুহৃদ__তাকে প্রথমে দেখলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক চুটিয়ে 
রাজনীতি করা এক ব্যক্তি। ....সব ক্ষেত্রেই আমার ধারণাটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। -...এদের 
সঙ্গে চুটিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপেও বিরক্তি আসে না? 

(অনুষ্ঠান যে ভাবে : স্বপন মক্রুনদার) 


৬ প্রতিনিধিরা আসছেন দলে দলে। যন্্রের মতো ঘুরছি শুধু । ....সকলের সঙ্গেই সকলে গল্প 
করতে চান। সময় তা হ'তে দেয় না। ঠাসা প্রোগ্রাম। তবু টিফিন চান__তার ফাকে ফাকে 
গল্প চলে। .....উৎসব শেষ, উৎসব আবার কবে হবে? 


মেধুপর্ণীর অনুষ্ঠান £ বাবুল সরকার) 


৬ মধুপর্নীর বৈশিষ্ট্য কি? এককথায় গৌড় বঙ্গের অবহেলিত, প্রায় লুপ্ত এতিহ্যের অনুসন্ধান 
সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের অনাদৃত লেখকের স্ব-প্রতিষ্ঠার অবিরাম সাহাযাদান। এর ফলে 
মধুপর্ী যথার্থ অর্থে ক্ষুদ্র পত্রিকার ভূমিকা পালন করে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে 
রাখতে হবে জন্মলগ্জ থেকেই মধূপণী সাহিতা-সংস্কৃতির ব্যাপক পটভূমিতে যে ভিন্ন রুচির 
রা এ লাগান জি হদিস Lk CAEL MRL 
। 

ক্ষুদ্র পত্রিকার ইতিহাসে স্থায়ী মূল্য ধরে রাখতে পারে এমন সংখ্যা বা সংকলনের প্রয়াস 
খুব বেশী জানা যায় না। মধুপর্নী এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে তিনটি 
মুল্যবান সংগ্রহে রাখবার মত সংখ্যা প্রকাশ করে। উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, গল্প সংখ্যা, মশথ রায় 
সংখ্যা শুধু মাত্র সাহিত্য প্রেমিক নয় গবেষকদের কাছে সমান প্রয়োজনের এবং সঙ্গে যুক্ত 
হলো নতুন শিরোপা- ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোক সংস্কৃতি উৎসব। মধুপনী এ ক্ষোত্রে 
ইতিহাস সৃষ্টি করল। ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা নিয়ে উৎসব-_এ ব্যাপারে আগে কেউ চিস্তাভাবনা 
করেছেন কিনা সন্দেহ। এই সফল উৎসব মধূুপরণীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র পত্রিকার বহমান ধারাতে 
যে নতুন গতির সঞ্চার করলো তার ফল হবে সুদূর প্রসারী। যারা ক্ষুদ্র পত্রিক্র সঙ্গে যুক্ত 
আছেন এবং ভবিষ্যতে যারা যুক্ত হবেন তাদের সকলের কাছে এ ঘটনা হবে নিরন্তর প্ররণার 
উৎস। 


(রেখা চিত্রে পশ্চিম দিনাক্ঞপুর : সরিৎ তোক্দা'র) 
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কিছু সংবাদ ও আলোচনা সমালোচনা 


মধুপণী পত্রিকার ষোড়শ বর্ষ পূর্তি উৎসব 
বালুরঘাট নাট্যমন্দির, ৩-৪ মার্চ ১৯৮৪ 


মধুপর্ণী পত্রিকার এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রেলার ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকার 
সম্পাদক, লেখক কবি সমাগমে এক দুর্লভ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল। আমন্ত্রিত 
হয়েছিলেন-_ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ অশোক কুণ্ডু, ডঃ পবিত্র গুপ্ত, অমলেন্দু বিকাশ কর 
চৌধুরী, কবিতা সিংহ, হরেন ঘোষ, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডঃ সুধীর করণ প্রমুখ বিশিষ্ট 
বাক্তিবর্গ। 

৩ মার্চ উৎসবের উদ্বোধন করেন সভাধিপতি ননীগোপাল রায়। কবি সম্মেলনের ৪১ ভান 
কবি কবিতা পাঠ করেন। গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করেন বিমল ঘোষ, প্রবীর শীল, মিনতি 
দাশগুপ্ত, অভিজিৎ সেন, বৃন্দাবন বাগচী, শশাঙ্ষকুমার সরকার। 

“উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিবেশও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ সমস্যা” এই বিষয়ে এক 
আলোচনাচাক্রে অংশগ্রহণ করেন আমন্ত্রিত সুধীজনেরা। এই উৎসবে গল্পকার ভগীরথ মিশ্র, 
কবি কেদার ভাদুরী, প্রাবন্ধিক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী, সম্পাদক সুবোধ বসুরায় এবং সাহিত্যিক 
বিমল ঘোষকে (চোমংলামা) স্ব স্ব ক্ষেত্রে সৃজনশীল অবদানের জন্য সম্বর্ধনা জানান হয়। 
সাহিতা চর্চার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মধুপল্সী পত্রিকা 
পরিষদ। ঝষিণ মিত্র কবিতার শীতিরূপ পরিবেশন করেন। শ্যামাপ্রসম্ন সেনের ছেড়া দাদু) 
ছড়ার গান অত্যস্ত আকর্ষণীয় ছিল। এ ছাড়া পরিচয় বসু, অমরেন্দ্র মজুমদার, আল্পনা 
বন্দোপাধ্যায় আবৃত্তি করে আনন্দ দিয়েছেল। শ্রুতি নাটক__''সমাধান'' পরিবেশন করেন 
সুনীল খাঁ, প্রতিতা সরকার, স্বপ্রা ঘোষ, রত্া দেবী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ত্রিতীর্থ দেবাংশী নাটক 
মঞ্চস্থ করে। 

লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনীতে বাংলা ভাবায় প্রকাশিত কয়েকশত পত্রপত্রিকা রাখা 
হয়েছিল ৷ দুঃখের কথা উৎসবের শেষ মুহুর্তে প্রায় সব পত্রিকাই চুরি যায়। 

স্থানীয় সাহিতা ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষের সাথে, দূর দুরাস্তের কবি লেখকদের সমাবেশ 
পরস্পরের ভাব বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। এই তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব উদযাপনের জন্য 
মধুপলীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য এবং পত্রিলা পরিষদের সকলকেই সাধুবাদ জানাতেই 
হয়! 

মানস ব্রহ্মচারী 
কিছু কথা, কাশুর্ঘাট, ১৫ মার্চ ১৯৮৮ 


মধুপলী ৪০তম বষ্পৃত্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৯২ 


মধুপর্ণী রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব 
বালুরঘাট, ৬-৭ মার্চ *৯৩ 


পাঁচিশটা বছর । মধুপলীর বয়েস ২৫ পেরিয়ে গেল। ৬ আর ৭ আর্চ বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবন 
মঞ্চে আয়োজিত হয়েছিলো মধুপণী রজত জ্রয়স্তী বর্ষপূর্তি উৎসব। এই উপলক্ষে 
বালুরঘাটের সর্বস্তরের সুধীজনদের নিয়ে একটি উৎসব প্রস্তুতি কমিটিও তৈরি হ'য়েছিলো। 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত একশোর বেশি সম্পাদক, কবি, 
গল্পকাররা এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। এছাড়াও এসেছিলেন বিশেষ আনবন্ত্রিত বেশ 
কয়েকজ্ঞন প্রথিতযশা কবি, গল্পকার এবং উপন্যাসিক। এই সাথে যোগদান করেছিলেন 
স্থানীয় কবি, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিপ্রেমী সুধীন্রন। সবার আগমনে দুদিনের উৎসব প্রাঙ্গণ 
ছিল মুখরিত- _সাহিত্যতীর্থ। 

প্রথম দিন সকাল ১১টায় উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীন পণ্ডিত বালুরঘাট 
মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী! অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বালুরঘাট 
পৌরসভার পুরপিতা কবি দীপংকর ব্যানার্জী । প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন দক্ষিণ 
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি রণেন্দ্রনাথ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন মধুপর্ণী 
পত্রিকার প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. সুধীর কুমার করণ, প্রবীন সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দাবন 
বাগটী, প্রাক্তন সহসম্পাদক রাধামোহন মহস্ত এবং বালুরঘাটের সুখ্যাত অভিনেতা, নির্দেশক, 
নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং মধূপনী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ডঃ কালিদাস 
ভট্টাচার্য প্রমুখ । মধুপর্ণী দীর্ঘজীবী হোক__এই ছিল সবার ভাষণের মূল সুর। 

এই উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে মধুপণী ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার মণ্ডপটি বিপুল হর্যধবনির মধ্যে 
লালফিতে কেটে উদ্বোধন করেন ডঃ সুধীর করণ । মণ্ডপটি ছিল সুসজ্জিত। মধুপর্ণী অবিভক্ত 
পঃ দিঃ জেলা সংখ্যার উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী । 

প্রথম দিন উদ্বোধনী কার্যক্রম চলার পর দ্বিপ্রহরের আহারের পর বেলা আড়াইটে নাগাদ 
কবিতা পাঠের আসর বসে। প্রায় ৬০ জন স্থানীয় এবং বহিরাগত কবি তাদের কবিতা পাঠ 
করেন। এঁদের মধ্যে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কেদার ভাদুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবাঞ্জলি 
মুখোপাধ্যায়, কার্তিক মোদক প্রমুখ খ্যাতিমান বিশিষ্ট, কবিরাও উপস্থিত ছিলেন! প্রথম দিন 
অনুষ্ঠান শেষ হয় ত্রিতীর্থের নাটক 'মন্ত্রশক্তি' দিয়ে। দ্বিতীয় দিন ৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
আকাদেমির সহযোগিতায় আলোচনা চক্র শুরু হয় সকাল ১০টায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে 
আলোচনার বিষয় ছিল : সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাধীনতা : স্বরূপ ও সমস্যা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার 
প্রয়োগগত সমস্যা : সাহিত্যের দায়। 

আলোচক ছিলেন যথাক্রমে ডঃ প্রশাস্ত দাসগুপ্ত, ডঃ বিজিত দত্ত, ডঃ সরোজ মোহন দে, 
ডঃ পবিত্র গুপ্ত, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী এবং ডঃ প্রণয় কৃণ্ড। সনয়োচিত দুটি আলোচনাই 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করে। গল্পপাঠের আসরে স্থানীয় এবং বহিরাগত গল্পকাররা তাদের 
গল্প পাঠ করেন। উল্লেখ্য, আসরের শেষ উল্লেখযোগা গল্পটি পাঠ করেন বঙ্ছিম পুরঙ্কার প্রাপ্ত 
কথা সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন। 

ক্ষুদ্র পত্রিপত্রিকার ১১ জন উল্লেখযোগ্য বিশিলস্টু বাক্তিদের সংবর্ধন' জানালো হয়? 


সধ্পর্লী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৯৩ 


সংবর্ধনার জন! পুরস্কারগুলি দান করেন স্রেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বালুরঘাট শাথা। 
শেষ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন উত্তরবঙ্গ স্বরক্রতি পরিষদ, শিলিগুড়ি, 
এবং আবৃত্তি পরিষদ বালুরঘাট। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সব্বশ্রী পুলক সেনগুপ্ত, ধ্রুব 
মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিনী রায়। 
বালুরঘাট সংবাদ, ১৫ মার্চ, ১৯৯৩ 


সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসব সম্মেলন 


মধুপনীর ষোড়শ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৩রা ও ৪ঠা মার্চ ১৯৮৪, বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে 
সাহিতা ও সংস্কৃতিমূলক এক মনোজ্ঞ উৎসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
সমস্ত ভেলাগুলি থেবো আগত ক্ষুদ্র পত্রিকার সাথে যুক্ত করি, গল্পকার ও প্রবদ্ধকারদের 
উপস্থিতিতে। বিশিষ্ট বক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ পবিত্র সরকার, হরেন ঘোষ, কবিতা 
সিংহ ও অমলেন্দু বিকাশ করতৌধুরী। এই উৎসবের কবি আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন 
কবিতা সিংহ, নগুলা লাহিড়ী, সুনীল খা, নিরোদ রায়, সরোজ্ঞ রায়, রথীন রায়, পৃণ্যশ্লোক 
দাসগুপ্ত, অসিত দাসগুপ্ত, পরিচয় বসু, শিপ্রা দে, জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশংকর দে, 
প্রবীর সরকার, পীযূষ ভট্টাচার্য, দেবাশীষ প্রধান, কেদার ভাদুরী, দুর্গা ভট্টাচার্য, জয়ৎ সেন, 
দেবদাস মণ্ডল, বিপদভগ্ন সরকার। গল্প পাঠ করেন চোমংলামা, মিনতি দাসগুপ্ত, প্রবীর 
শীল, অভিজিৎ সেন, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী, শশাক্ষকৃমার সরকার। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধকার ডাঃ 
বৃন্দাবন বাগচী, গল্পকার ভগীরথ মিশ্র, কবি কেদার ভাদুরী, সম্পাদক সুবোধ বসূরায় ও 
সাহিত্যিক চোমংঙামাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন আলপনা 
বন্দ্যোপাধ্যায়. পীযূষ ঘটক ও অমরেন্দ্র মজুমদার ৷ সঙ্গীত পরিবেশন করেন আধুনিক কবিতার 
গীতিকার ঝধিণ নিত্র, তপতী সেনগুপ্ত, দেবদাস মণ্ডল ও শ্যামল ভট্টাচার্য শ্রুতি নাটক 
পরিবেশন করেন সুনীল খাঁ, স্বপ্রা ঘোষ, রত্না ঘোষ প্রতিভা সরকার (রায়) ও বারীন মিত্র। 
নাটকটি শ্রোতাদের আনন্দ দেয়! শেষ দিন ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী' নাটক দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। 
এখানে উল্লেখ্য ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই 

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি শ্রীননীগোপাল রায়। 
বালুরঘাট বার্তা, ৭ মার্চ, ১৯৮৪ 


মধুপর্ণীর রজত জয়ন্তী উৎসব 


মধুপলী পত্রিকার রজত জয়ন্তী উৎসব বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল গত ৬-৭ 
মার্চ এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক কবি-সাহিত্যিক, সম্পাদক যোগ 
দেন। এ জেলারও ৫০ জ্রন কবি-সাহিত্যিক সম্পাদক উৎসবে যোগ দেন। বালুরঘাট 
মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অতুল চক্রবর্তী উৎসবের উদ্দোধন করেন । পত্রপত্রিকার 
প্রদর্শনী ঘণ্ডপের উদ্বোধন করেন নধুপনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ভঃ সুধীর করল এবং 
মধুপলী পত্রিকার বিশেষ পশ্চিম নিন্ভপর জেলা সংখ্যার উদ্বোধন করেন পশ্চিম দিনাজপুর 
জেল! পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি নির্ঘল মুখার্ভী। গল্প কবিতা পাঠ এবং তার উপর ধিভিন 


অধুপর্জী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৯৪ 





বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর সহযোগিতায় 
আলোচনাচক্র, নাটক, আবৃত্তি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভরপুর ছিল উৎসবের দৃ'দিনই। 
আশানুরূপ না হলেও আনেক সংস্কৃতিপ্রেমী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসব অঙ্গনে সামিল 
হয়েছেন। সাহিত্য-সংক্কতির স্বাধীনতা স্বরূপ ও সমস্যা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগ গত 
সমস্যা : সাহিত্যের দায় শীর্ষক দু'টি বিষয়ের উপরে আলোচনা চক্রে এবং প্রশান্ত দাসণ্ডপ্ত, 
ডঃ বিজিত দত্ত, ডঃ সরোজ্ঞ মোহন দে এবং ডঃ পবিত্র গুপ্ত, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী ও ডঃ প্রণয় 
কুণ্ডু অংশ নেন। স্থানীয় ক'জ্ঞন বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আবৃত্তি 
পরিষদের সমবেত আবৃত্তি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । এই উপলক্ষে ১১ জন বিশিষ্ট কবি 
সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 


উদীরণ, রায়গঞ্জ, ১৩ই মার্চ, ১৯৯৩ 


অধুপর্নীর উৎসব 


রধীন্দ্রনাথ রায় : ৩ ও ৪ মার্চ বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো মধূপর্ণী সাহিত) 
পত্রিকার যোড়শ বর্ষ পূর্তি উৎসব। ৩ মার্চ সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা 
পরিষদের সভাপতি ননীগোপাল রায়। সন্জীব দত্তের লেখা লিটল ম্যাগাজিন কবিতাটির 
গীতিরাপ দিয়ে উদ্ধোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন খধিণ মিত্র । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির 
ভাষণ দেন ননীগোপাল রায়। কার্যকরী পরিষেদের “সভাপতি কালিদাস ভট্রাচার্যের 
অভিভাষণের পর সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ করেন মধুপর্ণী সম্পাদক অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য । 
এরপর ছিলো উপস্থিত ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদক, কবি, লেখক, সাংবাদিক-প্রতিনিধিবৃন্দের 
পরিচয়পর্ব। 

দুপুরে অসিত দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এবং অজিতেশ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 
হয় কবি সম্মেলন। কবি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কবিতা সিংহ। জগন্নাথ বিশ্বাস, 
কেদার ভাদুড়ী, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, পুণ্যপ্রোক দাশগুপ্ত, সুনীল খা, দেবাশিস প্রধান, মঞ্জুলা লাহিড়ী. 
নীরদ রায়, জয়ৎ সেন, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, অনুভব সরকার, বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী, শিপ্রা 
দে, বিপদভগ্তন সরকার, হরি চৌধুরী প্রমূখ প্রায় ২৬ জ্ঞন কবিতা পাঠ করেন। বিকেলের 
অধিবেশনে আধুনিক কবিতার গীতিরূাপ পরিবেশন করেন ঝবিণ মিত্র এবং প্রণয় দাশ । লিটল 
ম্যাগাজিন আন্দোলনের ওপর বক্তব্য রাখেন পবিত্র সরকার। 

এদিন বিশিষ্ট কবি হিসোবে কেদার ভাদুড়ী এবং বিশিষ্ট, গল্পকার হিসেবে ভশীরথ দিশ্রাকে 
মধুপনী পুরস্কার প্রদান করা হয়? কেদার ভাদুড়ী এবং ভগীরথ মিশ্রের কবিতা এবং গল্পের 
ওপর আলোচনা করেন জ্রয়ৎ সেন এবং অমল বসু। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ' 
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্যামলকমার ঘোষ ৷ আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, ছড়ার গান, লেক গতি 
এবং শ্রুতিনাটকে এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান রীতিমতো জমে উঠেছিলো । 

৪ মার্চ সকালে ১ম অধিবেশনে ছিলো কিছু কবিতা এবং গল্প পাঠের আ'সর । সরোজ রায়, 
কমল সাহা, শান্তনু রায়, নির্মল চক্রবর্তী, সরি তোকদার, রেবা মৈত্র প্রমুখের কবিতা পা 
পর কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কবিতা সিংহ বলেন, "আমার লেখার টেলি খল 
নড়ে তখন আমি লিখাতে পারি না। আমার দোশের সমস্ত কিছু যখন নাড়ে তখন আমি কি 

অধূপণী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৯৫ 








করে লিখবো? ...-একটা কবিতা লিখে মনে হয় আমি শেষ হয়ে যাইনি তো? এই ভয় যেন 
আমাদের মধ্যে থাকে।' গল্প পাঠের আসরে সভাপতি ছিলেন সুধীর করণ। বিশেষ অতিথি 
ছিলেন হরেন ঘোব। চোমংলামা. মিনতি দাশশুস্তা, প্রবীর শীল, শশাক্ষশেখর সরকার, 
অভিজিত সেন. ডাঃ বৃদ্দাবনচন্দ্র বাগচী স্বরচিত গল্প পাঠ করে শোনান। 
২য় অধিবেশনে অমলেন্দু বিকাশ করচৌধুরীর পরিচালনায় উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন হরেন ঘোষ, পবিত্র গুপ্ত এবং আনন্দগো'পাল ঘোষ। 
লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ সমস্যার ওপর আলোচনা করেন পবিত্র সরকার, অশোক কুণ্টু এবং 
কবিতা সিংহ। এদিন প্রবদ্ধকার এবং গল্পকার হিসেবে মধুপণী পুরস্কার দেওয়া হয় ডাঃ 
বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী এবং চোমংলামা (বিমল ঘোষ)কে। এঁদের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন 
সুক্রিতভূষণ রায় এবং হরেন ঘোব। সম্পাদক হিসেবে মধুপণী পুরস্কার পান পুরুলিয়ার ছত্রাক 
পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ বসুরায়। অসুস্থতার জন্য তিনি সম্মেলনে আসতে পারেননি। 
সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অজিতেশ ভট্রাচার্য। সবশেষে 
আমন্ত্রিত অতিথিদের ত্রিতীর্থ মঞ্চে ত্রিতীর্থ প্রযোজিত 'দেবাংশী' নাটকটি দেখানো হয়। 
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২ চৈত্র, ১৩৯০ 


উত্তরবঙ্গের “মধুপরগী” পত্রিকার রজতজয়ত্বী 


নির্মল ঘোষ : উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত শহর বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 
'মধুপনী'র পচিশ বছর পূর্তি উৎসব এ-অঞ্চলের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মধূপনী পত্রিকার 
রজতন্রয়স্ত্তী উৎসব উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তো বটেই, কলকাতা থেকেও 
এসেছিলেন বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা ও সঙ্গীতশিল্পীরা। সম্প্রতি দু'দিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ 
সারম্বত সম্মেলন হয়ে গেল বালুরঘাট শহরে। 
পরমায়ু পূর্ণ করলেও উত্তরবঙ্গের কোনও লিটল ম্যাগাজিন আজও পর্যস্ত নিয়মিতভাবে 
একাদিক্রমে পঁচিশ বছর চলেনি। ফলে এই স্মরণীয় ঘটনায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে যেমন একটা 
ভীষণ সাড়া জেগেছে তেমনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ-সহ কলকাতার নামী-দামী-লেখক-লেখিকারা 
বালুরঘাটে দু'দিনব্যাপী মধুপনী উৎসবে যোগ দিয়ে মধুপনী-সহ উত্তরবঙ্গের সাহিতা 
উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন? 

১৯৬৫ সালে বালুরঘাট কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও গবেষক 
ডঃ সুধীর করণের সম্পাদনায় মধুপর্ণী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা 
সম্পাদনার পর ডঃ করণ অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে সহকারী সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য 
সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন! তখনও পর্যস্ত জানা ছিল মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিনের 
অবধারিত ভাগ্যলিপিই মধুপনীর শেষ পরিণাম ' কিন্তু সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য বোধহয় 
সেদিন পত্রিকাখানিকে চ্যালেঞ্ হিসেবে নিয়েছিলেন ' 

উত্তরবঙ্গ ইংরেক্ত আমল থেকেই অর্থনৈতিক, রাডনৈতিল, সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত 
ছিল! স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও সে অবহেলার ব্যতিক্রম ঘটেনি ॥ কিন্তু ইনানীংক্যলে উত্তরবঙ্গের 
উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হলেও এতকিনের পৃপ্জীভূত অবহেলার পরিগ্ম তো দু'এক 
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বছরে সংশোধন করা সম্ভব নয় । এ-ব্যাপারে মধুপণী সাহিত্য পত্রিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে আন্দর কয়েক বছর ধরে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার (বর্তমানে ছয়) প্রতিটি 
জেলা নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। এই পর্যায়ে একমাত্র দার্জিলিং জেলা ছাড়া 
আর সব জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই জেলা সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে রাজ্য 
সরকারও উত্তরবঙ্গ ও তার উন্নয়ন কার্যধারা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা-চিজ্তার অবকাশ 
পাচ্ছে। 

উত্তরবঙ্গের যারা আজ খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদার, অভিজিৎ 
সেন, বিমল ঘোষ (চোমংলামা), বেনু দত্তরায়, জগন্নাথ বিশ্বাস, বৃন্দাবন বাগচি সবাই কোনও 
না-কোনও সময়ে মধুপর্নীতে লিখেছেন। মধূপর্ী বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আজ 
সার্থকভাবে স্থান করে নিয়েছে। 

সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য নিজেও একজন সার্থক ছোট গল্পকার। তার প্রকাশিত ছোট 
গল্প সংকলন 'হয়তো ত্রিভুজ’ ও কাব্য নাটক ‘প্রজন্মের কাল’ বিদগ্ধজন কর্তৃক ইতিমধ্যেই 
সমাদৃত হায়েছে। 

বুধবার, ওভারল্যান্ড ২৮ জুলাই, ১৯৯৩ 


মধুপর্ণার পঁচিশ বছর 
তপোধীর ভট্টাচার্য 


একটাই তো জীবন আমাদের। এত দুর্মুল্য তাই এত সুন্দর । এই জীবনের কত প্রহর তবু 
ঝরে যায় নিষ্ঘলা, কাজে লাগে না কোন। না ব্যক্তিগত খদ্ধিতে, না সম্টির উদ্মোচনে। কোন 
কিছুই না-করা আর কোন কিছুই না-হওয়ায় অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় বিদ্ধ হই। কিন্তু নিক্রিয়তার 
শেকলকে ভেঙে প্রাণের বন্যায় বয়ে যেতে পারি না। অহরহ মৃত্যুর ধূসর ছায়ায় থাকি, প্রতিটি 
সুহূর্তই মৃত্যুময় হয়ে ওঠে ব্যর্থতায়, নিরর্থকতায়, নিরানন্দের বোঝায় ধুঁকতে-ধুঁকতে। অথচ 
জীবনকে অর্থবহ আর দ্যোতনাষয় করে তোলাই তো মানুষের দায়? নিশ্চয় । আর, এই দায় 
মানুষের অস্তিত্বের সীমাকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই প্রকাশের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। 

ংবা, বলা ভালো, প্রকাশের সংগ্রাম নিরস্তর করে-যাওয়াই মানুষের আসল পরীক্ষা। 
জীবনকে তাতপর্যময় করার জন্যে এই প্রক্রিয়াই মানুষের! সৃষ্টির সংগ্রাম আর সংগ্রানের সুষ্টি। 

যখন আবিষ্কার করি, অমেয় এই দ্বান্ভিকতা তত্ত নয় শুধু, ভীবনের বাস্তবতায় ফুটে 
উঠছে-_মনে হয়, বেঁচে আছি। মনে হয়, অমানবিক কুম্রীতা ও দৈনোর লাঞ্ছনা সত্তেও জীবন 
আসলে সুন্দর। মহাভারতের সেই রূপককাহিনী মনে আসে : একভ্ঞন পথাভোলা মানুষ 
অসতর্ক মুহূর্তে সাপ-সংকুল কুয়োয় পড়ে যেতে যেতে বটের ঝুরি ধারে ঝুলছে, হাত ফসকালে 
অনিবার্য মৃত্যু; সেই ঝুরিটিও আবার হদুরে খাওয়া: বটগাছে মৌমাছি চাপ বেঁধেছে, মাঝে 
মাঝে দুটো-তিনটে মৌমাছি হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে তাকে! এত কষ্ট লোকটি সহ] করছে কারণ 
হঠাৎ-হঠাৎ দু-এক ফোটা অধ এসে পড়ছে তার ঠোটে তো, এই হল জীবন। পথচলার ক্লেশ 
সইতে সইতে গোপন মধুর উৎস খুঁক্তে পাওয়ার চেষ্টা, অবিরাম এই চেষ্টার ফলশ্রুতি হল 
সাহিতা, সংস্কৃতি, শিল্প । তাই যখন হকে-কাধা দিনরাত্রি হেলে একটু বাইারে বড়াই, চার 
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দেওয়ালের ঘেরা্টোপ থেকে সরে এসে খুঁঞ্জে পাই আলোকিত কোন অলিন্দ___নিজেবে। মানুষ 
বলে চিনতে পারি। এ ধরনের বিরল মুহূর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর সমষ্টিগত উদ্বোধনের 
দ্বম্ধ ঘুচে যায়, সৃত্রনের স্পন্দনে পলাশ ফুটে ওঠে চারদিকে। জেগে ওঠে উৎসব-সমারোহ। 
মরচে ধরা তারেও বেজ্দে উঠে সুর, বসম্ভবাহারের ৷ 

এমন মুহূর্তে নদীর শুকনো খাতেও অলোচ্ছাস দেখাচ্ছে যেন। সৃষ্টিবিরোধী কলুষ আর 
আচ্ছা করতে পারে না। মিলনের আবেগ তৈরি হয়, হাসিতে-হাসিতে ছড়িয়ে যায় আমন্ত্রণ। 
মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ সতা হয়ে ওঠে তখন, আরো একবার । বিশ্বাসের কেন্দ্র ফিরে 
পাই, আত্মবিনাশী অন্ধকার সরে যায় দূরে। 

সত্যিই কী হয় এমন? নাকি এ শুধু নিজেকে ভোলানোর ছলনা! এই দীর্ণ প্রজন্মের 
একজন, নিরীম্বরবাদী হওয়াতে সংকট যার তীব্রতর-__দে কিভাবে নতুন আস্তিক্যবোধের 
ঘোষণা করবে? করতে পারে, যদি অসংখ্য পরাজয় ও যন্ত্রণার গ্লানি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার 
ক্ষন্যে মানুষের সংগ্রাম-লালিত সৃষ্টিতে আর সৃষ্টি-স্পন্দিত সংগ্রামে প্রেরণার সূত্র খুজে পায়। 
অর্থাৎ শ্রীতিহীন কৃষ্ণপক্ষে দাঁড়িয়েও যদি লক্ষ্য করে প্রত্যয় ও অধ্যবসায়, প্রীতি ও উদ্যোগ, 
স্বপ্র ও সংগঠনের যুগলবন্দী; সত্যিই হয় এমন, হয়েছে। 

হয়েছে পশ্চিমবাংলার এক প্রত্যন্ত শহর, বালুরঘাটে। রেল সেখানে পৌঁছায়নি, 
সাম্প্রতিকের বহু সোনার হরিণ অধরা সেখানে, এখনও । কিন্তু হয়ত সে জন্যেই প্রকাশের 
ব্যাকুলতা নিরালম্ম নয় এ ছোট্ট শহরে। সেখানে ত্রিতীর্থ আছে, আর আছে মধুপনী। মূল্যবোধ 
আছে, আছে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লড়াই ক্ষয়-সংক্রমতা ও আত্মিক অবসাদের বিরুদ্ধে, জ্ঞাড্য 
ও স্থলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলেছে নিরশুর। চারদিকে ঘনিয়ে উঠছে যখন শীত আর অন্ধকার, 
সে সময় দুরস্ত জেদ ও একাগ্রতা নিয়ে লড়াই চলেছে বসস্ত আর আলোকে ছিনিয়ে আনার। 
তাই সেখানে জ্রীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়; কারণ, যুদ্ধ যেখানে তীব্র_জীবন সেখানেই 
নিরক্কুশ। 

প্রাতিষ্ঠানিকতার অর্থাৎ পণাসর্বস্বতার প্রকাশ্য ও গোপন সীড়াশি আক্রমণ সম্পর্কে 
সচেতন না হয়ে কোনো লিটল ম্যাগাজিন এগোতে পারে না এক কদমও। গুণগত বিচার 
পরের কথা! তাই নধুপর্ীর মত ছোট্র কাগজ যে পরিক্রমা করে এলো পঁচিশ বছরের দীর্ঘ 
পথ-_এইটে তথ্য হিসেবে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রূপকমূল্যে আরো অসামানা। অজিতেশ 
ভট্টাচার্য সম্পাদক হিসেবে যে অদম্য নিষ্ঠা ও সহিষুতা এবং তিতিক্ষার প্রমাণ দিয়েছেন_ 
এর জুড়ি মেলা ভার. বিশেষত এই কারণেই যে বিরুদ্ধ পরিবেশেও তাকে ক্রমশ তৈরি করে 
নিতে হয়েছে এগিয়ে যাওয়ার উপকরণ ও নিয়মাবলী । সহযাস্ত্রীদের নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে 
তুলতে হয়েছে ধৈর্য ও ধারাবাহিকতার অস্ত্রান আদর্শ । তবু মধূপণণী জানে এখনও পর্যস্ত যাত্রার 
বার্তা পৌঁছানো হয়েছে শুধু, পথের শেষ যে কোথায়--জানা নেই। কেন না, সৃষ্টির যে সংগ্রাম 
লিটল ন্যাগাজিনের তাতে আরম্তই থাকে শুধু, সমাপন শব্দটি যেন অলীক ও সুদূর কজনা। 
ফলে মধুপরণীও আসলে সিসিফাস; চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বহু শ্রমে যে পাথরটি শিখরে তোলা 
হয় সেইটে গড়িয়ে পড়ে যায় অচিরেই । আবার নতুনভাবে শুরু করতে হয় শিখরাপ্তরে পাথর 
তোলার কঠিন অধাবসায়। পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পরেণ্ড মধুপণী এক ন্গেচ্ছশ্রমে চিরবন্দী 
সিসিকাস তাই। 
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গত ৬ ও ৭ মার্চ বালুরঘাটে মধুপনীর পঁচিশ বছর পূর্তি উদ্যাপন উৎসবে শামিল হতে 
পেরে তাই ভালো লাগল খুব। না, ঠিক বলা হল না। বলা উচিত, ভীবন-যাপলের সহজিয়া 
অভ্যাস থেকে আশ্চর্যে পৌঁছানোর আনন্দ প্রগাড়ভাবে অনুভব করলাম আরো একবার । সেই 
রূপককাহিনীর মত নিজ্রেকেও যখন মনে হচ্ছিল বটের ঝুরি ধরে ঝুলতে থাকা মানুষ, 
সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে যার নিরালম্ব অবস্থান ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে একদিকে 
অন্যদিকে সৃষ্টি ও সংগ্রামের মতাদর্শটি ফাপা ও সঙ্গতিশুন্য হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় 
যাকে অহরহ হতে হচ্ছে ত্রস্ত। সে সময় প্রান্তিক ভ্রনপদের একটি লিটল ম্যাগাজিনের 
মিলনমেলা ধমনীতে নতুন রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করলো যেন। এইটে হতে পারলো কারণ 
সত্যিকারের কিছু সৃষ্টিশীল মনের উত্তাপ এ মিলনমেলা থেকে শুষে নেওয়া গেছে। 
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো হয়েছিলেন নানা বয়সের চিরতরুণরা-__্যাদের মধ্যে 
কেউ কবি, কেউ গল্পকার, কেউ নাট্যকার, কেউ লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, কেউ বা 
সংগঠক। কেউ কেউ আবার শুধুই পড়ুয়া। দু'দিন ধরে আড্ডা, তুমুল আড্ডা। কখনও 
রবীন্্রভবনের লনে বড়-বড় রঙিন ছাতার নিচে, কখনও পুরসভার অতিথিনিবাস স্ষণিকায়, 
কখনও খাওয়া-দাওয়ার ধাক-ফোকরে ঘরে-বাইরে । 

আমরা যারা শিলিগুড়ি থেকে গেছি; মধূপর্ণীর এই পঁচিশ বছর পথচলার শৌর্য ও 
সৌন্দর্যকে অনুভব করেছি যেন প্রতিটি পর্যায়ে। বাস টার্ষিনাসে অপেক্ষা করার সময় 
সংবেদনশীল মস্তবা, দিলীপদার স্মৃতিচারণ, আলমের শিশুকন্যার কাকলি, বালুরঘাটে 
রাতজাগ! সত্বেও বিশ্বরূপের তৎপরতা, হরেন ঘোষের সহাস্য আমন্ত্রণ, ক্ষণিকার ছাদ থেকে 
দেখা নিসর্গ সমস্তই যেন একই সিমফোনির টুকরো সুর। ফিরে আসছি যখন, গঙ্গারামাপুরের 
যাত্রা বিরতিতে বীরেন শাসমল ও ভগীরণ মিশ্র যেন সেই সুর সাম্যের সক্কারী ও আভোগ। 
অধুপর্ণী মিলিয়েছে, যেসব কবি-লেখকেরা লিটল ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করে সৃজ্রনের দুরূহ 
যুদ্ধে ম্ন__তাদের। লাজুক মুখে সদ্যযুবা প্রদীপ যখন তার কাগজ এনে দেয় কিংবা তথাগত 
লোকসংস্কৃতির জন্যে শেকড় সন্ধানের কথা বলেন দার্শনিক চণ্ডীদাসকে অথবা অভিজিৎ সেন, 
সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অশ্রলকুমার সিকদার, হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে বার বার গড়ে ওঠে আড্ডার পরিমণ্ডল বা নির্ভেজাল মক্ঞার তুমূল হৈ" 
হল্লা আর মাঝেমাঝেই সবাইকে তাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানকে সচল রাখতে চান অজ্জিতেশ__সে 
সময় মধুপণীর মধুচক্রটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে যেন। 

যেহেতু সাহিত্যপত্রের রজতভ্ঞয়স্তী, কবিতাপাঠ, গল্পপাঠ, আলোচনা থাকবেই। বাংলা 
কবিতা ও ছোটগল্পের বিচিত্র প্রবণতার, সামান্য হলেও আভাস পাওয়া গেছে। তরুণতর 
কবিদের মধ্যে ভাষার গ্রন্থনা যে এই মুহূর্তে খুব গুরুত্ব পাচ্ছে, সেইটে লক্ষণীয় ৷ বিশ্বরূপ 
দেসরকার, শুভময় সমাদনর. আবদুস সালাম সমু, সেবস্তী ঘোষ, সুমন লেনশর্মার পদ্য 
হয়েছে। ব্রততী ঘোমরায়. বীরেন শ্াসমল, পীযূষ ভট্টাচার্য, উত্তম দাশ-এর মত কবিলের 
লেখায় নির্মিতি প্রকরণ নিয়ে সতত ভাবনা ভালো লেগেছে এদের মধ্যে বীরেন ও সীমূষ 
সব্যসাচী--ছোটগাল্লেও ভমহকার নৈপুণা। গল্পকাবদের আধো অভিজিৎ সেন, অনিন্দা ভত্রাচোহ 
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তো ছিলেনই, নীলা করের গল্পেও মুল্সিয়ান রয়েছে। 

কিন্তু এ তো বাহা। মধুপ্নীর পঁচিশ বছরে কবিতা গল্প পড়া তো হবেই। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন 
স্তরে গান্তীর্যের অভাব ছিল না, কেন না অভ্িতেশ মধুপনীর কর্মযজ্ঞে সমাজের ননোত্তরের 
মানুষক্তনকে, যুক্ত করেছেন। কিংবা, যুক্তই করেননি কেবল, সৃজনী-প্রক্রিয়া ও নান্দনিক 
পরিবেশের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গেছেন তারা। প্রতিটি নুহূর্তেই তো শিল্পী আমরা, সৃজনের 
আবেগে স্পন্দিত; শুধু প্রকাশের অভাবে নিজেরাই নিজেদের চিনে নিতে পারি না। স্ধুপনী 
দেখিয়েছে, এ সব মুহূর্তের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার জন্যে সবচেয়ে জরুরি আসলে সংলগ্নতার 
বোধ। এই সংলগ্রতা ছিল বলেই কোন জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট সুখবিলাস বার্মা 
মহাশয়, গাইতে পেরেছেন ভাওয়াইয়া ও চটকা__আবহমান লোকসংস্কৃতির সঞ্জীবনী 
ঝরণাধারা যে প্রাসঙ্গিক এখনও, সাংস্কৃতিক নিজস্ব ভাষায় সেই বার্তা জানিয়ে। শুণীজ্রন 
সংবর্ধনায় মঞ্চে যাঁরা হাজির ছিলেন, তাদের সাধারণভাবে কোন সাহিত্যসভায় দেখাই যায় 
না হয়ত। মধুপণী মিলিয়েছে, মেলাতে পেরেছে। তা ছাড়া সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অভিজিৎ সেন 
এর মত সৃজনশীল বাক্তিত্ব ছিলেন যেমন__ তেমনি ছিলেন নিয়ত তৎপর সন্দীপ দত্ত, লিটল 
ম্যাগাজিন আন্দোলনের সমিধ সংগ্রহে যার ভূমিকা আজ্ঞা কিংবদস্তী। প্রদীপ জ্বালানোর আগে 
সলতে পাকানোর দারুণ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে চলেছেন সন্দীপ, ক্রান্তিহীন আনন্দে। মাথায় 
কাগজের টুপিতে “লিটল ম্যাগাজিন পড়ুন, কিনুন', তাৎপর্ধে রাজকীয় শিরস্ত্রাণের চেয়েও ঢের 
বেশি মর্যাদাবান । দ্যাখ হে মানুষ ভাই, ক্ষয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চলছে প্রতিদিন 
প্রতিক্ষণ! 

রবীন্দ্রভবন চত্বরে ছোট পত্রিকা ও বইয়ের প্রদর্শনী। সন্দীপ পরিচিতকে ঘনিষ্ঠ আর 
অপরিচিতকে পরিচিত করে তুলছেন সেখানে দাঁড়িয়ে। আছেন সমীর ভট্টাচার্য, শিবানী রায়, 
শ্যান্স ঘোষ, নির্মলেন্দু তালুকদার-_হৈ হুল্লোড়ে যোগ দিচ্ছেন কখনও কখনও বা মাইকের 
সামনে দাঁড়িয়ে দু'চার কথা বলছেন। পত্রিকা, বই সামলাচ্ছে বালুরঘাটের প্রদীপ আর বাংলা 
আকাদেমির সম্ভল। সাধন, ভগীরথ, অভিজিৎ, বীরেন, অশ্রুকুমার, সমরেন্দ্র, হরিমাধব, চত্বরে 
ও প্রেক্ষাগৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । ফলে, মূহূর্মূহ বদলে যাচ্ছে চুম্বকক্ষেত্র; ছোট্ট ছোট্ট জটলা তৈরি 
হচ্ছে হাসির দমকে, ভাঙছে, গড়ছে। একপ্রস্থ চা শেষ হতে না হতে আরেক প্রস্থ চা শুরু হয়ে 
যাচ্ছে। সিরিয়াস আলোচনার মোড় ঘুরে যাচ্ছে সহসা, কথকতা সারে যাচ্ছে দেশব্যাপী 
বারুদের দিকে, আধুনিকতার ক্ষয় নিয়ে তর্ক জমে উঠছে, বিকল্প সংস্কৃতির উপযোগী বিকল্প 
বয়ন নিয়ে দু'চারাটে মস্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছেন কেউ। হচ্ছে ঠিকানা বিনিময় লেখার আমস্ত্রণ। 
মুক্াক্ষর__সম্পাদক পৃথ্বীশ সাহা, মহাদিগম্ত__ সম্পাদক উত্তম দাশ, সীমান্ত সাহিত্য-_ 
সম্পাদক কার্তিক মোদক, জোয়ার__সম্পাদক পুষ্পজ্িৎ রায় ভিড়ের মধ্যেই আগামীসংখ্যার 
পরিকল্পনার কথা শোনাচ্ছেন । সধুপনীর এই উৎসবে যেন লেখার শ্রীণরুন থেকে পর্দা উঠে 
গেছে; কবিতা ও গল্পের অন্তর্তবন কিভাবে সামান্িক সংবেদনার উত্তাপে গড়ে ওঠে, চলমান 
ভীবনের বাতিরেকী চলন থেকে ড্রাম ওঠা অবসাদের পুগ্তপূঞ্জ অন্ধকার কোটে যায়__তারই 
চমতকার আভাস পেয়েছি আমরা। 

মধূপলী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন বাংল আকাদেমির সহযোগিতায় ৷ 
সাহিত্য চায় শ্রষ্টার স্বাধীনতা কতটুকু ও কিভাবে স্বীকার্য, এই দিয়ে উত্তপ্ত নিতর্ক তো কম 
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হয়নি কিন্তু এখন পর্যন্ত বহু গুণীজ্ঞনের চিন্তাও ঝাপসা এবং লক্ষাহীন! এইটে মনে রেখে 
আলোচনাচক্র করা হয়েছিল ৭ মার্চ সকাল। এতে বক্তা ছিলেন প্রণয়কুমার কুণ্ড ও 
সরোজমোহন মিত্র, আর সভাপতিত্ব করেন অশ্রন্কুমার সিকদার-তিনজ্ছনেই সমালোচক । 
সম্ভবত সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের মধ্যে কাউকে এদের সঙ্গে আলোচক হিসেবে রাখলে তর্কটা 
জমে উঠত, নতুন মাত্রাও যুক্ত হত। যাঁরা গল্প-কবিতা লিখছেন, তাদের সংবেদনশীলতায় 
“স্বাধীনতার তাৎপর্য ঠিক কী, সামাজিক মানুষ হিসেবে দায়বোধ আত্মবিরোধিতা বা 
আত্মখণ্ডনের কোন ক্ষেত্র তৈরি করে কি না_ সেসব অনু্িবিত থেকে গেছে। আসলে দেখা 
ও দেখানোয় দু'টি ধরন রয়েছে শিল্প সাহিত্যে-এক, বাইরে থেকে ভেতরপানে চাওয়া এবং 
দুই, ভেতর থেকে বাইরে দেখা । সৃষ্টিশীল মন যখন সৃজ্নের পথরেখাকে, চড়াই-উত্রাহ সহ, 
বিশ্লেষণ করে__-তাতে এমন কিছু চিন্তাবীজ্জ অন্কুরিত হওয়া সম্ভব, যার সাহায্যে সত্য থেকে 
সতাশ্রমকে আলাদা করে নিতে পারি। সেই সঙ্গে, লেখার গ্রীনকুমটিও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। 
কেউ। সব মিলিয়ে, তবু, 'স্বাধীনতাজনিত দায় ও আত্মিক সংকট কিন্তু অনালোচিতই রয়ে 
গেল! অশ্রুুমারের মনোজ্ঞ ও সুত্রধারজনোচিত সর্বশেষ মন্তব্যে স্বাধীনতার নান্দনিক ও 
সামাজিক তাৎপর্য উচ্চারিত হল। 

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয়, 'ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগগত সমস্যা, সাহিত্যের দায়'। 
নিঃসন্দেহে আজকের বহ্নিমান সময়ে এ বিষয়ে মতবিনিময় সবচেয়ে জ্ররুরি। মধূপণী এ 
ব্যাপারে সচেতন বলেই আসন্ন পথ চলাকে নিক্ষষ্টক করার ভ্রন্যে আমাদের চিন্তাকে তর্ক- 
বিতর্কের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতর করতে চেয়েছে এবং এক্ষেত্রে অনেকটা সফলও হয়েছে বলা 
যায়! এতে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য পুস্তক পর্যদের অধিকর্তা প্রশাস্ত দাশগুপ্ত আর বক্তা 
ছিলেন তিনজন-_বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, পবিত্র গুপ্ত এবং এই নিবন্ধের লেখক। দেখা গেল, ধর্ম 
খুবই স্পর্শকাতর এলাকা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা কিভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব-__প্রথমত 
স্্রীবনচর্চায় এবং বিশেষতাবে সৃষ্টিশীলতায়__সে বিষয়ে এখন যথেষ্ট দ্বিধা, সংশয়, পিছুটান 
ও স্থিতাবস্থার পোষকতা রয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এইটেও কম বড় পাওয়া নয়। কারণ মধূ্পণী 
আসলে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের যে আয়না এই আগুন-ঝরানো সময়ই 
তুলে ধরেছে। আর, তাতে প্রাথমিক লড়াই যে নিজের অভ্যাসের শেকল ভাঙার জ্ঞনো 
নিজেরই বিরুদ্ধে__এই সত্য জানা গেল আরো একবার ৷ ধর্মমোহর চেয়ে নাস্তিকতা অনেক 
ভালো. জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এর আলোচনায় সে কথ: স্মরণ হল যেনন, তেমনি এই 
ভাবনাও উচ্চারিত হল যে. মানবকেন্দ্রিক বিশ্বে আস্তিক্যবাদের নতুন ব্যাখ্য' অনিবার্য; এখন 
বিশ শতকের শেষপ্রান্তে নাস্তিক সে-ই যে মানুষকে বর্জন করে অনিদেশ ঈশ্মরকে খোজে, এবং 


[মাকে চত 








করে না কখনো । মানুষ, একমাত্র মানুষই আরাধর। 

মধুপণীর উৎসব মঞ্চ থেকে এই ভাবনার অল্রণনই তৈরি হল পরের আলাপচারিতায় 
ফিরে ফিরে এল তাই নানা কথা, নানা প্রস্থ, নানা সংকল ' 

প্রথম রাতে ত্রিতীর্থের নাটক মন্ত্রশক্ডি দেখানোর ব্যবস্থা ছিল: (৩তাগা আন্দোলনের 
পটতুঘিতে বিধৃত নাটাবস্ত চমৎকার অভিনয় ও পরিচালনার গুণে এ: শ্রনবদা শিল্পকর্ম হয়ে 
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উঠতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল আরো একবার । মাধবদার সঙ্গে পরে কথাও হল নাট্য 
আন্দোলন সম্পর্কে। বিশেষত প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যায়নের অতি সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের পর্যায়ে 
না্যকক্ীরা কিভাবে মোকাবিলা করবেন ক্ষয় ও বিকারের আক্রমণকে__তার সদানন্দ 
উপস্থিতির মধোই এসব প্রসঙ্গ এনে উসকে দিতে চাইলাম। 

অবরে-সবরে খানিকক্ষণের ছুটি নিয়ে যাওয়া হল আত্রেয়ী নদীর ব্রিজে । সন্ধা যখন মন্দ- 
মন্ত্র এগিয়ে আসছে, দুই ছাত্র অরুপ ও নকুলের কল্যাণে ঘুরে এলাম ওদের গ্রামের বাড়ি 
থেকে_ যেখানে শাস্তি এখনও কল্যাণ হয়ে আছে। খানিক দূরেই, দিগন্তে, বাংলাদেশের নিসর্গ 
দেখালো ওরা। মলে পড়ছিল, খাত্বিকের ছবি 'কোমল গান্ধার'-এর কথা । একটি ধানের ওপরে 
একটি শিশির বিন্দু যেন, দেখা হয় না কতদিন! 

সব কিছু অনবদা ফ্রিজশট হয়ে রইল। অনিতেশ ভট্টাচার্যের যোগ্য নেতৃত্বে মধুপনী 
নিঃসন্দেহে দীর্ঘজীবী স্মৃতি উপহার দিয়েছে। এই তো লিটল ম্যাগাজিনের সবচেয়ে বড় দায়, 
মানুষের কাছে, মানুষের জন্যে বেঁচে থাকার আনন্দ ফিরিয়ে দেওয়া। এ যে রহু চণ্ডালের হাড়- 
এর স্থপতি অভিজিৎ সেন, পক্ষ-বিপক্ষের ভাস্কর সাধন চট্রোপাধ্যায়. কান্নাবারদের কবি 
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আর রাবণ গল্পের অসামান) রূপকার ভগীরথ মিশ্রকে নতুন করে আবিষ্কার 
করলাম মধুপর্ণীর মিলনমেলায়__এই জন্যেই বেঁচে থাকা যায়। লক্ষ করলামা কেন কথাই 
তাদের তুলি ও রঙ, ছেনি ও হাতুড়ি। কেন তাদের শিল্পিত উপস্থিতিতে বেজে ওঠে 
অর্চিউসের বাঁশি! যখন সাধনকে বা অভিভ্রিৎকে তাদের গল্পের কোন অনুবঙ্গ মনে করিয়ে 
দিই-_এক লহমায় সূক্ষ্ম রূপাস্তর ঘটে যায় যেন। সহৃদয় সামাব্জিক তখন সংবেদনায় স্থিতধী, 
চোখের তারায় প্রাস্তরের দাস্য আবার প্রীতির উত্তাপ। আর, ভগীরথ? কথার বৃহস্পতি। 
পরিচয়ের মিনিট খানেকের মধ্যে শুনিয়ে দেন কৌতুকনির্বার এক বস্তাত্ত-_তার আবানিতে 
চিঠি লিখে কী বিপত্তি বাধিয়েছিল বন্ধ! তারপর দু'দিন শুধু কথার মালা গীথা। ক্রিশে হয়ে 
গেল কী? কিন্তু, আসলে, এইটেই তো করেছি আমরা। মধুপলীর উৎসব-উপলক্ষে সম্পর্কের, 
বিশ্বাসের, প্রীতির মালা গেঁথেছি। একটাই যে জীবন আমাদের! এত হিম রিক্ততার সন্ত্রাস, 
আগুনের জ্বনে তবুও তাই প্রমিথিউস হয়ে ওঠা! 

স্বপ্রের স্থাপত্য হয়েই থাক বরং এই দু'টি দিন, রুদ্ধম্মাস মুহ্র্তগুলিতে যার স্মৃতি 
উজ্জ্রীতিবত করতে থাবে। লিটল ম্যাগান্তিন__এর চেয়ে ভালো কি দিতে পারে আর? 
অপজীবলের ভুলভুলায়াতে নতুন করে ক্ঞাগিয়ে দেওয়াই তার কাজ ৷ মনে পড়ে, ‘রাবণ’ গল্প 
সম্পর্কে উদ্বেল আমাদের দিকে তাকিয়ে, লঘু সুরে বলে উঠেছিলেন ভগীরথ : “কোথায় কবে 
কী গল্প লিখেছি. কোন কাগজে কবিতা লিখেছেন আপনি আর, তারই বেই ধারে আজ আমরা 
এই এভাবে কথা বলছি! এ ধরনের আশ্চর্য ব্যাপার আজও হয় বলে সত্যি মনে হয়, বাঁচি! 
আরো দশ বছর বীচি! সুগারটা কমিয়ে ফেলি. আরো লিখি, কতসব লিখেছি হেলাফেলা করে! 
আর না. এখন থেকে লেখার মতোই লিখি। লিখতে লিখতে বাঁচি!" 

মধুপর্ীর পঁচিশ বছর পূর্তি সার্থক শুধুমাত্র এমন নিবিড় উচ্চারণ শুনাতে পেয়েছি বলে, 
এমনভাবে দু-এক ফোটা মধু বটের ঝুরি ধরে ঝুলতে থাকা আজকের মানুষ হয়েও পাই বলেই 
বেঁচে থাকি, জেগে থাকি কালবেলায়। 

দৈনিক বসুমতী, ছুটির পাতা, ২১ মার্চ. ১৯৯৩ 
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মধুপর্ণীর ছাব্বিশ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান 


নিজ্রস্থ প্রতিনিধিদ্বয় : বালুরঘাট-__দক্ষিণ দিনাজপূর জেলা পরিষদ সভাকক্ষে ১৩ ও ১৪ 
মার্চ, দু'দিনব্যাপী গল্পপাঠ ও কবিতাপাঠ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মধুপর্নীর ছাব্বিশ বৎসর পূর্তি 
উৎসব পালিত হলো। ১৪ই মার্চ বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পত্রিকার সম্পাদক 
অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য, সভাপতি কালিদাস ভট্টাচার্য এবং অনুষ্ঠানের আহবায়ক শিবানী রায় 
অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে অবহিত করেন। মূলত, লেখক- 
পাঠকের মধ্যে তাবের আদান প্রদানের লক্ষ্যেই অনুষ্ঠানের আয়োজন । 

অনুষ্ঠানের প্রথমদিন প্রথমার্ধে বসে গল্প পাঠের আসর। সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন ডঃ 
শ্যামল ঘোষ। আসরে গল্গকারদের পরিচয় পর্ব ছিল আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয়। গল্প- 
পাঠ শেষে শ্রোতা ও গল্পকারের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বটিও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় 
গল্পকার উৎপলেন্দু খা তার প্রিয় “চিঠি গল্পটি পাঠ করেন। গল্পের বাস্তব ভিত্তি, পটভূমি ও 
সমাপ্তি প্রকরণ সম্পর্কিত শ্রোতাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর গল্পকার দেন। আসলে গল্পটি 
প্রশংসিত হয়। 

সাধন চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) 'জ্যোহঙ্নায় পার্লামেন্ট গল্পটি পাঠ করেন। গল্পটিতে 
হতাশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এরূপ অভিযোগ উঠলে গল্পকার 
আত্মপক্ষ সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের মেতাস্তরে বুদ্ধদেব বসুর) সাহায্য নেন__'যে-আঁধার আলোর 
অধিক'। অভিজিৎ সেনের কথায় ‘বয়সে জুনিযর লেখা লেখিতে অগ্রজ, একদা প্রতিক্ষণ-এর 
সহ সম্পাদক’ কিন্নুর রায়ের পাঠ করা “এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার" গল্পটি আসরে ‘অসাধারণ' 
আখ্যা লাভ করে। কিন্্ররের সমসাময়িক ছোট গল্প আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার সৈকত 
রক্ষিতের “মাড়াই কল" গল্পটি শ্রোতাদের তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। গল্পটিকে কেন্দ্র 
করে “ছোট গল্পের সংজ্ঞা’ প্রশ্নে আসরে জোরালো বিতর্ক ওঠে। 

দ্বিতীয়ার্ধে কবিতা-পাঠর আসর সঞ্চালন করেন স্থানীয় তরুণ কবি রতন দাস। এক্ষেত্রেও 
কবিদের পরিচয় পালা সহ. সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় কবি সঞ্জয় দণ্ড, 
দীপেন দাস, দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, উত্তম দত্ত, আব্দুস সালাম সমু, রক্তিম 
সাহা, শুভেন্দু বন্পী এবং বহিরাগত কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা বসু, অরুণ নিয়োগী ও অমিত 
গুপ্ত কবিতা পাঠ করেন। কৃষ্ণা বসুর 'ভ্রাতৃদ্ধিতীয়ার গল্প” কবিতাটি শ্রোতাদের মস্তিষ্ক স্পর্শ 
করে, হৃদয়ে নাড়া দেয়। 

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের €১৪-৩-৯৪) প্রথমার্ধে ছিল গল্প পাঠের আসর ৷ শিবানী রায় 
আহায়ক। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তিনি সুনীল খাঁ মহাশয়কে মঞ্চে আহ্বান জানান। গল্প 
পাঠের আসরের প্রথম গল্পকার ছিলেন, নির্মলেন্দু তালুকদার ভাবায় -কনিষ্ঠতম" অনিন্দ্য 
ভট্টাচার্য। ১৯৬১-তে জন্ম। ১৯৮০-৮২-তে প্রথম গল্প ১৯৯১-তে উপন্যাস ("সময়ের 
আপেক্ষায়) এর ১৯৯২-তে গল্প গ্রন্থ (খাড়ের মানুষ) অনিন্দ্য ভট্টাচার্য পড়লেন এবারের 
শারদীয় প্রমা পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রমাণী গল্প; গল্পের মূল চরিত্র শরৎ তার বাবা ভীম 
এবং জয়স্তী নামের এক মহিল!। মীথের পরিমিত বাহারের অসামানা এই গল্পটি মূলত 
শিক্ষিত পাঠকের জনা বলে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে! অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ মহাশয় 
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গল্পটির ভূয়মী প্রশংসা করে বললেন, লেখক সবই বিশ্লেষণ করেছেন, পাঠকদের জন্য কিছুই 
রাখেননি। একজ্ঞন শ্রোতা বললেন চরিত্রগুলো কেউ ‘মানুষ’ নয় প্রতীকী ছেয়ে উঠেছে। 

দ্বিতীয় গল্পকার ছিলেন সুমনা ঘোব। সুনীল খান মহাশয় বললেন, ইনিই কনিষ্ঠতম এ 
আসরের ৷ হাসির রোল উঠল, যখন অনিন্দ্য ভট্টাচার্য কনিষ্ঠতম ছিলেন একটু আগেই। 
অনিন্দ্যবাবু বললেন, আমি যখন কনিষ্ঠতম ছিলাম, তখন সুমনা ঘোষ আসরে এসে 
পোছানলি। ১৯৬৭-তে জন্ম। গর্বিত গলায় নাম “সময় ও দূরত্বের অঙ্ক", রেবতী ও কৃষ্চেন্দুর 
জীবনের টানাপোড়েন এবং এক শিশুর প্রতি উভয়ের টান এই টানাপোড়েন থেকে তাদের 
মুক্তির আলোতে নিয়ে আসে। নবীনা লেখিকার মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এই গল্প। উপস্থিত 
শ্রোতাদের খুশি করেছিল। 

তৃতীয় লেখক অভিজ্ঞিৎ সেন। তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ অভিজিৎ 
সেনের গল্পের বিশেষ ভ্রোর কোথায় তা! সুন্দরভাবে বিক্লেষণ করেছেন। ধর্ম, বিশেষত ধর্মীয় 
বিশ্বাস মানুষের মনের কোথায় যেন এক বিশেষ শক্তি জোগায়, অভিজ্ঞিৎ সেনের অনেক 
গল্পই এই শক্তির আধারে নির্মিত। বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্তির কথা স্মরণ করেও এক মহান 
ব্যক্তিত্বের (মহাশ্বেতা দেবী) সন্নেহ প্রশ্ন কথা ব্যক্ত করলেন? 

অভিজিৎ সেন স্বল্প কথায় জানালেন তিনি এই আসরের জন্য গল্প নির্বাচনে দ্বিধাগ্রস্ত 
ছিলেন। তার নিজস্ব নির্বাচনে দেবাংশী গল্পটি বিভিন্ন আসরে পাঠ করে আশানুরূপ সারা 
পাননি তাও প্রসঙ্গত জানালেন। এবারে একটি নতুন লেখা গল্প (তখন পর্যপ্ত ছাপা হয়নি) 
পাঠ করলেন। নাম. “ফাম্মুনী রাতের পালা'। 

আমি অর্থাৎ লেখক, মহীপদ, গোপাল মণ্ডল এবং নমিতা গল্পের মূল চরিত্র: নারী প্রেম 
এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন লেখক। গল্পটির প্রচণ্ড টান শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে 
রাখে। পাঠান্তে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন লেখক, পরিশেষে লেখকের প্রশ্ন ছিল; গল্পটি 
কোথাও শ্রোতাদের অশ্লীল মনে হয়েছে কিনা। শ্রোতারা মাথা নাড়েন। না, তা হয়নি। 

আসরের শেষ গল্পটির পাঠ করছিলেন মধুপর্ণী সম্পাদক শ্রীঅত্রিতেশ ভট্টাচার্য। পরিচয় 
ঝরিয়ে দিলেন ডঃ প্রবীর চাট্টোপাধ্যায় । তিনি তার গল্প গ্রন্থ “হয়তো ত্রিভুজ’ থেকে নাম গল্পটি 
পাঠ করলেন। আমি. মেয়েটি এবং সুবেশ ভদ্রলোক যথাক্রমে চিনুদা, রিনি এবং সমীরণ দত্ত, 
এই তিন চরিত্রের এক রান্তিরের ঘটনা । মাঝে ফ্ল্যাশ ব্যাকে এসেছে চিনুর শৈশব, রিনির সঙ্গে 
তার বয়ঃসদ্ধির প্রেম । শ্রোতারা অনেকেই চিনু রিনির সম্পর্কে 'প্রেম' বলতে চাননি । এমনকি 
রিনির বিবাহ পরবর্তী জীবনের এক রাত্তিরে যে ঘটনা লেখক বিবৃত করেছেন, তাতেও 
ত্রিকোণ প্রেম অনেক শ্রোতাই বলতে চাননি, কিন্তু লেখক চেয়েছেন গল্পের নামকরণ এবং 
সমীরণ দত্তের কথায় ও আচরণে তাই প্রতিফলিত হরেছে। যদিও আমরা, চিনুর আচরণে 
অন্তত, শ্রোতারা তা পাইনি। 

অঞ্জুষ দাশগুপ্ত গল্পটাকে মনস্তত্বের অসাধারণ গল্প বললেন এবং ডঃ প্রবীর চন্রোপাধ্যায় 
শ্রীতত্টাচার্যকে গল্প লেখা থেকে নিরন্ত করতে চেয়ে ঠিক কাজ করেননি, তা জানাতেই, ডঃ 
চট্টোপাধ্যায় তার স্বভাব সিদ্ধ ভাষায় বলে উঠলেন, নিরস্তভ করতে চাওয়াতেই হয়তো 
অজিতেশবাবুর গল্প এই পর্যায়ে উঠেছে। 

হাস্যরোলের মধ্যে প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল? 


অধুপশী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৭/ ১০৪ 


অজিতেশ ভট্টাচার্ের গল্পের নারী ও শিশুমনস্তত্বের দিকটি আলোচিত হল। 
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল গল্প, কবিতা ও প্রশ্নন্তোরের আসর । এই পর্বে আমাদের 
প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকায় বিস্তারিত রিপোর্টিং করা সম্ভব হল না জ্রন্য আমরা দুঃখিত। 
অভসালিলা কল্দু. ১৬ই মার্চ, ১৯৯৪ 


মধুপর্ণীর উত্তরবঙ্গ 


ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে। বড়দের যা করা উচিত অথচ করে 
না, ছোটরা তাই করে দেখিয়ে দেয়॥ তবুও তার ‘ছোট’ নাম ঘোচে না। দক্ষিণ দিনাজ্রপুর 
জেলার একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা মধুপনী। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ৩২ বছর, গল্প, কবিতা, 
প্রবন্ধর সম্ভার নিয়ে। মাঝে একবার বিশেষ গল্প সংখ্যা এবং উত্তরবঙ্গ সংখ্যা বেরিয়েছিল। 
সেই পত্রিকার একদিন ইচ্ছে হল, ক্ষুদ্র পত্রিকার আয়না দিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে চেনাবে। শুরু 
হল কাজ। দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন পত্রিকার সম্পাদক অজ্রিতেশ ভট্াচার্য। এবং একে 
একে বেরিয়ে গেল মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর এবং সবশেষে 
দার্জিলিং জেলা সংখ্যা। শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে, শেষ হল ১৯৯৬-তে। প্রতিটি সংখ্যায় 
উপহার দেওয়া হল সংশ্লিষ্ট ভ্রেলাটিকে নিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত বিষয় যথাক্রমে ৩৮, ৫২, ৪৮, 
৬০ এবং ৪৬টি প্রবন্ধের এক-একটি ডালি। লিখলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পণ্ডিত, গবেষক ও 
বিদম্ধত্রনেরা। সংখ্যাগুলির কলেবরও যা দাঁড়াল, এক-একটি প্রায় থান ইটের তুল্য। 
অজ্িতেশবাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় বললেন, কেন? লিটল ম্যাগাজিন এমনটা পারে না 
নাকি? বললেন, আসলে, আপনারা, রাজধানীর মানুষেরা তো উত্তরবঙ্গকে জানতে চান না, 
চিনতে চান না। ভাবলাম, উত্তরবঙ্গের পাঁচখানা ক্যাপসুল বানিয়ে জ্বল দিয়ে গিলিয়ে দিই 
আপনাদের। খুঁজে পেতে, চেটে-চিবিয়ে তো আপনারা খাবেন না কিছুই। অত কষ্ট উত্তরবঙ্গকে 
নিয়ে করতে চায় না কেউ। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র পত্রিকার উদ্দেশ্যই তো এটাই । নিজেদের মাটি 
ও মানুষকে তুলে ধরা। বলি, এত বিশাল বিশাল সংখ্যা বের করবার পয়সা পেলেন 
কোখেকে? অজিতেশ খুব নিস্পৃহ গলায় জবাব দেন, জুটে যায়। ইচ্ছে থাকলেই জুটে যায়। 
কিছু বিজ্ঞাপন পেয়ে গেলাম। বিক্রিবাটাও মন্দ হল না। লেখকরা কেউ পারিশ্রমিক নিলেন 
না। সব মিলিয়ে খরচটা কুলিয়ে গেল। জ্ঞানা গেল, সংখ্যাগুলির বিক্রিবাটা প্রত্যাশার চেয়ে 
ঢের বেশি। কোনও সংখ্যাই দু-পাচ কপির বেশি পড়ে নেই৷ পাঁচটি সংখ্যা হাতে থাকলে এখন 
উত্তরবঙ্গ আপনার হাতের মুঠোয় । কে বলে, এ দেশে পাঠক নেই? ভাল জিনিস, সঠিকভাবে 
পরিবেশন করাতে পারলে, তারিফ করবার লোকের অভাব হয় না। অস্তত অজ্িতেশবাবুর 

তাই মত। 
আক্ঞকাল, ২৯ বৈশাখ, ১৪০৪. ১২ মে. ১৯৯৭ 


মধুপনী পত্রিকার বিশেষ সঙ্কলন প্রকাশ অনুষ্ঠান 


স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরবঙ্গের প্রান্ত শহর বালুরঘাট থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 
অধুপলী সাহিতা পত্রিকা! পাঁচটি জ্ঞেলা সংখ্যা ছাড়াও এই পত্রিকা মন্মথ রায় সংখা এবং 


অধুপলী ৪০তম বর্দপৃর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১০৫ 


উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। মধুপনী পত্রিকায় যারা লেখা শুরু করেছেন, তাদের 
অনেকেই সাহিতা জগতে এখন সুনামের সঙ্গে বিরাক্ত করছেল। আগামী দিনেও এ পত্রিকা 
সাহিতা ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবে। বিশিষ্ট সাহিতা পত্রিকা মধুপলীর 
"বাছাই গল্প সংকলন" প্রকাশ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ভাষণে এ কথা বলেন মধু্পনী পরিষদের 
আহ্বায়ক তথা দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক হরেন ঘোষ। শনিবার বিকেল চারটায় 
বাঘাযতীন পার্কের গীতম নার্সারি স্কুলে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। 

প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার। 
তিনি বলেন, মধুপণী পত্রিকা দু' ধরনের কাজ করেছে। একদিকে, জেলাভিস্তিক নানা বিষয়ে 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যাগুলি জেলায় জেলায় গেজেটেয়ার হয়ে গেছে। অন্যদিকে 
নতুন লেখকদের তুলে এনেছে। 

মধুপণীর সম্পাদক অজ্ছিতেশ ভট্টাচার্য জানান, ৩৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৪৫টি গল্প নিয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে বিশেব সঙ্কলন। ভবিষ্যতে আরও নানা ধরনের কাজ হবে। লিটল ম্যাগাজিন 
আন্দোলনে মধুপণীর ভূমিকা এবং সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যর ‘লড়াই' নিয়ে আলোচনা 
করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অনিল সাহা. জ্যোৎশ্সেন্দু চক্রবর্তী, বিমলেন্দু 
দাম. পরিতোষ চক্রবর্তী এবং ভবানী সরকার। 

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অনিল সাহা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে গীতম 
নার্সারি স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ। ধনাবাদ জানান অলোক গোস্বামী । দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রিত কবিদের 


নিয়ে কবিতার আসর বসে। 
দৈনিক বনুযতী, ১২ নভেমবর, ২০০০ 


মধুপণী 


ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে । জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রথম স্কুল ফাইনালের এক বিদায়ী 
হাতে যকত তযু সযেতে শি বল এ লছ লা কে মিম ৰ 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হোন__তুলে ধরুন আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এতিহ্যকে....' 
বক্তা ম্যাট্রিক পাশ, হাফ পান্ট পরা আজকের 'মফস্সলি বৃত্তান্ত’, রা নি 
তিস্তাপারের বৃজাপ্তের লেখক দেবেশ রায়। লিখেছেন টুকরো কথায় অর্ণব সেন। অথবা 
আববাসউন্দীন গাইছেন কোচবিহারর রাসমেলার মাঠে, হিতসাধনী সভার উদ্যোগে নিজেরই 
গাওয়া গান, "ও ভাই মোর গীওয়ালিয়ারে'-এর সামানা পরিবর্তন করে। স্থানীয় ভাষায় 
ভুদিপূত্রদের জন্য আন্দোলনের ডাক। ‘ও ভাই ‘মোর কোচবিহারীরে, চতুর্দিকে জ্বলে 
বইবে ভাই? লিখেছেন কোচবিহারের যাটোধর্ব ভুবিপত্র "সঙ্গ ও প্রসঙ্গে-এ হিতেন নাগ। 

এখন উত্তরবঙ্গ বলতে কোচবিহার ভুলপাইগুড়ি-সহ গঙ্গার এ পারের ছ'টি ভ্রেলা। কিন্তু 

বাংলাদেশেও আছে একান্রবতী পরিবারের অবিভক্ত দেশের রংপুর, রাজ্ঞশাহি, বগুড়া ইত্যাদি । 
হিতেনবাবুর বাবা ও-বাংলা থেকে দেশভাগের ভামাডোলে আসেননি । ভুরুঙ্গামারিতে 
গড়েছিলেন হাই মাত্রাসা এমনকী ভ্রয়নণির হাটে মসভিদ তৈরির ভূমিকা একজন হিন্দুর । 


অধপর্জী ৪০তম বর্ষপতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১০৬ 


এমনই সোনার চেয়ে দামি হিন্দু-মুসলমানের স্মৃতি। তখনকার “আনন্দবাক্তার পত্রিকায় এই 
মানুষটিকে লিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ শংসাপত্র প্রকাশ পায়। চাপমারি ফরেস্টে রাত কাটিয়ে সে 
সময়ের অ-বিখ্যাত কবি নীরেন চক্রবর্তী ও আশুতোষ ভট্টাচার্য অন্ধকারে দীড়ায়ে আছেন 

রাক্তাভাতখাওয়ার জেস্তি নদীর ধারে। 
এমনই সব স্মৃতিচারলে সোনার আখরে ভরা মধুপনী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, 
“আত্মম্্রতিতে উত্তরবঙ্গ", সম্পাদক অজ্তেশ, বর্তমানে 'কুমার' বর্জিত ভট্টাচার্য। মধুপণী 
সদর্থেই উত্তরবঙ্গের ভীবন-দপণ, বহু কাল ধরেই। বর্তমান সংখ্যাটি কিন্তু এক অর্থে 
অমনোযোগী সম্পাদনা । সমস্ত লেখাই সুন্দর অথচ সুসম্পাদিত নয়। লেখকেরা সকলেই যাট- 
* সত্তরের মধ্যে । ফলে, উত্তরবঙ্গের স্মৃতিচারণে অনেকটা খেয়েছে লেখকদের পরিবার__ 
বাংলাদেশের এবং কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গ-নিঃসঙ্গে। এতটা দরকার ছিল কি? 
উত্তরবঙ্গের স্মৃতি কি শুধু কবি-সাহিত্যিকদেরই। ভিন্ন ক্ষেত্রের ভূমিপুত্রদের কথা নেই। নেই 
কোনও মহিলার লেখাও । যাকে বলে টু দ্য পয়েন্ট লেখা সুখবিলাস বর্মা, ত্রিতীর্থের রূপকার 
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, কার্তিক লাহিড়ি ও বিমল ঘোষ থুঁড়ি, চোমংলামা। উত্তরবঙ্গের ভিন্ন 
ধারার লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদারের একটা পুরনো লেখা ছাপাত যেত না কি এখানে? 
কড়চা, আনন্দবাজ্গার পত্রিকা, ১৩ই মে. ২০০৩ 


একটি সৎসাহিত্য প্রচেষ্টা 


বালুরঘাটের মধুপণী, মনে হয় উত্তরবঙ্গ হতে প্রকাশিত একমাত্র সাহিত্য মাসিক যার 
প্রতিটি সংখ্যাই সম্পাদিত, সুমু্রিত। এবং আশ্চর্যের বিবয় একটি লিটল ম্যাগান্রিন দশ বছর 
অতিক্রম করেছে। সম্পাদক এবং উদ্যোক্তাবৃন্দকে অভিনন্দন ভ্রানাতে হয়। 

সম্প্রতি প্রকাশিত মধুপনী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক সবপ্রচেষ্টা! 
প্রতিটি সাহিত্য ও সংক্কৃতিপ্রেমী এই সংখ্যাটির জন্যে অভিনন্দন জ্ঞানাবেন,। সম্পাদক বিরাট 
ঝুকি নিয়েছেন এবং তার পরিশ্রম সার্থক। একটি মাত্র সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক 
শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতিকে আবদ্ধ রাখা যায় না তবু তার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। রচনা 
নির্বাচনে তিনি মুনসিআনার পরিচয় দিয়েছেন। অবজ্ঞাত অবহেলিত উত্তরবঙ্গ প্রাকৃতিক 
সম্পদে যেমন অশ্বর্যশালী তেমনি সাহিত্যশিল্প সংস্কৃতিতেও অনন্য। কিন্তু কলকাতা মুখীন 
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে উদাসীন। এই সংকলন উত্তরবঙ্গের প্রকৃত 
পরিচয় উদঘাটনে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন গবেষক. মনীধীর সহায়তায় এটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ 
সংকলন হয়েছে। তবু আশা করব সম্পাদক মহাশয় পরবর্তীকালে এই ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাবেন। একটি পবিত্র কর্তব্য পালনের জানো তিনি সুধীসমাজের তথা উত্তরবঙ্গ বাসীর 
অভিনন্দন লাভ করবেন। 

বর্তমান সংকলনের সূচিপত্র উল্লেখযোগ্য । উত্তরবঙ্গে আর্যগণের আগমন, উত্তরবঙ্গের 
উপভাষার এ্তিহাসিক গুরুত্ব. টোটো উপজ্ঞাতির কথা, উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ, গারো 
সমাজ, লেপচা সংস্কৃতি. নেপালী, লোকসাহিতা. উত্তর সীমান্তের আদিপর্ব, বাংলা মন্ত্র জাল্লেশ 


মধূপলী ৪০তম বর্ধপুত্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১০৭ 


লোকভাবা, বনসম্পদ. কৃষি, খেলাধুলা, নাটাচর্চা, লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদি রচনা পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, ডঃ নির্মল দাশ, ডঃ সুধীর করণ, ডঃ চারুচন্ 
সান্যাল, ডঃ অরুণভুষণ মজুমদার, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ভঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, ডঃ দিশ্থিজয় 
দে সরকার, ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথথ বর্মণ, পবিত্র গুপ্ত, অরুণ মৈত্র, হরেন ঘোষ, তুষার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নানু মিত্র, অর্ণব সেন, শিশির মজুমদার এবং আরো অনেকে আছেন 
লেখকসুচীতে। সংকলনটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং পাঠাগারে রাখা প্রয়োজন। মুদ্রণ বাঁধাই 

কুচিন্নিগ্ধ ও শোভন। 
মধুপলী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা। সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য । অধ্যাপক নিবাস। বালুরঘাট। পাঁচ টাকা। 
অর্থ সাপ্তাহিক হিমাচল, ১ম বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১৯৭৭ 


ভালো কাগজের সালিশী করার দরকার হয় না 


(মেধুপনী, শারদ সংখ্যা ১৩৮৯/বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর) 

লিটল ম্যাগাজিন একটা আন্দোলন লিটল ম্যাগাজিন “সাহিত্যের একটা বহতা নদী।' কিছু 
বেনোক্রল আর উদ্ধত চ্যাংড়ামো এই আন্দোলনকে নষ্ট করে দিতে চাইলেও শুধু 'মধূপণী' 
ব্জাতীয় পত্রিকাগুলির জন্যই বাংলা সাহিত্য গর্ব বোধ করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাস যে 
ইমারত তৈরি করে তার কংক্রিটের ভিতটি গড়ে ওঠে মধুপর্সীর মত প্রাণবান পত্রিকাগুলির 
জন্যেই, একথা জোর দিয়ে বলবার বোধহয় আজ সময় এসেছে। 

বিখ্যাত লোকতাত্বিক সুধীর করণ যে কাগজটি শুরু করেছিলেন পরবর্তীকালে অজিতেশ 
তট্টাচার্যের সম্পাদনায় পত্রিকাটি তার স্বাতন্তে, মর্যাদায় লিটিল ম্যাগাজিনের পাঠকদের কাছ 
থেকে শ্রন্ধা আদার করে নিতে পেরেছে। তাই মধুপরী ইদানীং শুধু উত্তরবঙ্গের কাগন্র বললে, 
ভুল হবে। 

১৩৮৯-র শারদ সংখ্যার প্রবন্ধ মোট তিনটি। প্রতিটিই স্বতস্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে। 
কলকাতার বাইরে বসে শুধু কলকাতার দিকে হাপিতোশ করে বসে থাকা নয়। মধুপলী 
বরাবরই উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের মূল শ্রোতটি ধরতে চেয়েছে। স্থানীয় সংস্কৃতির উৎসমুখে 
ফিরে যেতে চেয়েছে। ডঃ পবিত্রকুমার গুপ্তের "একটি সমীক্ষা : চেপানির মহাকাল" 
গুরুণস্তীর আযাকাডেমি প্রচ্ছায়ার বাইরে একটি মননশীল সমীক্ষা । রেবতীমোহন সাহার ‘নলুয়া 
চালুয়া ও গন্ধস্রীর কাহিনী” ও কোচরাভা উপজ্ঞাতির লোককাহিনী থেকে জীবনের মধুটুকু 
খুঁজে নেবার সকল প্রয়াস। ডঃ গৌরনোহন রায়ের প্রবন্ধে দুই সাহিত্যের গ্রামীণ জীবনের দুই 
মহান রূপকার টমাস হার্ডি ও তারাশঙ্কর বন্দযোপাধ্যায়ের সাহিত্য কীর্তির পারস্পরিক সম্পর্ক 
নিয়ে সভ্ভীব একটি রচনা । অলস পাঠকের মানসিকতা বদলাতে তিনটি প্রবন্ধই দারুণ টনিক। 

মিনতি দাশওপ্র "যাওয়া আশা" নামে একটা গল্প লিখেছেন। বাঁধুনি সামান্য শিথিল । কিন্তু 
লেখিকার জীবনকে দেখবার ভঙ্গিটিকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই: মিনতি 
দাশগুপ্তের অনা কোনও লেখার জন্য উৎসাহী রইলাম: প্রশান্ত আলিম্মানের গল্পটিও জ্জীবনের 
কাছাকাছি। 

কিতাশুলির মাপা ভালো লাগে ব্রততী ঘেষে রায়ের সুরেলা কবিতাটি খুব হাক্ষা অথচ 

অধুপতী ৪০তম বর্মপর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১০৮ 


কবিতা রবীন বাগচীর “বাদর'। পরিচয় বসুর শব্দ ব্যবহার খুব নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র । কক্কন নন্দী 
এর চেয়েও ভালো কবিতা লিখতে পারেন তার পরিচয় বহু পত্রপত্রিকাতে ছড়িয়ে রেখেছেন 
তিনি নিজেই। 

অন্যান কবিতাশুলি সম্পর্কে কিছুই বলার নেই। একজ্ঞজন কবির লেখা কবিতার 
সমালোচনা (নাকি শুধু আলোচনা?) করেছেন তারই সহকর্মী কবি। ব্যাপারটি অভিনব তবে 
সবসময় সমালোচনার অভিনয়টুকু চাপা থাকেনি। 

ও হ্যা, না বললে বোকামি হবে, এ সংখ্যার একটি দারুণ স্মৃতিচারণ-__হরেন ঘোষের 
“লিটিল ম্যাগাজিন ও আমি"*। কলকাতা বৃত্তের বাইরে যারা লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলনে 
শরিক হয়েও আত্মাভিমান ছাড়তে পারেননি লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলনের ধারাবাহিক 
পারম্পর্য জানার জন্য তাদের এই লেখাটি অবশ্যই পড়া দরকার। মাথা ঠাণ্ডা হবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, ২২ নভেম্বর, ১৯৮২ 


মধুপ্ণী জলপাইগুড়ি জেলা-সংখ্যা 


সধুপর্ণী__পশ্চিম দিনান্্রপুর জেলার বালুরঘাট হতে নিয়মিত প্রকাশিত ব্রেমাসিক-সাহিত্য 
পত্রিকা। পশ্চিম দিনাজপুরের “মধুপর্নী' প্রকাশ করল ৪০২ পৃষ্ঠার জলপাইগুড়ি জেলার উপর 
বিশেষ সংখ্যা । পঁচিশ টাকা মূল্যের এই জেলা-সংখ্যাটিতে আছে শুধুমাত্র এই একটি জেলার 
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ৪৬টি নির্বাচিত প্রবন্ধ । অসাধারণ পরিকল্পনার এক সার্থক সৃষ্টি _ 
মধুপর্নীর এই জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যাটি। সম্পাদক _অজ্দিতেশ ভট্টাচার্য। সংখ্যা 
সম্পাদক__আনন্দগোপাল ঘোব। সহযোগী সংখ্যা সম্পাদক _বিমলেন্দু মজুমদার 

বর্তমান সময়েরই শুধু নয়, ভাষীকালের দেশকশ্মী। সাধব-গবেধক নির্বিশেষে সকল 
জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ও সংস্থার সামনে নানাবিধ তথা ও উপাদানের আকর বা খনি হয়ে রইল 
মধুপর্ণীর এই বিশেষ জেলা সংখ্যাটি। নির্দিষ্টভাবে একটি জেলার উপর বিশেষ-সংখ্যা 
প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলেই সম্ভব হয়েছে এই কাজ । সম্ভব হয়েছে একটি জেলার 
৪৬টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, গবেষণা এবং বিষয়ের গভীরে গিয়ে তথ্য অশ্বেষণ ও 
বিশ্লেষণ করে একটি দুই মলাটের বইতে প্রকাশ করা। এখন এটা সমগ্র দেশের সম্পদ হায়ে 
রইল। যারা দেশ ও দেশবাসীর হিতচিস্তা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন-__তারা এই 
একটি জেলার অন্তত ৪৬টি বিষয়ে অতি প্রয়োভ্রনীয় ভিত্তি হাতের কাছে পাবেন। সাংবাদিক 
ও সাহিত্যিক হিসাবে 'মধুপণী' সম্পাদক এক অনুকরণীয় দায়িত্ব ও কর্তবা সম্পাদন করলেন) 

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর হতে প্রকাশিত 'গণকণ্ঠ' পাক্ষিক পত্রিকা ১৯৮১-৮২ 
সাল হতে "'মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যা" প্রকাশ করে বিভিত্র জেলার সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বিনম্র 
আবেদন রাখছেন-__ প্রতি ভেলায়-জ্তেলায় পত্রপত্রিকাগুলি নিয়মিত সংখ্যার প্যশাপাশি 
"বিশেষ ভ্রেলা সংখ্যা" প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা অতি জরুরী এক প্রয়োজন । 'মধূপলী''-র 
এই প্রয়াস দেখে উদ্দীপনা অনুতল করছি এবং "'গণক$%'' পত্রিকার পক্ষ হতে অক 
অভিবাদন জ্ঞানাচ্ছি। ইতিহাস সৃষ্টির অপরিহার্য এক অঙ্গ ইতিহাসকে হেনা , মানুষই ইতিহাস 
নির্মাণ করেন এবং করবেনও - অতিতে নিহিত আছে যেমন বর্তমানের অচ্ুর এবং ভবশ্াই 
বর্তদদনের বক চিরেই জম্ম নিবে ভবিষ্তি' এটাই ইতিহাস তাই নির্মালের জন্যই জানা 

অধৃপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১০৯ 


প্রয়োজন ৷ সেই জ্ঞানার পথে লিপিবদ্ধ-ইতিহাসের অধ্যায়টি আমাদের দেশে বড়ই অপুষ্ট। 
সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকরাও কর্মী এবং সাধক: অতএব. জেলায় জেলায় আদর্শবিদ্ধ উদ্যোগ 
গ্রহণের মধ্য দিয়ে জেলার সংবাদপত্র এবং সাহিতাপত্রশুলিও দেশের দৃঢ়মূল নির্মাণের কাজে 
কিছু ইতিবাচক-ভূমিকা গ্রহণের দায় ও দায়িত্ব পালন করতে পারেন) 

"গণকণ্ঠ' পত্রিকা মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার উপর এ পর্যন্ত কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ 
করা সত্তেও দেখা যাচ্ছে আয়ও অনেক অনুদ্ঘাটিত দিক রয়ে গেছে। প্রয়োজন নিরস্তর 
প্রয়াস। কাজটি যেমন প্রয়োজন তেমনি কঠিন নিশ্চিত। কিন্তু অসম্ভব নয়। 

“মধুপশণীর সম্ভবতঃ এটা দ্বিতীয় প্রয়াস। ইতোপূর্বে মধুপণী। মালদা-জেল! সংখ্যা প্রকাশ 
করেছেন। পশ্চিম দিনাজপুরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা মধূপণী নিয়মিত সংখ্যাগুলির পাশাপাশি 
এভাবে আশপাশের জেলাগুলির উপর বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন। 
এটা অতিবড় এক মহত্তের পরিচয়। 

প্রাণরঞরন চৌধুরী, গণকঠ, মুশিনিকাদ, ২২ ব্য ২ সংখ্যা ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ 


জলপাইগুড়ি জেলা প্রসঙ্গে : বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সংকলন 
অমলেন্দু গুহ 


উত্তরবঙ্গ সংখ্য৷ প্রকাশ করে মধূপণীর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৭-এ। অনগ্রসর 
উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফসল পরিকল্পিতভাবে পাঠক এবং 
গবেষকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রতিসহ মধুপর্ণীর কাছ থেকে এরপর আমরা এ পর্যন্ত 
দুটি সংকলনগ্রস্থ পেলাম, যার বিষয়বস্তু যথাক্রমে মালদহ এবং জলপাইগুড়ি জেলা । এখানে 
আলোচ্য শেষোক্ত গ্রন্থটি । 

একটি জেলার সামগ্রিক ছবি সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য নানা জনের রচনা জোগাড় করে 
আটোসাটো তোড়া বাঁধা ব্যাপারটা রীতিমতো কঠিন। এ কাল্র অতিথি-সম্পাদক ডঃ 
আনন্দগোপাল ঘোষের তত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলী সাধ্যমতো করেছেন। কিন্তু তার, 
চেয়েও কঠিন, মনে হয়, এ ধরনের সংকলনের মুল্যায়ন। এতে রয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফ 
থেকে পাঁচটি আলাদা আলাদা মুখবন্ধ (যদিও একজনের জবানীতেই সব কথা গুছিয়ে বলা 
যেত), দুটি মূলাবান সাক্ষাৎকার আর ৪৫ জ্ঞন লেখকের নানা বিষয়ে রচিত সমসংখ্যক 
প্রবন্ধ সব লেখক ও রচনার উল্লেখসহ গ্রন্থটির সম্যক আলোচনা তাই বরাদ্দ পরিসরের মধ্যে 
সম্ভব নয়। লেখকদের অনেকেই প্রশিক্ষিত পেশাদারী গবেষক, কেউ কেউ খ্যাতানামাও বটে। 
কিন্ত দুঃখের বিষয়. একাধিক ক্ষেত্রে, তাদের প্রবন্ধে তথ্যের অস্পষ্টতা ও শৈথিল্য এতোই 
প্রকট এবং বিশ্লেষণ এতোই দায়সারা গোছের, যে পড়ে হতাশ হাতে হয়। যাঁরা গবেষণার 
জগতে সুপরিচিত নন--লিখেছেন এই জ্বেলার সঙ্গে আন্তীবন ভালোবাসার টানে জড়িয়ে 
আছেন বলেই__বরং তাদের প্রবন্ধ গুলিতেই তথ্যমনক্কতা এবং পরিশ্রমের স্বাক্ষর রয়োছে। 
শেষ পর্যন্ত অবশা কীচাপাকা সব প্রবন্ধ মিলিয়ে সংকলনগ্রছ্টি অনেকাংশে বিষয়াবৈচিত্র্ে 
সমুন্ধ গেজেটিয়ারের চেহারা নিয়েছে। 

কয়েকটি প্রবন্ধ জুড়ে রয়েছে জেলার ভূতত, ভূি-ব্যবস্থা, নদীনালা, বন-জঙ্গল আর 
দাদীজগতেরকিতত:তথা। তির ভংপতি ৩৪০০ চির ভূহতে দিত লন 
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জেলায় রয়েছে ডলোমাইটের এক বিশাল খনিজ্ঞ ভাণ্ডার, যা....প্রধানত ব্যবহৃত হয় চুণ 
তৈরির কাজে এবং জমিতে দেওয়ার জন]। খনিজ পদার্থ বলতে আর আছে কিছু নিঙ্গনানের 
কয়লা। বন্যপ্রাণী বলাদের সঙ্গে এখানে টিকে আছে বুনো মোষ, জংলী কুকুর, গউর, মিথুন 
আর ছাগ-কৃষ্তসারের একাধিক প্রজাতি যেমন সারাও। শেষোক্ত "অদ্ভুত দর্শন" প্রাণীটি যেন 
গাধা ও ছাগলের সংমিশ্রণ। মাতৃভাষার বিচারে, ভ্রেলার অনধিক ৫৫ শতাংশ অধিবাসী 
বাংলাভাবী। এই রকম অনেক তথা। 

বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে রয়েছে ইতিহাস-প্রসঙ্গ । যেমন, জ্ঞেলার নামরহস্য নিয়ে লিখেছেন 
পরিতোষ দত্ত। রহস্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত-ই থেকে যায় / তবে যাই অর্থ বহন করুন 
জলপাইগুড়ি আমাদের প্রাণ থেকে প্রিয় জেল! । আর এক আশ্চর্য জেলা যেথায় স্থান পেয়েছে 
ভারতের বেশ কয়েকটি জাতি-উপজ্জাতি।' এতিহাসিক উপাদানের প্রাচীনত্ব বিচারের ক্ষেত্রে 
পাথুরে প্রমাণের জন্য উল্লেখ্য মন্দিরা ভট্টাচার্যের ‘জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি” । জ্রেলার 
নানা জ্ঞায়গায় পাওয়া গেছে পালসেন যুগের কিছু ধাতুমুর্তি আর অতীতের তন্ত্রসাধনার স্মারক 
একাধিক পেটকার্টি দেবী বা অস্থিচর্মসার চামুন্ডার ৃর্তি। রাজগঞ্জ এলাকায় পাওয়া প্রাক্‌-বাংলা 
হরফে "শ্রী শিবাদিত্য' নামাঙ্কিত অলঙ্কার বহুল সূর্যমূর্তিটি আনুমানিক ১২শ/ ১৩শ শতাব্দীর । 

সামগ্রিকভাবে, জেলার জ্রনসংখ্যার মিশ্র চরিত্র সুপরিস্ফুট। কোচ-রাজবংশী, কোচ-রাভা, 
মেচ, টোটো, ছোটলাগপুরী আদিবাসী, মুসলমান ও নেপালী সমাজ-_আলাদা আলাদা প্রবন্ধে 
এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীশুলির বিবরণ তথ্যবহুল ও কৌতৃহলোদ্দীপক। প্রায় একশো বছর 
আগে কোচ-রাজবংশীরা লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পূজ্ঞায় কবুতর বলি দিতেন বলা হয়েছে। কিন্ত 
এখনো দেন কিনা সে খবর নেই। কোচ-রাভারা ক্ষেত্রাস্তরী ঝুম প্রথার পরিবর্তে এখন 
হালবদল দিয়েই চাষবাস করেন। কিন্তু হালে তারা অনেকাংশে পিতৃতান্ত্রিক রীতির অনুবতী৷ 
হলেও, তাদের অরণাবাসী অংশ এখনো সাবেক মাতৃতাস্ত্রিক বীতিই আকড়ে আছেন। তারা 
বছরে কম করেও ছ'মাস জংলী মেটে আলু (হানড্রাম ও হানপ্রপ্ুঃ) খেয়ে বেঁচে থাকেন। 
ভয়াবহ তাদের দারিদ্রা।. পক্ষান্তরে, মেচদের রীতিনীতি সাবেক কাল থেকে পিতৃতান্ত্রিক। 
ক্ষেত্রাত্তরী ঝুম চাষের প্রয়োজনে অতীতে যাযাবরের মতো জীবন কাটালেও এখন তারা স্থায়ী 
কৃষকে পরিণত। তবু, ব্যবসাবাণিজ্ঞে, পূর্ব পিছিয়ে আছেন, এখনো তাদের মধ্যে ৮৭ 
শতাংশ নিরক্ষর। কোচ-রাভা সম্পর্কে ডঃ রেবতীমোহন সাহা এবং মেচ সম্পর্কে হীরাচরণ 
নারজ্ঞিনারীর প্রবন্ধ তথ্যবহুল দরদ নিয়ে লেখা। ক্ষুদ্রতম জ্ঞনজ্ঞাতি-টোটোদের সংখ্যা হাজারের 
নিচে। বহিরাগতদের বাজারী অর্থনীতির চাপে তাদের অর্থনীতির ভাঙচুর সুন্দরভাবে 
ভূমিহীন'। 

'জেলার নেপালী সমাজ্ঞ' মোহন প্রসাদ দাহালের রচনা। তার মতে. ১৮শ শতাব্দীর শুরু 
থেকেই নেপালী জাতিগোষ্ঠাগুলি পূর্ব নেপাল থেকে এসে বৈকৃষ্ঠপুর জ্তমিদারিতে জঙ্গল কেটে 
কৃষিবসতি গড়তে থাকেন। আবার ১৮৭৪ পরবর্তী যুগেও পূর্ব নেপাল ও দার্জিলিং থোকে 
দুয়ার অঞ্চলে নতুন করে জ্নাগমন শুরু হয় চা-বাগান, চাষ-আবাদ এবং গোপালনের সূত্রে ' 
এভাবেই স্থানীয় নেপালী-গোর্খালি সমাজ গাড়ে ওঠে ৷ জেলায় নেপালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার 
জনা সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি উচ্চ বিদ্যালয়. তিনটি নিশ্ন-মাধ্যমিক এবং ৪৫টি প্রাথমিক 
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বিদ্যালয় রয়েছে। জেলায় নেপালী সাহিত্যচর্চা সংক্রান্ত কিছু তথ্যও আছে প্রবদ্ধটিতে। 
লেখকের মতে, ‘আদিবাসী, নেপালী ও বাংলা সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি 
জেলার সাংস্কৃতিক সমম্বয়ের সম্ভাব্যতা সুস্পষ্ট । 

আবিয়ার আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে ডঃ শচীন দাশগুপ্ত দুঃখ করে লিখেছেন যে, 
তেভাগা দাবির পূর্ববর্তী সময়ের আধিয়ার আন্দোলন প্রায় সর্বত্র উপেক্ষিত। গোলামোছানী, 
বরকন্দাজী ইত্যাদি ১৮ রকমের বাজে আদায় বন্ধ করার জন্য ১৯৩৯-৪০-এ কৃষক সমিতির 
নেতৃতেব পরিচালিত যে জ্রোতদার-বিরোধী আন্দোলন এই ভেলায় জয়যুক্ত হয়েছিল, তার 
এটি রূপরেখা তিনি তুলে ধরেছেন। তার মতে, কংগ্রেসী ও ধনী কৃষকদের আওতার বাইরে 
শরীর কৃষকদের আলাদা সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম গড়ে তোলার ব্যাপারে জলপাইগুড়ি 
জেলাই ছিল অগ্রণী। আর একটি নতুন তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন অতিথি-সম্পাদক। 
এ জেলায় ১৮৯৩ সালেই (ত্রী) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি এলাকা শাখা সক্রিয় ছিল। 
এর সচিব ছিলেন উমাপতি রায়। 

ব্যবসাবাণিজ্য, চা-শিল্প, রথ নগরায়ন, লোকসংগীত ও লোকনাট্য, প্রবাদ-প্রবচন, জেলার 
সাময়িক পত্রপত্রিকা, বাংলা সাহিত্যচর্চ, গ্রস্থগার আন্দোলন, জ্রাতীয় ও গণ-আন্দোলনের ধারা 
ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে । উচ্চমানের প্রবন্ধের সংখ্যা কম হলেও, 
অঞ্চলচেতনার সঙ্গে অনেক মানুষকে জড়ানোর ব্যাপারে মধুপণীর প্রচেষ্টা সার্থক। 

ডঃ চণ্ডীদাস লাহিড়ী দেখিয়েছেন, জেলার অর্থনীতি এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি শ-র 
উপরে-TচA চো), Timber (কাঠ), 7০০৪০০০০ (তামাক পাতা), 7787929% (পরিবহন), 
এবং 7০75গা। (পর্যটন)। তার মতে, “পরিপূরক হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার 
প্রয়োজন। এটাও উল্লেখ্য যে যেমন উল্লেখ করেছেন নমিতা টৌধুরী__আন্তর্জাতিক সীমানার 
ওপার থেকে চোরাচালানি ব্যবসা বেশ কিছু লোকের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রী নির্মল বসু 
আলোচনা করেছেন এ ভ্রেলায় শিল্পসভ্ভাবনা নিয়ে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জ্রেলার মধ্যে যে 
চারটি জেলা পুরোপুরি শিল্পবর্জিত, জলপাইগুড়ি তাদের অন্যতম। কারণ চায়ের আবাদকে 
ঠিক শিল্প বলা চলে না। 

তবে সম্প্রতি অবস্থা বদলাচ্ছে। দুটি শিল্লোন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ক্রেলায়__একটি 
ডাবগ্রাম, অপরটি রানীনগরে। শেষোক্ত কেন্দ্রে কারখানা খোলার জনা এগিয়ে এসেছেন বাটা 
কোম্পানি এবং হিন্দুস্থান লিভার্স। সিনট্রোলা তেল নিদ্ধাণের কারখানা তৈরি হয়েছে . 
তেশ্সীপাড়ায়। ওষুধ তৈরির কারখানা, ফল সংরক্ষণের কারখানা এবং ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, 
স্থাপিত হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের চারপাশে । এসবই সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগে । 
প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য । ডলোমাইট প্রচুর থাকা সত্বেও, বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে. এর গুণাগুণ সিনেন্ট তৈরির উপযোগী নয়। বর্তমান পাট সংকটের মধ্যে 
পাটকল স্থাপনের জ্রল্পনাকল্পনাও বাতিল তাছাড়া, বন-ও পরিবেশ সংরক্ষণের কথা (তেবে 
জনি থেকে ডালোমাইট উত্তোলনও সীমার মধো রাখতে হবে। তাই অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের কথাই বেশি করে ভাবতে হবে। বসুর মতে. সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি 
শিল্পোদোগের এগিয়ে আসাটা প্রয়োজন। পৃ্িবাদের অসম বিকাশের নিয়মেই ক্রলপাইগড়ি 
তথা উত্তরবঙ্গ শিল্পে পশ্চাতপদ। আমার মনে হয়. পুঁজিবাদের উচ্ছেদের অশগে, জেলার 
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শ্রৌলিক কৃষিচরিত্র বদলানো যাবে না। 

ডঃ মলয় বসুর 'জেলার প্রয়াত প্রস্থাকার পঞ্জিকা" এবং পরিশিষ্টে প্রদত্ত মানচিত্রটি প্রস্থটিকে 
সমৃদ্ধ করেছে। কলকাতাই চোখ দিয়েই যাদের সমস্যাবহুল পশ্চিমবঙ্গকে সামগ্রিকভাবে 
বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়. এই প্রছ্থের সঙ্গে পরিচয় তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে। 
কিন্তু বইটির একটি খামতির উল্লেখ না করে পারছিনা। একদা হিন্দুমুসলমান, কোচ- 
রাজবংশীরাই জেলার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন, এখন আর নন, জ্রমিও তাদের 
হাতেই ছিল। তাদের জমিজমা কয়েক দশক ধরে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে ক্রমে হস্তাস্তরিত 
হচ্ছে। তাই, তাদের মধ্যে দানা-বেঁধে ওঠা “ভাটিয়া-কিরোধী' মনোভাব বর্তমান বাস্তব 
পরিস্থিতির একটি বিস্ফোরক উপাদান, যেটাকে ভ্রান্তভাবে বা অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো 
চেষ্টা করছেন কোচ-রাজবংশী ভ্রোতদার শ্রেণী। শুধু এই পটভূমিই নয়, কোচ-রাজবংশী 
সমাজের সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং আশু সমস্যাশুলিও একেবারেই- আলোচিত হয়নি বলা 
চলে। উপেন বর্মণ মহাশয়ের ৯০ বছর বয়সে দেওয়া সাক্ষাৎকারেই শুধু এই সমাজের গভীর 
সংকটের একটুখানি আভাস পাওয়া যায়। বলতে চাই যে, সাধারণ বাজ্তালী পাঠকের 
উত্তরবঙ্গ-মনস্কতা বাড়াতে হলে, এতিহাসিক এবং বাস্তব বিচারেই, রাক্রবংশী-মনস্কতাও 
বাড়াতে হবে। 
সধূপনী।। জলপাইনুড়ি জেল! সংখ্যা।| সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য ।। সংখ্যা-সম্পাদক : ডঃ 
আনন্দগোপাল ঘোব। বালুরছাট || পশ্চিম দিলাজপুর। মূলা : পচিশ টাকা। 

গণশক্তি, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ 


পুস্তক পরিচয় : মধুপর্গী কোচবিহার জেলা বিশেষ সংখ্যা__-১৯৯০ 


সম্পাদক অজ্িতেশ ভট্টাচার্য, সংখ্যা সম্পাদক আনন্দগোপাল ছোষ। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস)_ 
কৃষেন্দু দে লিবশংকর মুখোপাধ্যায় স্বপন কুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাঘ পাল এবং কমলেশ দাস। মূলা 
৪০ টাকা। উপদেষ্টা অমিয়ন্থষণ মন্ুমদার, তারাপদ চক্রবর্তী, হেমস্তকুমার রায়বর্মা, পরিতোধকুমার 
দত্ত, হিতেন নাগ, শেখর সরকার. দিত্বিজ্ঞয় দে সরকার এবং কালিদাস ভট্টাচার্য। ৫২০ পৃষ্ঠা। 


৪৭ জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিতাক. সমাক্তসেবী, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিক সংখ্যাটির সফল 
রূপায়াণে অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ডঃ পবিত্র গুপ্ত, সুখবিলাস বর্মা, নীরজ্ঞ বিশ্বাস, শেখর 
সরকার, ভাস্বতী চন্দ, ডঃ শিবশংকর মুখোপাধ্যায়, ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল, হিতেন নাগ, ডঃ 
শচীন্দ্রনাথ রায়, হেমস্তকুমার রায়বর্মা, পর্বানন্দ দাস, পরিতোষ দত্ত, কৃষ্ণেন্দু দে, ডঃ কমলেশ 
চন্দ্র দাস, রত্বা সান্যাল, নীলাংগুশেখর দাস, ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ নগেন্দ্রনাথ আচার্য, 
ডঃ মলয়শন্কর ভট্রাচার্য, ডঃ শ্যামল কুমার মুখোপাধ্যায়, গোপেশচন্দ্র দত্ত ও রমনীমোহন বর্মার 
লেখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। আর সব লেখাগুলো! বাহুল্য মনে করলে ভুল হবে। ম্তব্য 
করার মতো গভীরতা নিয়ে আমি এখনও পড়ে উঠাতে পারিনি: 

লক্ষ, এক, কোচবিহারকে বোধগমোর মধ্যে উপস্থাপনার একান্তিক সাধনা; ভঃ 
আনন্দগ'পাল ঘোষ মুখবন্ধনীতেই বলেছেন কোচবিহারের কোচ সাশ্রাজ্জা সম্পার্কে বাইরে 
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অনেকের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। এখানে রাজাদের ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী, ছিল মুদ্রা থেকে 
স্বাধীন রাত্রের সব কিছু উপাদান। কালের নিয়মে সাম্রাজ্য থেকে রাজ্য. রাজ্য থেকে করদ 
রাজ্ঞা এবং সব শেষে একটি জেলায় রাপাস্তরিত হয়েছে। মধূপনী মালদা এবং জলপাইগুড়ি 
জেলা সংখ্যা আগেই প্রকাশ করে জ্ঞনচিত্তে নজর কেড়েছেন। আলোচ্য সংখ্যা তার চমকপ্রদ 
সাফল্যের নজীর। বিশেষ করে ক্রেলার বাইরে থেকে নেতৃত্বে এমন বিশাল এব সাহিতা 
ইতিহাস আর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আত্মিক দিকসমূহের সন্নিবেশ করা, অসম্ভবকে সম্ভব 
করারই সমতুলা। 

প্রধান ব্যর্থতা সমালোচক নিজেরই। কোচবিহারের কৃষক আন্দোলনকে সাফল্যের সাথে 
তুলে ধরা যায়নি। রাজন্যবর্গের রাজত্বকালে কৃষক আন্দোলন গোপনে সংগঠন করতে গিয়ে 
গ্রেপ্তার হলেন কমরেড সুনীল ঘোষ, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, রমনী সিংহ, দেবী নিয়োগী, বীরেন 
দে সরকার, শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী । দীর্ঘদিন বিনাবিচারে দিনহাটা জেলে আটক থাকার পর 
নিভোরাই জেল কেটে মুক্ত হলেন যে রাত্রে, তার ঠিক আধঘণ্টা পরেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
কোচবিহারকে অধিগ্রহণ করেন। কোচবিহার পঃ বঙ্গের সাথে মার্জ করে ১৯৫০ সালের ১লা 
জানুয়ারী । Hl 

সাক্ষাৎকার আলোচ্য সংখ্যার এক চমকপ্রদ নিদর্শন। কুমার প্রমোদেন্্র নারায়ণ, নলিনীকাস্ত 
দে সরকার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শ্রীমতি হেমলতা দেবী, প্যারীমোহন দাস রয়েছেন এই 
পর্বে। প্যারীবাবুর ন্যায় বয়সের ভারে এবং রোগ যন্ত্রণায় অনেকেই আজ কাতর । একদিন 
শ্রীদাসের যৌবনের আলোক ঝলমল দিনগুলোতে পেছনে ফেলে পল্লীকবি, সুরকার, গায়ক 
আজ বাক শক্তিরহিত প্রায়। যে গলার দরাজ কারিগরি একদিন নিঝুম প্রকৃতিকে জাগিয়ে 
তুলতো আজ তা শেষ বেলায় সমাগত। কোচবিহার জেলার বলারামপুরে জন্ম ১৩১৫ 
বঙ্গাব্দের ২৮শে চৈত্র । লেখাপড়া মডেল স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পর্যস্ত। গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা 
দিয়ে কর্মজীবনের প্রারস্ত। তুফানগঞ্জে কিছুদিন মুহুরীর কাজ পরবর্তীতে দর্জির দোকানে 
মহাজনের অধীনে চাকুরী সব শেষে কাঠ মিন্ত্রীর কাজ এবং কৃষি। ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি 
কোথায় তার মতে বলা কঠিন। তবে চাষরত মাঠের চাষীর কাজের একঘেয়েমি দূর করতে 
গিয়েই এর সৃষ্টি। পল্লীকবি ও গায়ক প্যারীবাবুর অভিমত। প্রসঙ্গক্রমে পাঠকের মন চলে 
যাবে জ্ঞার শাসিত রাশিয়ায়। যেখানে আছে সাহিত্যক্রগতের মহান দিকপাল ম্যাকসিম গোর্কির 
প্রতিচ্ছবি। 'বনের কাঠ এবং পাখী ধরে বাজারে বিক্রয় কিছুই যিনি বাদ রাখেননি।” 

আববাস উদ্দিন আমেদ, সুবেন্দ্রনাথ বসুনীয়া হলেন আমার বয়োজ্ঞোষ্ঠ। নায়েব. আলি 
(টিপু), কেশব বর্মণ, কেদার চক্রবর্তী, গঙ্গাচরণ বিশ্বাস আমার সমসাময়িক। ওদের সঙ্গে 
অনেক স্মৃতি কথা আমার তোর্ধার জলে ভেসে গেছে। আববাস উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গভীর 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি আমার চেয়ে ৮/১০ বছরের বড় ছিলেন। আমাকে খুবই শ্রেহ 
করাতেন। আমরা ছিলাম একই গ্রামের লোক। কবিতা ও সঙ্গীত রচনার জন্য তিনি 
বিশেষভাবে সাহায্য করতেন।' সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ক্রটির কারণে আরো একটি দিকপালের মর্ম 
থেকে পাঠকরা বন্দিত থাকলেন। প্রশ্ন করলেই শ্রীদাস বলতেন দোতরার সম্াট প্রয়াত টগর 
অধিকারীর নাম ও দুর্লভ বিবরণ । প্যারীবাবুর একটি গানের কয়েকটি লাইন নিশ্বরূ প। 

ওকি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও 
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না পাং মুই কামাই করিবার । 
হাল বয়া আঙ্গিলু-তুই ঝাপি মাতাত দিয়া 
হুত্তি থো তোর লাঙল জ্রোয়াল 
বারা বাণেক আসিয়া 1” 
আলোচ্য গ্রন্থে বাদ গেছেন তুফানগঞ্জের প্রয়াত অভিনেতা ও নাট্যকার এবং পরিচালক 
কেশব ভট্টাচার্য। প্রমথেশ বরুয়াকে আমরা পেয়েছি প্রতিভা ছাড়াও পৈতৃক সম্পদের 
বিনিময়ে ৷ এই শেষোক্তটির অভাবেই “ভুলের বালুচরে' পরিচালক ভট্টাচার্য মহাশয় ডুবে 
গেলেন চিরতরে। টেপু অর্থাৎ নায়েব আলিকে সাধ্যাতীত সহায়তা দিলেন কোচবিহারের 
হরিশ্চন্্র পাল মহাশয় । এইচ এম ভি-র কেবল এজেস্টই ছিলেন না প্রথম কোচবিহারী কথ্য 
বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক লক্ষণের শক্তিশেল' তিনিই রেকর্ড করেন। অভিনয়ে অংশও 
নিয়েছিলেন। তুানগঞ্জের অধিবাসী, কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র শ্রী এন সি দেবনাথ 
আজ কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট গ্র্যাণ্ড এক্সপোর্ট । কমরেড দেবী 
নিয়োগীর অনুগামী। কোচবিহার বলতেই যিনি এককথায় উদগ্রীব প্রয়াত শাস্তি ভট্টাচার্য 
ছিলেন কোচবিহারের ‘জেলার'। মহারাজার রাজত্বকালে। পরবর্তীতে পঃ বঙ্গের তিনি আই 
জি পি হয়েছিলেন। বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট নেতাদের শহরাঞ্চলে আশ্রয়দান ছিল তার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য! রাজবাড়ির চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ কে আর সরকার । গোপনে গ্রামে গিয়ে 
কৃষক কমরেডদের যিনি চিকিৎসা করেছেন না, কোচবিহারের সাম্প্রতিক সুন্দর এই 
দলিলটিতে কাউকেই আমরা তুলে ধরতে পারিনি। তবু বইটি একটি অমূল্য সম্পদ। 
শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত এর মধ্যেও সামান্য একটু আক্ষেপ মিটিয়ে নিয়েছেন। পত্রপত্রিকা সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে লিখেছেন, মালিকানার বিবাদে ঝড়-তুফান বন্ধ হয়ে গেছে। এটুকু তিনি না 
করলেই সম্ভবত ভালো করতেন। কেননা কাগজের আগস্ট সংখ্যার দুটি কপি তাকে আমরা 
পাঠিয়ে দিয়েছি। তার বেশী নয়। শ্রীমতী হেমলতা দেবী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রয়াত নেতা 
পুষ্পজিৎ বর্মণের স্ত্রী! রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা সম্পর্কে লিখেছেন সুশীল রায় সরকার । 
বইটির বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক। 
পথিক, ঝড় তুফান. তুফানগঞ্জ, কোচবিহার 


দার্জিলিং জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
গৌতম নিয়োগী 


প্রথমেই দুটো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের গৌরচন্দ্রিকা সেরে নিয়ে আমাদের আলোচনায় প্রাবেশ 
করা যাবা। “মধুপরণী' পত্রিকার এই বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যাটি আমার হাতে এসেছে 
কিছুদিন আগে, প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর। এ ব্যাপারে এক বন্ধুর সানুগ্রহ 
প্রকাশে বিলম্ব হল নতুবা “মধুপনীর ভ্রলপাইগুভি জেলা সংখ্যা যেমন আমরা খুব তাড়াতাড়ি 
রিভিউ বার করেছিলাম, এবারও তা করা যেত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দার্ভিলিং জ্ঞেলার প্রতি 
বর্তমান সমালোচকের এক বিশেষ ব্যক্তিগত দুর্বলতা আছে. বালাকাল থেকেই, আর ১৯৭৩- 
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৭৪ সময়ে দার্জিলিং-এ সরকারি কলেজে অধ্যাপনা সূত্রে এ শৈলশহরে থাকার সুখস্মৃতি 
এখনও অপরিল্লান। তবে শেষ দার্জিলিং ভ্রমণ কেমন যেন পানসে ঠেকেছিল, নানা 
পরিবর্তনের ফলে। 

মধুপর্ণী'র দার্জিলিং জেলা সংখ্যাটিতে ত্রুটি একদম নেই, বললে তা বাড়াবাড়ি হবে। তবে 
দে-সব ধর্তব্যের মধো নয়। এককথায়, সংখ্যাটি অত্যস্ত উচ্চাঙ্গের এবং অসাধারণ সংখ্যা 
হিসেবে এক সংগ্রহযোগ্য ও মূল্যবান সংখ্যা হয়ে উঠেছে। কেন, সে-কথা, সবিস্তারে বলার 
আগে মধুপর্ণী পরিষদ, তার মুখপত্র “মধুপনী' পত্রিকা এবং বিশেষ সংখ্যাগুলি সম্পর্কে দু- 
চার কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে) 

মধুপর্ণী' পরিষদ উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও 
জেলা দু'ভাগ হয়নি। নাম ছিল পশ্চিম দিনাজপুর। ১৯৬৫-তে পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য 
সংস্কৃতি পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র হিসেবে মধুপর্ণী প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন পরিষদের 
সভাপতি কমলেন্দু চক্রবর্তী, সম্পাদক সুধীরকুমার করণ, কর্মসচিব অমলাংশু সেনগুপ্ত। তখন 
থেকেই সহকারী সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য । যতদূর আমি 
জানি, অজিতেশ ভট্টাচার্যই মধূপর্ণীর পরিষদের নানা ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা যেমন 
পেয়েছেন, তেমনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অনেক লেখক পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা। এই 
ব্যাপ্তির ফলে উত্তরকালে “মধূপণী" রামমোহন-মধুসৃদন-শরৎচন্দ্র স্মারক সংখ্যা (১৯৭৫), 
নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা (১৯৭৫), ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব 
সংখ্যা (১৯৮১), রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করতে পেরেছেন। 

উত্তরবঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি, মমতা ও অনুরাগ “মধুপর্ণী'র বরাবরই ছিল ও আছে, 
যার বহিঃপ্রকাশ প্রথম রূপ পায় “উত্তরবঙ্গ সংখ্যা” (১৯৭৭) এবং “উত্তরবঙ্গ গল্প সংখা" 
(১৯৭৮)-এর মধ্য দিয়ে। ১৯৮৪-তে মধূপনী। পরিষদ একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রহণ করে_ 
এটি হল উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার (তখনও দিনাজপুর এক ছিল) ওপর পরিচিতিমূলক 
অনুপৃত্থ তথ্যভিত্তিক ও নানা বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সংখ্যা প্রকাশ করা-_যার মধ্যে দিয়ে পাঠক 
পাবেন জেলার ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সহ পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে 
প্রথম প্রকাশিত হয় মালদহ জেলা সংখ্যা (১৯৮৫), তারপর একে একে জলপাইগুড়ি 
(১৯৮৭), কোচবিহার (১৯৯০), পশ্চিম দিনাজ্বপুর (১৯৯৩)। আর শেষ সংখ্যা দার্জিলিং 
(১৯৯৬)। 

বর্তমানে বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুরের অস্তর্গত। এখন পশ্চিমের বদলে উত্তর আর 
দক্ষিণ দিনাভ্রপুর হয়েছে। দক্ষিণের সদর বালুরঘাট, উত্তরের রায়গঞ্জ। থাক, কথা হলো 
বালুরঘাটের মতন এক প্রত্যন্ত শহর থেকে পরিকল্পনামাফিক ইতিহাসকে সামনে রেখে তার 
যাবতীয় বিষয় বিন্যস্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ্ঞ-কাঠামো 
অর্থনীতি, শিক্ষা, পুরাতন. সাহিত্য, ধর্ম, লোকউৎসব, নাটক, শিল্পকলা, সমস্ত তুলে ধরা 
বিভিন্ন বিষয় অতীত থেকে বর্তমানে আঁকা কি সহজ্ঞ? মধুপর্ণীর কৃতিত্ব এই যে তারা 
কলকাতা শহরে সুযোগ-সুবিধা ভোগ না করেও প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত করার কঠিন কর্ম 
সম্পন্ন করেছেন, প্রায় তের বছর ধরে। 

এই কথাই সরলভাষায় লিখেছেন অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য : "একটি প্রকল্পকে রূপায়িত করবার 
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জ্ঞন] একটি ছোট পত্রিকার পক্ষে তের বছর সময় দেওয়া অবশ্যই উল্লেখ্য ঘটনা । অনেক যুদ্ধ, 
অনিশ্চয়তা, আশংকা, উপহাস, বিশ্বাসভঙ্গ এই তের বছরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তবে 
তার তুলনায় সাহায্য ও সহযোগিতার অংশ আমাদের কাছে অধিক গুরুত্রপূর্ণ। সম্পাদক 
মশাই মুক্তকঠে »ণ স্বীকার করেছেন। তাকে সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন অনেক যোগ্য ও 
শুণিজন। যেমন দার্জিলিং জেলা সংখ্যায় দেখছি হরেন ঘোষ, বিমলেন্দু দাম, আনন্দগোপাল 
ঘোষ এবং শিবানী রায়ের নাম। আনন্দগোপাল ঘোষের মতন সক্রিয়তা, সম্পাদনায়, বিষয়ও 
লেখক নির্বাচনে ও নানাভাবে সময় দেওয়া যে কোনও পত্রিকার পক্ষে সম্পদ। তেমনি 
অজিতেশবাবূরা পরিতোবকুমার দত্তের মতন উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কতিপ্রেমীর সানুগ্রহ 
সহযোগিতা পেরেছেন। সব মিলে মধুপর্ণীর বিশাল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে; আমাদের মন 
ভরে গেছে। আমরা যাঁরা কলকাতায় থেকেও নানা জেলার ইতিহাস বিষয়ে অনুরাগী, নানা 
অঞ্চলের মানুষদের ভালবাসি, এবং সেই সঙ্গে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র তথা অ-বাণিজ্যিক পত্রিকার 
সাফল্য কামনা করি, তাদের কাছে মধুপর্ণী এক দৃষ্টাস্তস্থল হয়ে রইল। 

এবার দার্জিলিং প্রসঙ্গে আসি। ঠিকই যে, “উত্তরবঙ্গের জেলাশুলির মধে] দার্জিলিং 
সবচেয়ে বৈচিত্র্পূর্ণ_ কী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কী সংস্কৃতিতে । এই জেলায় পাহাড় ও সমতল, 
বনাঞ্চল অরণ্যের প্রাণী, অসংখ্য চা-বাগান, বহু ভাষাভাষী মানুষ, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ 
কাঠামো, লোকসংস্কৃতি কর্মোদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ] সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য সচলতা আছে।"' 
ঠিক, তার সঙ্গে ভ্রমণ পর্যটনের মানচিত্রে বিশ্ববাসীর কাছে, ভারতবাসীর কাছে তো বটেই, 
শৈলরানী দার্জিলিং-এর আলাদা স্থান। 

কলকাতা থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথের অনেক বিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা তথা দেশ - 
ভাগের আগে সারা ব্রিজ দিয়ে সরাসরি শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা পিতৃদেবের মুখে শুনেছি। 
তিনি রেলে কাজ করতেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে, গত শতকে শিলিগুড়ি পর্যস্ত যুক্ত করা হয়, 
নর্থ বেঙ্গল রেলওয়ে, সেই জলপাইগুড়ি জল৷ থেকে এই গ্রামে (তখনও স্বতন্ত্র মহকুমা বা 
নগর গড়ে ওঠেনি) যুক্ত করা হয় দার্জিলিং জেলার সঙ্গে। সারা ব্রিজ দিয়ে যাওয়ার সুযোগ 
আমার ঘটেনি, কিন্তু সক্রিকলিঘাট-মণিহারি ঘাট হয়ে নদী পেরিয়ে স্কুলজীবনে দার্জিলিং 
যেতাম। পঞ্চাশের দশক, তারপর ফরাক৷ ব্যারেজ হলো । দার্জিলিং মেল তখন সরাসরি যেতে 
লাগল, নতুন ব্রডগেজ শাখায় নিউ জ্রলপাইশুড়ি। এরকম বিবর্তন হয়েছে জেলার ক্ষেত্রেও 
বর্তমানে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ইত্যাদি পাহাড়ি অঞ্চল, শিলিগুড়ি: তরাই অঞ্চল বা 
ফাসিদেওয়া থানার অংশ এক সঙ্গে জেলায় আসেনি, নানা সময়ে নানাভাবে প্রশাসনিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে জেলা গড়ে উঠেছে। 

এমন বৈচিত্রাপূর্ণ জেলার পরিচিতি তুলে ধরার কাজ্ঞ মাথায় রেখে সম্পাদকমণ্ডলী 
যথাসম্ভব নানা বিষয় সাজিয়েছেন, নানা লেখক-লেখিকাকে অনুরোধ করে লেখা যোগাড় 
করাও কম দুরূহ নয়। মধুপর্ণীর সাফলা মুক্তকঠে প্রশংসা করার মতো । প্রথমেই তালে ধরা 
হয়েছে ‘ভৌগলিক রূপরেখা” মন্টুমোহন জ্ঞানা অত্যন্ত সহজ্ত ভাষায় দার্জিলিং ভ্রেলার ভূ- 
প্রকৃতি তুলে ধরেছেন, এর মধ্যে জেলার আয়তন, লোকসংখ্যা, মহকুমা ইত্যাদি রয়োছে। 
রয়েছে প্রাকৃতিক বিভাগও। দুই ভূগোলের অধ্যাপক অনিন্দ; পাল এবং প্রণবকুমার চক্রবর্তী 
তাদের রচনা দুটিতে জেলার ভূ-গঠতনতন্্র এবং নদ-নদী বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন 
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করেছেন সুন্দরভাবে । এখানে ভৌগোলিক পরিচয়ের পর প্রশাসনিক পরিচয় থাকলে ভালো 
হত, তাহলে জেলায় কটি থানা, ইত্যাদি যেমন জানতে পারতাম. তেমনি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে 
জেলা কমিশনার পর্যন্ত কাজের কথাও । জেলার ইতিহাস, পুরাকীর্তি এবং প্রত্ সম্পদ বিষয়ক 
রচনাগুলি স্বাভাবিকভাবেই এর পর এসেছে। পাঁচটি সুলিখিত রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। 
প্রথম তিনটি প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান বলে আমার মনে হয়েছে। এগুলি হলো তাপস 
রায়টৌধুরীর, ‘পূর্ব মোরা প্রসঙ্গ দার্জিলিং জেলা সংগঠনে একটি অজ্ঞাত অধ্যায়'। 
টেডেরমল-লিখিত দার্জিলিং জেলার ইতিকথা এবং ভূমি ভূমিরাজন্বের বিবর্তন" এবং 
অরুণভূষণ মজুমদারের “দার্জিলিং জেলার নেপথ্য বৃত্তাস্ত'। প্রত্যেকটির মধ্যে ব্যাপক অধ্যায়ণ 
ও গভীর অনুসন্ধানের ছাপ স্পষ্ট । মলয়শংকর ভট্টাচার্যের ‘দার্জিলিং জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন" এবং মিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘দার্জিলিং জেলার পুরাকীর্তি 
প্রসঙ্গে" রচনা দুটি সুখপাঠ্য। এই ইতিহাস উপরিভাগে অধ্যাপক জহর সেনের একটি লেখা 
থাকলে ভালো হত, পরে পরিশিষ্টে ‘দার্জিলিং জেলার স্থান নাম’ বিষয়ে তিনি লিখেছেন বটে, 
তবে সে বিবয় 'কৌশিকী” পত্রিকাতেই 'দার্জিলিং-এর ইতিহাস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ 
করা হয়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ পত্রিকা থেকে (কার্তিক, ১৩০৭, পৃ 
৩৯৫-৪০১)। যতীন্দ্রভূযণ আচার্য্য রচিত লেখাটি সম্পাদনা করেন ভ্রহর সেন। এই রচনাটিও 
মধুপণীতে অনুমতিক্রমে দেওয়া যেত। তবু আবার বলি তাপস রায়চৌধুরী, টোডরমল এবং 
অরুণভূষণ মজুমদারের লেখাগুলি সংগ্রহযোগ্য। 

অতঃপর সৌমিত্র ঘোষের “দার্জিলিং জেলার আরণ্যক বাস্তুসংস্থান' পড়তে ভালোই লাগে, 
বাস্তসংস্থান নিয়ে বাংলায় এমনও লেখাও কম। তবে বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তার অস্তত 
একটি লেখা পেলে ভাল লাগতো । জনজাতি ও জনজীবন' নিয়ে অবশ্য রয়েছে একগুচ্ছ 
প্রবন্ধ। এগুলির লেখক নীরেন চৌধুরী, নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত, প্রবীর শীল, অশোক 
গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (চোমংলামা), সৌরেন বসু, সৌমেন নাগ এবং পরিতোষ দত্ত। 
নীরেন চৌধুরীর লেখাটি কৌতূহল মেটায়) লেপচাদের নিয়ে নির্মলানন্দ সেনগুপ্তের লেখাটি 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার চা-বাগিচায় শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক রচনাগুলি 
আমাদের প্রয়োজন মেটায়। সৌরেন বসু তো সমগ্র গণআন্দোলন নিয়েই লিখেছেন। 

দার্জিলিং জেলার অর্থনৈতিক রূপরেখা তুলে ধরতে চেয়েছেন মানস দাশগুপ্ত, বীরেন চন্দ, 
পল্লবকাস্তি রাজগুরু, মানবকাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ রায় । এখানে চা-শিল্প বিষয়ক একটি 
রচনা প্রত্যাশিত ছিল। তবে মানস দাশশুপ্তের উচ্চাঙ্গের লেখাটির মধ্যে সব ধরনের 
অর্থনীতির ছবি পাওয়া যায়। সম্পাদকমণ্ডলীর ‘পরিহবন ও পর্যটনের দিকে যেমন দৃষ্টি ছিল. 
তেমনি শিক্ষার দিকেও। টয় ট্রেন সম্পর্কে চিত্রাকর্ষক রচনা উপহার দিয়েছেন পিনাকী 
চক্রবতী__“বণিকরাজ্ঞার খেলনা গাড়ি'। আর পর্যটন নিয়ে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সুন্দর 
আলোচনা করেছেন। অনাদিকে. উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাপস চট্রোপাধ্যায়, জেলার 
সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে দিলীপ চৌধুরী এবং দার্জিলিং জেলায় খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা 
নিয়ে শঙ্কর প্রসাদ বসুর লেখা উল্লেখযোগা। মিশনারিদের কথা থাকা উচিত. তাহলে দার্জিলিঙে 
বৌদ্ধধর্ম বা ব্ৰাহ্মসমাজ সম্পর্কে আলোচনা থাকতে পারত। আমি দার্ভিলিং থাকাকালীন ইহুদী 
এবং বাহাই সম্প্রদায়কৃক্ত বাক্ডিদেরও দেখেছিলাম । 
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চিত্রকলা পর্যায়ে রত্বাবলী ভট্টাচার্য (রায়) বৌদ্ধ চিত্রকলা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা 
করেছেন। 'লোকসংক্কতি ও লোকশিক্ষা সম্পর্কিত লেখাগুলি বিশ্দদ। বীরেন রায়ের ‘তরাই 
অঞ্চলের নটুয়া', হরেন গোষের ‘দাজিলিঙের নেপাঙ্গী সম্প্রদায়ের পুজা পার্বন ও লোক 
উৎসব' এবং ধনঞ্জয় রায়ের “দার্জিলিং জেলার লোকশিক্ষা একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষা" 
মূলাবান, ভাষা সাহিত্য ও নাটাচর্চা বিষয়ক রচনাগুলিও পর্যাপ্ত, কোনও দিকই প্রায় বাদ 
যায়নি। এই পর্যায়ে রচনাকারদের মধ্যে আছেন প্রণয় কুণ্ডু, নৃপেন বসু, সঞ্জীবন দত্তরায়, 
বিমলেম্দু দাস, নানু মিত্র, রতন বিশ্বাস, ভিবীপ্রসাদ এবং মণি ভদ্র। 

মধুপর্ণীর দার্জিলিং জেলা সংখ্যার শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত 
হয়েছে। এগুলি হলো জহর সেনের “দার্জিলিং জেলার স্থান নাম' (যার কথা আগে একবার 
উল্লিখিত হয়েছে), মাহবুব-উল-আলম-এর “দার্জিলিং জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলন, 
বিমলকুমার চন্দের “দার্তিলিং জেলায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান আন্দোলন” অভয়াপ্রসাদ দাসের, 
“দাৰ্জিলিঙ জেলার গাছপালা”, রিয়াঞজুলকে-এর “দার্জিলিং জেলার সমতলভূমির মুসলমান 
সমাজ ও সংস্কৃতি' (পাহাড়েও মুসলমান আছে। দার্জিলিং শহরে আঞ্জুমানই ইসলামিয়া" 
অনেকে কাজ করেন। উল্লেখ থাকলে ভালো হত)। কুমার নারায়ণ চৌধুরী ‘খেলাধুলায় 
দার্তিলিং জেলা" এবং গোপাল সাহার “দার্জিলিং জেলার প্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জী'। এই শেষের 
লেখাটির আলাদা প্রশংসা দরকার । 

সব মিলে মধূপণী দার্জিলিংকে তুলে এনেছেন চোখের সামনে । খুঁত নেই বলব না, তবে 
তা তেমন বড় না। একটা মানচিত্র অবশ্যই দেওয়া দরকার ছিল। এর অভাবে জ্রেলা সংখ্যার 
অঙ্গহানি ঘটেছে। প্রথম পাতাতেই দার্জিলিং বানান কখনও 'ঙ’ এবং কখনও 'ং' দিয়ে লেখা 
হয়েছে। জহর সেন বা টোডরমলের লেখক পরিচিতি নেই। তবে বিশাল আয়োজ্ঞনে মুগ্ধ হয়ে 
রইলাম। সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে থাকবে সযত্রে। 


মধুপনী/দার্জিলিং জেলা সংখ্যা 
সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য 
শিবতলী কমপ্লেক্স/বালুরঘাট/দক্ষিণ দিনাজপুর/ 
৭৩৩১০১/১০০ টাকা 
কালাজর, জুন ১৪. ১৯৯৮ 


“মধুপর্ণী-র বাছাই গল্প 


পার্থ ঘোষ 


একটি পত্রিকা হল অজ্ঞত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক, অসামান্য ধৈর্য, কঠোর শ্রম আর অতুলনীয় 
অধ্যবসায়ের নিট ফল। সাড়ে তিন দশক ধরে যার ধারাবাহিকতা, কলের বিচারে সে হয়ত 
বা তৃচ্ছাতিতৃচ্ছ, কিন্তু একটি ভীবনের নিরিখে কিংবা সৃষ্টিশীলত'ল প্রেক্ষিতে ? সেখানেই তার 
অনন্যতা ৷ সাহিত্যপত্রিকা হল ধাত্রীশ্বরূপা, লেখকের গোপন আঁতুভ়ঘবে (হে সব একাস্ড আপন 
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নামধারী বেচারির ওপরে পড়ে। যতদিন তার, বা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সাধ্যে কুলোয়, 
ততদিনই পত্রিকার আয়ু, সম্পাদক অক্ষমতা প্রকাশ করে রণে ভঙ্গ দেবার আগেই কিন্তু 
লেখককুলের পৃষ্ঠপোবকতা বদ্ধ হয়ে যায়। সব পত্রিকার ক্ষেত্রেই যে এ কথা সতি) তা হয়ত 
নয়। কিন্তু এই বাংলার অধিকাংশ বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকার ললাটলিখনই তাই। মধুপনী হল 
মুষ্টিমেয় সেই কয়েকটি পত্রিকার অন্যতম যারা শত অসুবিধা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার 
দীপশিখারটি আজও জ্বালিয়ে রেখেছে প্রায় অল্লানভাবে। তার এই দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরের পথ 
চলার প্রাপ্তি থেকে নানারঙের ফুলে গাঁথা এক খানি মালা পাঠক এবার উপহার পেল_ 
মধুপণী বাছাই গল্প ২০০০। 

উত্তরবাংলার এই পত্রিকাটির স্বাস্থ্য আর আভিভ্রাত্য অহংবোধকে সুড়সুড়ি দেবার 
মতোই। সুদূর বালুরঘাট শহর থেকে আপনাকে মেলে ধরায় যে প্রয়াস মধুপর্ণীর মধ্যে দেখা 
যায় তার তুলনা বোধহয় সে নিজ্রেই। গোটা উত্তরবঙ্গের সমার্জ-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার শ্রমসাধ্য ও দুরূহ কর্মে আত্মনিয়োগ করায় মধূপর্ণী-র দায় বেড়েছে। 
বেড়েছে দায়িত্বও। এই বঙ্গের অন্যান] অংশের সঙ্গে উত্তরবাংলার যোগসূত্র রচনা করার 
জন্যই মধুপর্ণী ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৭ এই কুড়ি বছরে পাঁচটি জ্ঞেলা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। 
প্রকাশিত হয়েছে একটি পৃথক উত্তরবঙ্গ সংখ্যাও। তবে এগুলো মূলত উত্তরবঙ্গের নিজস্ব 
আর্থসামাজিক সম্পদ ও সমস্যা বিষয়ক। এবারের “বাছাই গল্প” সংখ্যা হল সাহিত্যের আসরে 
উত্তরবঙ্গকে পরিচিত করিয়ে দেবার এক সমস্ত প্রয়াস। দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরের অভিযাত্রার 
সঞ্চয় থেকে বেছে নেওয়া ৩৮টি মৌলিক গল্প এবং পাঁচটি অনুবাদ এই সংকলনে ঠাই 
পেয়েছে। লেখকদের সকলেই যে উত্তরবঙ্গের তা নয়। এঁদের কেউ কেউ রচনাকাল কিংবা 
আগে-পরে উত্তরবঙ্গে ছিলেন কর্মসূত্রে অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনে-__তাদের রচনাও তাই 
এই গল্স-সংকলনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য শুরুতেই বলে রেখেছেন 
মধুপণীর সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র গল্সসম্ভার থেকে মাত্রই ৪৩টি গল্প নির্বাচন অত্যন্ত দুরূহ। এ কথা 
জোনে সত্যই আনন্দ হয় কেননা এটা উত্তরবাংলার সাহিত্য জগতের সম্পদ ও সম্ভাবনার 
ইঙ্গিতবাহী। 

না, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে আর কাজ্জ নেই। এবারে বরং সরাসরি এই 
সংকলনটির কথায়ই আসা যাক। মধুপণী বাছাই গল্প ২০০০ শীর্ষক সংখ্যাটি হাতে নিয়ে 
উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে গোড়াতেই যে কথা মনে হল সেটা হল এই সংখ্যার লেখকদের 
ক্রমবিন্যাস। ঠিক কী বিচারে এই বিন্যাস সেটা বোধগম্য হল না। প্রথমে মনে হল সম্পাদক 
বোধহয় বর্ণানুক্রমে সাজাতে চেয়েছেন কিন্তু তা হলে তো অমিত গুপ্ত. অভিজিত সেন-এর 
আগে আসতে পারেন না, প্রথম স্থানটি সে ক্ষেত্রে নামের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের দরুন স্বয়ং 
সম্পাদকেরই প্রাপ্য হয়। এ ক্ষেত্রে হয়ত বা নিছক সংকোচবশতই সম্পাদক নিজেকে একটু 
পিছিয়ে রেখেছেন। বরং পত্রিকায় প্রকাশের কাল অনুসারে সাজ্ঞালেই বোধহয় ভাল হত 
কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য. বিশেষত ছোট গল্পের শৈলী এবং তার অন্যানা উপকরণ 
সবই কিছুটা পালটে যায়। কালানুক্রমিকভাবে লেবাগুলো সাজানো হলে দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরের 
এক বিবর্তনের ধারা উৎসাহী পাঠকের চোখে ধরা পড়ত-_গবেষাকের কাজটা আরও একটু 
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সহজ হত। পাঠক ১৩৭২-এর “মহুয়া মৌসুম'-এর পরেই ১৩৮৭-তে প্রকাশিত 'জ্রলবন্দী' 
পড়তে গিয়ে নিজের অজ্ঞান্তেই যে ধাক্কাটা খান সেটা শুধুই বিষয় বৈচিত্রের জন্য নয়, ওই 
পনেরো বছরে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনটা ঘটে গেছে, সেটাও তার 
অন্যতম কারণ। 

এই বাহ্য। ৩৮টি গল্পের যে সম্ভার পাঠককে উপহার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 
অনেকগুলোই উল্লেখের দাবিদার। প্রথম গল্পটি, অমিত গুপ্তের 'এববাজ্স সুখ’ যদিও আদলে 
রাঢ়বঙ্গের নানা কথাকারের রচনার সাদৃশ্য বহন করে তথাচ তার আবেদনের ভিন্নতা মনকে 
ছুয়ে যায়। একই ভাবে অভিজিৎ সেনের, 'চোর' চিত্তম্পশী ৷ লেখকের শ্রেষ্ঠতর রচনা পড়ার 
সুযোগ ঘটেছে ঠিকই কিন্তু এই শশীচোরও যে বাংলাসাহিত্যের নানা বিচিত্রকর্মা তক্করদের 
মধ্যে স্থান পাবে সে কথা নিশ্চিতভাবেই চলা যায়। 

পরবর্তীটি অর্থাৎ দিগিন লাহিড়ীর গল্পের লেখক অজিতেশ ভট্টাচার্য । “সাম্রাজ্যবাদের 
বুর্জোয়া দালাল’ দিগিন লাহিড়ী আর প্রতিবাদী বিমলের এই গল্পের বিষয়বস্তু নতুন না হলেও 
আঙ্গিক আর প্রকাশভঙ্গি সত্যিই উল্লেখযোগ্য। শেষ ছত্র ক'টি বহু দিন মনে থাকবে। মনে 
রাখার মতো ইঙ্গিত দিয়ে শুরু হয়েছিল অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের “বিশ্বরাপ'-ও-_তবে সূচনার 
অঙ্গীকার সমাপ্তিতে কেমন যেন ফিকে হয়ে গেল, মনে হল শেষটা নিয়ে কী করা যায়, লেখক 
যেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না সেটাই! অসীম রেজের ‘চেয়ার’ মধ্যবিত্ত কেরানির দৈনম্দিনের 
গ্রানিকে তুলে ধরে_ ভয়ংকর সেই একঘেয়েমির স্বাদ আর অভিজ্ঞতার শরিক হওয়া যায় এই 
গল্পের মাধ্যমে । অলোক গোস্বামীর “অভিযোজ্রন কথা'ও ভাল তবে গল্পটি আকারে আরও 
ছোট হতে পারত। উৎপল ঝা-র ‘একা সনাতন" এই মরপৃথিবীর সনাতন সমস্যাই তুলে ধরে 
মাত্র তবে তার প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা উত্তর বাংলার নিজস্ব বলেই বোধহয় এত ভাল লাগে! 
একই ভাল লাগায় বুঁদ হয়ে যেতে হয় জ্যোৎন্রেন্দু চক্রবর্তীর ‘ভাটিয়ালী’ পড়তে পড়তে । 
হাওড়ের বর্ণনা মন কেড়ে নেয় । তবে ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ওই গল্পটি বুঝিয়ে দেয় লেখক তখনও 
ছোট গল্পের নির্মাণ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হননি। 

পীযূষ ভট্টাচার্যর ‘খুনী’ ছোট, গল্প হিসাবে যথেষ্ট পরিণত। সহজ সরল ভাষা আর গতির 
জোরে পাঠককে বাধ্য করেন প্রায় এক নিঃশ্বাসে আখ্যায়িকাটি পড়ে ফেলতে গল্পকারের 
কৃতিত্ব ঈর্ষণীয়। 

প্রতিভা সরকারের “ভাসান'-এর গতি আছে, আছে বিষয়ের চমক আর ভাষার স্বচ্ছতা । 
যে তীব্রতার সঙ্গে লেখিকা অমোঘ প্রশ্ন ছুড়ে দেন তার ঝাঝ আমাদেরও ছুঁয়ে যায় বলে গল্পটি 
উল্লেখনীয় হয়ে ওঠে সহজ্ষেই। ড. বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর 'রিসার্চ' এক ভিন্ন স্বাদের গল্প। 
দাম্পত্য সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছেন লেখক-_একে ভাল বা খারাপ, কিছুই 
বলা যাবে না ঠিকই কিন্তু মনে ছাপ রেখে যাবে। ব্রততী ঘোষ রায়ের ‘নবীন সরকারের জীবন 
পাঁচালীতে' কেমন যেন চেনা গন্ধ। সাদা কেবলই সাদা আর কালে মানেই নিকষ আঁধার__ 
এমনতর জীবনবোধে যারা বিশ্বাসী তাদের এ গল্পটি ভাল লাগবে। 'কদমডালির সাধু" ভগীরথ 
মিশ্র-র বাস্তবধর্মী রচনা । উপোসি বাংলার নিখুত একখানি ছবি আঁকায় লেখক যথেষ্ট 
মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন! ঠিক একই রকম সাধুবাদ প্রাপা ভাস্কর চট্টোপাধায়ের, শিখ 
উগ্ৰপন্থী সমস্যা নিয়ে গল্প-উপন্যাস বাংলা সাহিতো তেমন চোখে পাড়ে না-_দিবোন্দু 
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পালিতের একটি উপন্যাস ছাড়া আর কিছু এ ক্ষেত্রে মনেও পড়ছে না। এ রকম ভিন্রধর্মী 
একটি বিষয়কে এমনই দক্ষতার সঙ্গে লেখক তার “বিন না বাজাও" গল্পে তুলে ধরেছেন যে 
প্রশংসা না করে পারা যায় না। তবে একটা কথা, বিন-এর বানান কি 'বীণ" হওয়াই বাঞ্ছনীয় 
নয়? 
শিবানী রায়-এর "পাখি মানুষ'ও অননা। কচি গলার ডাক যেন কানে বাজে, ‘কাকু, 
তোমাদের কি মা নেই? সুমনা ঘোব-এর ‘শিকড়’ পারিবারিক সম্পর্কের বিচিত্র 
টানাপোড়েনের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাত্ত। হাম দো হামারা দো-এর এই যুগে পরিবার, বংশ 
ও তার লতাতস্তক্রাল ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলেও এ রকম কাহিনি আমাদের শিকড়ের দিকে 
ফেরায়। বাজ্জুন কিসকুর কথা বলা হয়নি। ‘একটি জীবস্ত মানুষের জন্য" যে "তার বউকে 
অন্ধকারে জলের স্রোতে ভাসায় দেয়' সেই বাজুন কিসকু যে একটু অন্য রকমের মানুষ, সে 
কথা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শেষ যে ছত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া হল, ওই 
বাকাটিতে বউ যে মৃত সে কথাটার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। যাই হোক, এমন একটি 
প্রচেষ্টার জন্য সুগত চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপা। 

‘অশ্বমেধ’ গল্পে তেমন কিছু নতুনত্ব নেই। তবে প্রায় দৃ'দশক আগের যে সময়ে এই গল্পটি 
রচিত বলে প্রকাশকাল থেকে ধরে নেওয়া যায়, তার কয়েক বছর আগে অবশ্য আমরা এ 
জাতীয় বেশ কিছু অসাধারণ লেখা বাংলাসাহিত্যে পেয়েছি। তবে রাজনৈতিক গন্ধ মাখানো 
গল্প লেখাটা যে ক্ষুরধার অসির ওপর দিয়ে হাঁটা সে কথা হয়ত এবার লেখকের উপলকি 
হয়েছে। 

সম্পাদক মশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই সংখ্যাটিতে অনুবাদ-গল্প রাখার কি খুব 
প্রয়োজন ছিল? বরং বারাস্তরে মধুপর্ণীতে প্রকাশিত অনুবাদ গল্পগুলি নিয়ে একটি বিশেষ 
সংখ্যা প্রকাশ করলে ভাল হত। 

পরিশেষে বলি, এই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত গঞ্প সম্পর্কে সম্পাদক স্বয়ং সাফাই গেয়েই 
রেখেছেন এই বলে যে “একই গল্প তার বিষয়বস্তু ও রচনারীতির জন্য বিভিন্ন পাঠকের কাছে 
মোটামুটি, বেশ ভাল এবং গল্পই হয়নি__এইরকম বিভিন্ন মতামতের সম্মুখীন হতে পারে।” 
তবে তার মতামত নিশ্চয়ই তার নিজস্ব, কেননা একই গল্প যে কি কারে পাঠকডেদে ‘বেশ 
ভাল' এবং 'গল্পই হয়নি" অভিধা পায়, তা বোঝা গেল লা। গল্পের উৎকর্ষের বিচার তো পরে 
হবে, আগে দেখা দরকার সেটি গল্প আদৌ হল কিনা। একটি রচনাকে ছোট গল্প বলে ধরে 
নেওয়ার যে সব শর্ত আছে তা যদি পাঠক আদৌ না জ্ঞানেন সে বাবদে লেখককে! দোবী করা 
চালে কি? 'মধুপলী' বাছাই গল্প'র মুদ্রণ-পারিপা্ট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব ভালই তবে দামটা কিছুটা 
বেশিই! 
মধুপলী বাছাই গল্প ১৯৬৫_-২০০০, সম্পাদক : অজ্িতেশ ভট্টাচার্ঘ/বালুরঘাট /৮০.০০ 
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আত্মকথার আঠারো পর্ব 
অনিল ঘড়াই 


“ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষের মূল বদ্ধন-_আত্মপরিচয়ের প্রাথমিক শর্ত। সেই ভাষা ও 
সংস্কৃতি চর্চার মূলধারায় জেলা ও অঞ্জলভিত্তিক কিছু কিছু স্বতন্ত্র ধারা এসে মিশে যায়, তাকে 
পরিপুষ্ট করে। তাতে মুলধারাই সমৃদ্ধ হয়।' “আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ” প্রস্থটির সম্পাদক 
অক্তিতেশ ভট্টাচার্য প্রারম্ভিক কথায় জানিয়েছেন এই সত্য__যা নিয়ে আমাদের কোনো রকম 
সংশয় বা দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। মনের কথা বা ক্ষোভকে এভাবে ঘরের বাইরে প্রকাশ করার 
স্পর্ধা সবার থাকে না, তবে সম্পাদক যখন “মধুপনী”র হৃদয় স্পন্দন “অভ্সিতেশ ভট্টাচার্য", 
তখন এটুকু অগ্নিসার বক্তব্য আশা করা বাতুলতা নয়। “আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ" এই 
নামকরণের মধ্যে নিহিত আছে বইটির মূল বক্তব্য বা সুর, তবু তার বাইরেও কিছু থেকে 
যায় যা মরা-্ঠাদের জ্ঞ্যোৎস্নাবলয় নয়, প্লাবিত উত্তরবঙ্গ। মূলত উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলার 
লেখক কবি এবং শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের তারকারা এই গ্রছে অকপটে বর্ণনা করেছেন 
জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং যন্ত্রণা, তারই পাশাপাশি কুঁড়ি থেকে পরিপূর্ণ ফুল হয়ে 
ওঠার মহামূল্যবান ঘটনাবলী, যা হয়তো অনেকেরই অক্ঞাত থেকে যেত কিছু বিমাতৃসুলভ 
ব্যবহারের দরুশ। লেখক অজিতেশ ভট্টাচার্য এখানে সেই মহান কর্মটি করেছেন অত্যন্ত যতু 
নিয়ে, আমরা যারা উত্তরবঙ্গে থাকি না, তারা মধুপর্ণী'র সম্পাদকের কাছে এই একটি সাহিত্য 
কর্মযজ্ঞের জন্য সাধুবাদ জ্বানাব এবং কৃতজ্ঞ থাকব। প্রসঙ্গত সম্পাদক জানিয়েছেন, 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পে উত্তরবঙ্গ অবহেলিত, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন 
এবং অসার। এখানে সম্পাদকের নিরপেক্ষ-আবেগ প্রশংসার দাবিদার। সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের অভিযোগ ও অভিমানের কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এ ব্যাপারে 
কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ‘পশ্চিমবঙ্গ বলতে 
শুধু কলকাতা বোঝায় না। কলকাতাই একমাত্র শহর আর পশ্চিমবঙ্গ তার গ্রাম নয়।” 
কলকাতা গ্রাস করে নেবে পুরো রাজা_এমন ভাবা অকল্পনীয় । কিন্তু স্বীকৃতি এবং প্রচারের 
জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এখনও তাকিয়ে থাকে কলকাতার দিকে। অনেকেই আক্ষেপের সঙ্গে 
বলেন, গঙ্গা না পেরোলে নাকি পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া যাবে না। কথাটার 
হয়তো আংশিক সত্যতা আছে, তবে সম্পূর্ণতা নেই। তার প্রমাণ অমিয়ভূষণ মজুমদার 
নিজেই ৷ উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক শহরের এতিহ্যবাহী সাহিত্য পত্রিকা 'মধুপণী' গত ছত্রিশ বছর 
ধরে সাহিত্য কসলকে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার সংকল্পে ব্রতী। একটি লিট্ল ম্যাগাজ্ভিনের 
সাধ ও সাধ্যের সমীকরণ অতি সহজ্ত। সেখানে মধুপনী"র উদ্যোগে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
সাহিত্য-তখ্যের দিক থেকে অতি মূল্যবান৷ বাংলা সাহিত্যের পাঠক, গবেষক এবং সাধারণ 
সাহিত্যপ্রেমী মানুনের উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ অসীম । এই আলোচা প্রান্থে আমরা 
জ্ঞানতে পারি, কবি সাহিতাক শিক্ষাবিদ-নাটাকর্মীর খণ্ডিত আত্মকথা__তাদের সংগ্রামী ক্তীবন 
এবং সৃষ্টিধর্মিতার বিবরণ। 

চোমংলামা বা বিমল ঘোষ শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, সমগ্র বাংলার একজন কীর্তিমান দেখক । 
তার আত্মজীবনীর অংশ "ভাঙা খাঁচার চারপাশে অতআন্ত সুখপাঠা যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যপূৰ্ণ নিবন্ধ, 
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যা পাঠ করে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য জগতের হাল হকিকত জানা যায় ॥ চোমংলামা'র অকপট 
স্বীকারোক্তি, “আমি কোনদিন সাহিতোর জ্বন্য পুরস্কার বা সংবর্ধনায় বিশ্বাস করি না।” তার 
হীর্ঘ-সাহিত্য ভ্রীবনে নানা অন্রমধূর অভিজ্ঞতা । “-সারাজ্ীবন মাটিতে দাড়িয়ে মাটির দিকে 
তাকিয়েই সাহিত্য চর্চা করে গেলাম।"” এই সহজ্ঞ বাক্যটির মধ্যে তিস্তার স্রোত আছে যা অস্তর 
ভিজিয়ে দেয়। বেণু দত্তরায়-এর “ভ্রল কল্লোলের দিন'-এ বিধৃত আছে সেই ভাষা যা একজন 
কবি বা লেখকের ভাষা । ...... মাঝে মধ্যে মন খারাপ হলে নদীর দিকে চলে যাই। তিস্তা দুধর্য 
নদী। বারবার গতি বদল।” বেণু দত্তরায়-এর সাহিতাজীবনও বুঝি তাই। শেষ পর্যন্ত লেখক 
হয়ে গেলেন কবি। এই রূপান্তর আমাদের বিস্ময়বোধকে জাগিয়ে তোলে। শিক্ষাবিদ এবং 
প্রাবন্ধিক গৌরমোহন রায় বছ নামি দামি পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
লিখেছেন। নেপালি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগাযোগ আত্মিক। আত্মম্রতিতে মগ্ন হরেন 
ঘোষের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে দার্জিলিং-এ, পরবর্তীতে চাকরিসূত্রে শিলিগুড়িতে চার 
দশক। গল্প কবিতা অনুবাদ প্রবন্ধ সব শাখাতে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি এক্সন 
সাহিত্যপ্রেয়ী মানুষ; সদালাপী, নতুন লেখকদের প্রকৃত বন্ধু। ‘ছিন্ন পাতার ভাসাই তরণী'তে 
তিনি তার ব্যস্ত ভ্বীবনের রেখাচিত্র একেছেন। তুমিপুত্র সুখবিলাস বর্মার খ্যাতি 
লোকসংস্কৃতিবিদ এবং লোকশিল্পী হিসাবে। তিনি কোচবিহারের মানুষ তার গবেষণামূলক 
শ্রন্থগুলি সুধী পাঠকের চিত্ত জয় করেছে। স্মৃতি জুড়ে মোর উত্তরবঙ্গ' আত্মকথায় 
কৃষিজীবনের সঙ্গে লেখাপড়াকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তার জীবনস্মৃতির পাতায় পাতায় 
লিপিবদ্ধ আছে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গ । এ স্মৃতি সততই সুবের। কবি এবং গল্পকার 
অমিত গুপ্ত তার আত্মজীবনীর প্রথম ছত্রে লিখেছেন, 'এতকাল অন্যের কাহিনী লিখেছি। 
এবার নিজ্ছের কথা। ......সেখানেই মজ্ঞা। বাঁকে বাঁকে চমক।' স্মৃতি-বিস্মৃতির আবছায়া পথে 
চলতে গিয়ে আমরা জ্ঞেনে যাই বৈদ্যবংশের রীতিনীতি প্রথাপ্রকরণ। লেখকের প্রথম পাঠিকা 
তার মা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই কবি-লেখক নতুন 
লেখকদের সুহৃদ এবং আশ্রয়স্থল। কথাসাহিত্যিক এবং গবেষক কার্তিক লাহিড়ীর ছাত্রজীবন 
কেটেছে জ্রলপাইগুড়ি শহরে । তিনি বাংলা ভাষার ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক, তার পরিচয় নতুন 
করে দেবার কোনো প্রয়োজন হয় না, তিনি স্বলামে বিখ্যাত। তার স্মৃতিকথায় অবিভক্ত 
বাংলার হৃদ্‌স্পন্দন শোনা যায়। “উত্তরবঙ্গ : স্মৃতি ও সমীক্ষার লেখক সমীর রক্ষিত। তিনি 
জানিয়েছেন, তার শৈশব স্মতিতে একটা তীক্ষ কালো বিভাজ্জন রেখা আছে। বিলের ওপারে 
এক গ্রাম, নদী চালা। গ্রাম তো নয় গাছগাছালির জমাট অরণ্য ।' এভাবেই তিনি নির্মেদ ঢুকে 
পড়েন গদ্যের শরীরে, তার প্রথম উপন্যাস 'জ্রটিল জলম্বোত'। নদী জল বন্যার ভাষ্য তার 
লেখায় বারংবার এসেছে, তিস্তাকে ভালোবাসলেও কৃলহীন পদ্মা তার প্রিয় নদী। একদা 
ফুটবল খেলোয়াড় এখন বলের বদলে কলমকে ভালোবাসেন, কলমই তার শেষ অস্তর। ‘নৌকা 
ভাসে তিন্ডা-তোর্ধায়' গল্পকার উপন্যাসিক ভ্রীবন সরকার জীবনকে আঁতিপাতি করে খুঁজেছেন 
তার জীবনকথায়। তার মতে, 'ভ্রীবন তো স্মৃতি দিয়ে ঘেরা । নস্টালজিয়া আমাকে পাহারা 
দিয়ে রাখে অষ্টপ্রহর ৷" 

"এই জীবন : কবিতা. এই আন্েষণ' কবি এবং সম্পাদক সমীর চট্টোপাধ্যায়ের পরিপূর্ণ হয়ে 
ওঠার নির্মল ইতিহাস। কোচবিহার শহর থেকে দশ যাইল দূরের গ্রাম চিলাখানায় তার জন্ম । 
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“তমসুক' সম্পাদক এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া" । কবিতা ও জীবন 
একাকার তার কাছে, স্বপ্রের অক্ষরমালার পৃজারি তিনি। 

“বীক্ষমান স্মৃতির লেখক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত নাট্যব্যক্তিত্ব। শুধু 
অভিনেতা নয়, নাট্যপরিচালক এবং নাট্যকার ৷ তিনি নির্থিধায় ভ্রানিয়েছেন, "বয়স যত বাড়ে 
ততোই বোধ হয় মানুষ উৎসে ফিরে যেতে চায়”। স্মৃতিমেদুরতা মানুষের ধর্ম। বড়ই মনো 
ভঙ্গিতে তিনি তার বালাবেলার কথা উপহার দিয়েছেন। কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে নাটক 
দেবার সুবাদে তার নাট্য ধারণা আমূল বদলে যায়, উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্তের । শুরু হয় 
নাটকের জন্য বিস্মিত, বিহ্ূল পথচলা । অভিজ্ঞতার নদীটি পূর্ণ হয়ে ওঠে ক্রমে। এখন তিনি 
একজন সফল নাট্যব্যক্তিত্ব। কেলাসিত স্মৃতির হীরকখণ্ড। 

“বিকেলে দাঁড়িয়ে"__জ্যোৎঙ্লেন্দু চক্রবর্তী রৌদ্রময় ছায়ামাঠে স্মৃতিচারণ করেছেন, যা 
এককথায় অনবদ্য। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ভ্্যোক্রেন্দু এখনও পূর্ববঙ্গের মায়াময় স্মৃতির 
বাগানে খোঁজেন মাটি মানুষ জল হিজলবন হাওর । রামায়ণ গান, যাত্রাপালা, মনসাপুজো, 
নৌকা বাইচ, নবান্ন অনুষ্ঠান তার বাল্যকালকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের শতাধিক বাঁক পেরিয়ে 
লেখক এখন জীবনের উপাস্তে খুঁজছেন অচিন-বাক। কবি সমীর চক্রবর্তী উত্তরবঙ্গের 
যুক্তিবাদী আলোচক। মানুষের বিপন্র অস্তিত্বের কথা তাকে সংগ্রাম মুখর করে তোলে। তিনি 
কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন, নিছকই ক্ষুদ্র পত্রিকার লেখক মাত্র। সাহিত] তার কাছে 
জীবনের সু্রাণ। সব্যসাচী লেখক বিমলেন্দু দাম সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে, 
পরবর্তীতে অন্যান্য লেখায় তার মনোনিবেশ ঘটে। প্রাবন্ধিক এবং আলোচক ভবানী সরকার 

- প্রগতিশীল চিস্তাধারায় বিশ্বাসী। তার মন বলে_ "Plant a green bough within your 
heartThe singing bird will come." 

গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক হিতেন নাগ সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ৷ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী 
হলেও দৈনন্দিনতার মধ্যে তিনি খোজ করেন গল্পের বীজ্ঞ । তার “সঙ্গ প্রসঙ্গ" খুবই প্রাসঙ্গিক 
ঘটনায় সমৃদ্ধ । ‘টুকরো কথা'য় গল্পকার অর্ণব সেন সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তুলেছেন। 
জেলা স্কুল থেকে শুরু হয় তার সাহিত্যসংস্কৃতির প্রথম পাঠ) টুকরে! টুকরো স্মৃতিকথায় উঠে 
এসেছে কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক-সমাজ্ত। 

সম্পাদকের কথা ছাড়া আঠারো জন মানুষের হৃদয়ের ভিন্ন কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে 
এখানে-__যা আঠারো পর্বের মহাভারত হতে পারত অনায়াে। তবু এতটাই বা কম কী? এ 
হয়। পারাচটা আয়নায় এক সময় ঝাপসা হয়ে যায় জীবনের জ্লছবি। তবে 'আয্মস্মতিতে 
উত্তরবঙ্গ' গ্রদ্থটি যেন পুরনো ফ্রেমে বাঁধান নতুন শার্সি। শুধু ভীবনের প্রতিফলন, খন্ড খন্ড 
স্মৃতির মেঘভেলার ছবি অঙ্কন । এই না পাওয়ার যুগে এই পাওয়াটাই বা কম কী। আলাদা 
করে এই সংকলন গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই, শুধু মুদ্রণ-প্রমাদ মাঝে মাঝে পাঠকের 
ভু কুঁচকে দেবে। 

অযৃতলোক সংখ্যা ৯৯. সম্পাদক সমীরণ মজুমদার, মেদিনীপুর 
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মধুপণী 


চার দশক 
১৯৬৫--২০০৫ 


২. 


মধুপর্ণীর চার দশক 
প্রাসঙ্গিক কথা 


মধুপর্ণী পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৭২ বঙ্গাব্দে শারদ 
সংখ্যা হিসাবে। একের চার ডিমাই সাইজ-__মৃল্য একটাকা পঁচিশ পয়সা। প্রচ্ছদশিল্পী দেবব্রত 
সুখোপাধ্যায়। মুদ্রক রাধামোহন মোহস্ত। বালুরঘাট প্রেস থেকে মুদ্রিত। মধুপর্পী প্রকাশিত 
হয়েছিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, পশ্চিম দিনাক্ষপুরের মুখপত্র হিসাবে। 


প্রথম সংখ্যায় পরিবদের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের এই তালিকা প্রকাশিত হয়-_ 
সভাপতি : শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী, এম, এ, বি, এল 

সম্পাদক : শ্রীসুধীরকুমার করণ 

সহ সম্পাদক : শ্রীঅজ্িতকুমার ভট্টাচার্য 


কর্মসচিব : শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত (জিলা প্রস্থাগারিক) 
জিলা প্রহথাগার বালুরঘাটেই পত্রিকার প্রথম অস্থায়ী কার্যালয় ছিল। 


“বান্তলা দেশের উত্তরখণ্ডের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব সীম্াস্ত থেকে মধুপরণীর যাত্রা শুরু 
হলো..." এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে উত্তরবঙ্গের 
লোকসংস্কৃতির ও আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ প্রকাশ মধুপণীর অন্যতম উদ্দেশ্য উত্তরবঙ্গের 
ইতিহাস, কিংবদন্তী, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
মধূপণী যে আঞ্চলিকতাবাদকে বিশ্বাস করেনা, একথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। ্ 

প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা মাঘ ১৩৭২, তৃতীয় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৩ এবং চতুর্থ সংখ্যা 
শরৎ ১৩৭৩ (১৯৬৬) বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী 
লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও তৃতীয় সংখ্যা পশ্চিম দিনাজপুরের স্বর্গত নট ও নাট্যকার শিব প্রসাদ 
করের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। 

দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা নিদাঘ সংকলন ১৩৭৪ (১৯৬৭). ২য় সংখ্যা বর্ষা সংকলন 
৯৩৭৪ (১৯৬৭). তৃতীয় সংখ্যা শারদ সংকলন ১৩৭৪ (১৯৬৭) এবং তর্থ 
সংকলন ১৩৭১ (১৯৬৮)-এ প্রকাশিত , উভয় বম : ১5 সংখ্যা বৈশাখ আধ 
১৩৭৫/১৯৬৮। ২য় সংখ্যা শারদ সংকলন, ৩য় ৪থ সংখ্যা কার্তিক লো 
১৩৭৫/১৯৬৯ একত্র যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। 





বসন্ত 






তৃতীয় বর্ষে মধুপণী আর্থিক ও সাংগঠনিক চাপের সম্মুখীন হয় প্রথ 





মধুপজী-৯ মধুপলী ৪০তম বর্ণপূডি বিশেষ সংখা।-২০০৫/ ১২৯ 


পরিষদের ঘোষণা ছিল মধুপনীকে মাসিক বা দ্বিমাসিক হিসাবে প্রকাশ করার, বাস্তব পরিস্থিতি 
অনুকূল ছিল না। 


সম্পাদক সুধীর কুমার করণের কর্মোপলক্ষে বালুরঘাট ত্যাগের পর মধুপর্ণীর প্রকাশ 
অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নোতুনভাবে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় £ সভাপতি শ্রীকমলেন্দু 
চক্রবর্তী। সহ সভাপতি ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীনিশীথরঞ্জন আচার্য, শ্রীমতী শোভা 
মজুমদার, শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য। কর্মাধ্যক্ষ শ্রীহেমদাকাত্ত ভট্টাচার্য। সম্পাদক শ্রীঅজিতেশ 
উট্টাচার্য। সহ সম্পাদক শ্রীরাধামোহন মোহস্ত ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত। সদস্য সর্বস্রী শিশিরকুমার 
সরকার, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিমান সরকার, গোপাল লাহা এবং শ্রীমতী ীণা সরকার। 

৪র্থ বর্ষের একমাত্র সংখ্যা বসস্ত সংকলন ১৩৭৬ ৫১৯৭০) ৫ম বর্ষের একমাত্র সংখ্যা 
হেমস্ত সংকলন ১৩৭৭ (১৯৭৯) এবং ৬ষ্ঠ বর্ষের একমাত্র সংখ্যা বর্ষা সংকলন ১৩৭৯ 
(১৯৭২) পাওয়া গেছে। পরিচালনাগত অসুবিধা, আর্থিক সংকট, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ 
ইত্যাদি কারণে মধুপর্ণী প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। 

এম বর্ষে দুটি সংখ্যা শারদ সংকলন ১৩৮০ (১৯৭৩) ও শীত সংকলন ১৩৮০ (১৯৭৪) 
পাওয়া যাচ্ছে। 

৮ম বর্ষে চারটি সংখ্যা £ এক নববর্ষ সংকলন বৈশাখ-আযাঢ়) ১৩৮৯ এপ্রিল-জুন 
১৯৭৪)। দুই £ বর্ষা সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৮১, জুলাই ১৯৭৪। তিন £ শারদ সংখ্যা ১৩৮৯। চার ঃ 
শীত সংখ্যা মাঘ ১৩৮১ (জোনুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫)। ৮ম বর্ষ বর্ষা সংখ্যা থেকে 
সহসম্পাদক হিসাবে চিত্তরঞ্জন দত্তের সঙ্গে শ্যামল কুমার ঘোষ এবং গোপাল লাহা দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। 


৮ম বর্ষে ৭ই মার্চ ১৯৭৫ (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি 
পরিষদের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের 
প্রাকালে রামমোহন মধুসুদন শরৎচন্দ্র স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা মধূপণীর প্রথম 
বিশেষ সংখ্যা এবং অতিরিক্ত পঞ্চম সংখ্যা। 

নবম বর্ধেও চারটি সংখ্যা £ বৈশাখ ১৩৮২, এপ্রল-মে ১৯৭৫, দুই £ নাট্যকার মন্মথ 
রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২) তিন £ শীত সংখ্যা লৌব ১৩৮২। চার £ বসস্ত সংখ্যা 
ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮২, মার্চ ১৯৭৬। 

নাট্যকার মশ্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা মধুপণীর দ্বিতীয় বিশেষ সংখ্যা। মোট রচনা সংখ্যা 
একত্রিশ। ১৪২ পৃষ্ঠার এই সংখ্যায় মস্মথ রায়কে নিয়ে চারটি মূল্যবান ছবি আর্ট পেপারে 
মুদ্রিত হয়। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেন প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। দশম বর্ষ £ বর্ধা-আবাঢ 
১৩৮৩ (জুলাই ১৯৭৬) প্রথম সংখ্যা! দ্বিতীয় শারদ সংখ্যা ১৩৮৩ €১৯৭৬)। তৃতীয় শীত 
সংখ্যা ১৩৮৩/১৯৭৭। চতুর্থ বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৩/১৯৭৭) 


একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা মধুপর্ণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা বৈশাখ-আঘাঢ়) (১৩৮৪/১৮৭৭) 
উত্তরবঙ্গ বিষয়ক মুল্যবান ত্রিশটি রচনার গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ শ্রচ্ছদ বিপুল গুহ: বিশেষ 


মধুপঞ্টি ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩০ 


সহযোগিতায় শিশির মজুমদার এবং রতন দাস। দ্বিতীয় শারদ সংখ্যা ১৩৮৪। তৃতীয় শীত 
সংখ্যা ১৩৮৪। চতুর্থ বসম্ত ১৩৮৪, মার্চ ১৯৭৮। একাদশ বর্ষ শীত সংখ্যা থেকে পশ্চিম 
দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের স্থানে মধুপণী! পরিষদ পত্রিকা প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন পরিতোষ রায়, সহ কর্মাধ্যক্ষ রতন দাস। 

১২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা বিশেষ গল্প সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৩৮৫ (১৯৭৮) সাতাশ 
জন ছোট গল্পকারের গল্প সংকলন ৷ দুইশত পৃষ্ঠা। দাম চার টাকা । শারদ (১৩৮৫) ও বসত্ত 
সংখ্যা (১৩৮৫-মার্চ ১৯৭৯) যথারীতি প্রকাশিত হয়। বসস্ত সংখ্যা থেকে সংখ্যা সম্পাদকের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পরিতোষ রায়। ১৩শ বর্ষে তিনটি সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে__-শারদ 
(১৩৮৬) শীত (১৩৮৬/১৯৮৯) এবং বসন্ত ১৩৮৬/১৯৮০)। সম্ভবত বর্ধা সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়নি । 

১৪শ বর্ষে শারদ (১৩৮৭/১৯৮০), বিশেষ উৎসব সংখ্যা মাঘ ১৩৮৭ জানুয়ারী ১৯৮১, 
বিশেষ উৎসব স্মারক সংখ্যা ১৩৮৭, মার্চ ১৯৮১, মোট এই তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত। বিশেষ 
উৎসব সংখ্যা পর্যস্ত মধুপর্নীর সংখ্যা সম্পাদক ছিলেন শ্রীপরিতোষ রায়। 

১৫শ বর্ষ। প্রথম £ বর্ষা সংখ্যা আযাঢ় ১৩৮৮/জুলাই ১৯৮১, দ্বিতীয় শারদ সংখ্যা 
১৩৮৮। সেপ্টেম্বর ১৯৮১। তৃতীয় শীত সংখা ১৩৮৮। ডিসেম্বর ১৯৮১। চতুর্থ বসস্ত সংখ্যা 
১৩৮৮। মার্চ ১৯৮২। শীত সংখ্যার সংখ্যা সম্পাদক সরিৎ তোকদার। বসম্ত সংখ্যার সংখ্যা 
সম্পাদক শ্যামলকুমার ঘোষ। 

১৬শ বর্ষে বর্ধা (১৩৮৯) শারদ (১৩৮৯) শীত (১৩৮৯) ও বসস্ত ১৩৮৯) (জুলাই, 
অক্টোবর ও ডিসেম্বর ১৯৮২ এবং মার্চ চারটি সংখ্যা। ১৭শ বর্ধ শারদ ও শীত ১৩৯০ এবং 
বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা চৈত্র ১৩৯০__এই তিনটি সংখ্যা। 

১৮শ বর্ষ মধুপর্ণী পরিষদের সভাপতি কমলেন্দু চক্রবতীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত 
বিশেষ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯১, /শারদ ১৩৯১, শীত ১৩৯১ ও সম্মেলন সংখ্যা ১৩৯১- মোট 
চারটি সংখ্যা। 

১৯শ বর্ষ ১ম ও ২য় যুগ্ম সংখ্যা বর্ধা শারদ মালদহ জেলা সংখ্যা ১৩৯২। মালদহ জেলা 
বিষয়ক ২৪টি তথ্যপূৰ্ণ প্রবন্ধের সংকলন। ১৮৮ পৃষ্ঠা। দাম পনেরো টাকা। সংখ্যা সম্পাদক 
গোপাল লাহা। তৃতীয় চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা শীত-বসস্ভ কার্তিক-চৈত্র ১৩৯২; ২০শ বর্ষ ১ম ২য় 
যুগ্ম বর্ষা ও শারদ সংখ্যা ১৩৯২; ৩য় শীত সংখ্যা ১৩৯৩ এবং ৪র্থ সূচীপত্র সংখ্যা বৈশাখ 
১৩৯৪/১৯৮৭। 


মধুপণীর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ৮ম বর্ষ স্মারক সংখ্যা এবং ১৪শ বর্ষ বিশেষ উৎসব সংখ্যা 
মোট এই তিনটি সংখ্যা ১/৪ ডিমাই মাপের. অন্য সব সংখ্যাই ১/৮ ডিমাই। 


মধুপণীর প্রচ্ছদ শিল্পীরা হলেন-_ 

শ্রীদেবব্রত মুধোপাধ্যায়__-১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ৫ম বর্ষ হেমস্ত সংকলন পর্যন্ত । 
শ্রী আলোক মজুমদার__৬ষ্ঠ যঁ বর্ম! সংখ্যা ১৩৭৯। 

শ্রীস্বপন রায়__৭ম বর্ষ শারদ ও শীত সংখ্যা, ৮ম নববর্ষ সংখ্যা, শীত সংখ্যা, ৯/বসস্ত. 


মধূপনী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩১ 


১০/বর্ধা, শীত এবং ১২/শারদ সংখ্যা। 

শ্রীশুভভাংশু মৈত্র--৮ম বৰ্ষ বৰ্ষা সংখ্যা, শারদ সংব্যা। 

স্রীরমেন আচার্য-_৯ম বর্ষ নিদাঘ, ১৫শ বসস্ত, ১৬/বর্ধা, শীত, বসস্ত, ১৭/শীত, 
১৮/শীত, সমেমলন, ২০/সৃচীপত্র সংখ্যা । ‘ 

ডঃ প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায়_-৯ম বর্ষ নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা। 

শ্রীপরেশ ঘোষ__১০ বর্ষ বসস্ত, ১১/শারদ ১২/বসস্ত, ১৬/বসত্ত। 

স্্ীবিপুল গুহ_-১১ বৰ্ষ বিশেব উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১২শ বর্ষ গল্প সংখ্যা এবং ১২শ শীত 
সংখ্যা। 

শ্রীকমলেশ সরকার-_একাদশ বর্ষ শীত, বসম্ত, ১৫/শারদ। 

ভ্রীফণী সাহা (এভাবেই স্ক্রীন প্রিস্টার্স)_১৩ বর্ষ শারদ, শীত, ১৪ শারদ, ১৫/শীত, 
১৭/শারদ, সাহিত্য, ১৮/শ্রাণ, শারদ, ১৯/মালদহ জেলা সংখ্যা, ২০ শারদ। 

শ্রীণুভ জোয়াদার--১৯/শীত বসম্ত, ২০/শীত। 


মধুপণীর সম্পাদকমণ্ডলীর পরিবর্তন ঘটে এই ভাবে ্ 

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত (১৩৭২-১৩৭৫ 
বঙ্গাব্)__ 

সম্পাদক___সুধীরকুমার করণ 

চতুর্থ বর্ষ বসন্ত সংখ্যা থেকে ২০শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত (১৩৭৬-১৩৯৪ বঙ্গাব্দ) 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য । 

পঞ্চমবর্ষ হেমন্ত সংকলন ১৩৭৭ থেকে ২০শ ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত সহ সম্পাদক ছিলেন 
চিত্তরঞ্জন দত্ত। 

অষ্টমবর্ষ নববর্ষ সংখ্যা (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত রাধামোহন মোহস্ত সহ সম্পাদক ছিলেন। 

অষ্টমবর্ষ বর্ষা সংখ্যা (১৩৮১) থেকে ২০শ ওর্থ সংখ্যা (১৩৯৪) পর্যস্ত সহ সম্পাদক 
শ্যামলকুমার ঘোষ। 

ভ্রীগোপাল লাহা সহ সম্পাদক ছিলেন ৮ম বর্ষ বর্ধা সংখ্যা থেকে ৯ম বর্ষ নিদাঘ সংখ্যা * 
(১৩৮২) পর্যস্ত। 

দশম বর্ষ শারদ সংখ্যা থেকে অন্যতম সহ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন 
রতন দাস। 

দ্বাদশ বর্ষ গল্প সংখার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন শিশির মজুমদার ৷ দ্বাদশ বর্ষ বসস্ত 
সংখা থেকে চতুর্দশ বর্ষ বিশেষ উৎসব সংখ্যা পর্যন্ত (১৩৮৫-১৩৮৭) সংখ্যা সম্পাদকের 
দায়িত্ব পালন করেন পরিতোষ রায়। 

সংখা" সম্পাদক হিসাবে সরিৎ তোকদার পঞ্চদশবর্ধ শীত সংখ্যা, শ্যামলকুমার ঘোষ 
পণ্চদশ বর্ষ বসস্ত সংখ্যা, পরিতোষ রায় ষোড়শ বর্ষ সংখ্যা এবং স্বপ্রা ঘোষ অক্টাদশ বর্ষ শীত 
সংখ্যা সম্পাদনা করেন। ষোড়শ বর্ষ বসন্ত সংখ্যার পর থেকে পরিতোষ রায় অনাত্র চলে ॥ 
যাওয়ায় সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েন। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের পাটি ক্রেলাতে 
এবং কোলকাতায় মধূপণীর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আছেন! 


সধুপলী ৪০তম বর্ষপূতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩২ 


অষ্টাদশ বর্ষ শ্রাবণ ১৩৯১ সংখ্যা থেকে মধুপরণী পরিষদের সভাপতি শ্রীকালিদাস 
ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি ডঃ অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী এবং ডাঃ শরদিন্দু সরকার। 


একুশ বর্ষ থেকে মধুপনী জেলা সংখ্যা প্রকাশের প্রকল্পের কাজ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শুরু 
হয়। সাধারণ সংখ্যা প্রকাশের কাজ বিদ্বিত হতে থাকে। সম্পাদকীয় দপ্তরে পরবর্তী সংখ্যায় 
কিছু সংখ্যার কপি পাওয়া যায়নি। ২৩ বর্ষে একমাত্র শারদ সংখ্যাটি (১৩৯৪/১৯৮৪) যুগ্ম 
সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত। সংখ্যা সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার । সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য 
চিত্তরঞ্জন দত্ত, শ্যামল কুমার ঘোষ, গোপাল লাহা, প্রতিভা সরকার, আনন্দ গোপাল ঘোষ, 
শিবানী রায়, স্বপ্রা ঘোষ, কমলেশ দাস, রতন দাস ও হরেন ঘোষ প্রচ্ছদশিল্লী সুমন সরকার 
বালুরঘাট মুত্রাক্ষন প্রেস থেকে প্রকাশিত। 

২২ বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৯৫/মে ১৯৮৮। সংখ্যা সম্পাদক শ্যামল কুমার ঘোষ। 
শারদ সংখা আশ্বিন ১৩৯৫। অক্টোবর ১৯৮৮ যুগ্ম সংখ্যা। সহযোগী সম্পাদক সরিৎ 
তোকদার, তাপস ভট্টাচার্য । শীত সংখ্যা মাঘ ১৩৯৫, জানুয়ারী ১০৮৯ সংখ্যা সম্পাদক 
শ্যামল কুমার ঘোষ, সহযোগী সরিৎ তোকদার সম্পাদকমণ্ডলীর নতুন সদস্য আবদুস 
সোহবান চৌধুরী, প্রচ্ছদ ফণী পাল। 

২৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯৬, জুলাই ১৯৮৯। কোচবিহার জেলা অন্তর্বতী সংখ্যা মার্চ 
১৯৯০। শারদ সংখ্যা ১৩৯৬, অক্টোবর ১৯৮৯। সংখ্যা সম্পাদক অনিন্দ্য ভট্টাচার্য । প্রচ্ছদ 
শুভ জোয়ারদার। 

২৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা শারদ আশ্বিন ১৩৯৪। দ্বিতীয় তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা কার্তিক-চৈত্র ১৩৯৭. 
এপ্রিল ১৯৯১। 

২৫ বর্ষ শারদ যুগ্ম সংখ্যা ১৩৯৮, ১৯৯১। প্রচ্ছদ সুমন সরকার। ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা 
১৩৯৮, মার্চ ১৯৯২। 

২৬ বর্ষ মধুপর্ণী রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ। সংখ্যা সম্পাদক 
সরিৎ তোকদার। সম্পাদকমণ্ডলী মুকুল বসু, সম্ভোষ সাহা, মৃণাল চক্রবর্তী, স্বপন মজুমদার, 
প্রচ্ছদ মৃণাল চক্রবর্তী । ৩য়-৪র্থ সংখ্যা নভেম্বর-এপ্রিল ১৯৯২-৯৩। 

২৭ বর্ষ শারদ (যুগ্ম সংখ্যা) আশ্বিন ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৬। 

২৮ বর্ষ বর্ষা সংখা আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০১, জুলাই ১৯৯৪, শারদ সংখ্যা ১৪০১, অক্টোবর 
১৯৯৪। সহযোগী সম্পাদক অমল বসু । প্রচ্ছদ তাপস রায়। 

২৯ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সহযোগী সম্পাদক অমল বসু, শিবানী 
রায়, রতন দাস। প্রচ্ছদ অক্রিত সূত্রধর শীত সংখ্যা ১৪০২. মার্চ ১৯৯৬। বর্ষা সংখ্যা (গল্প 
সংখ্যা) আষাঢ় ১৪০৩, জুন ১৯৯৬। সহযোগী সম্পাদক শিবানী রায়, রতন দাস। প্রচ্ছদ 
মৃণাল চক্রবত্তী। 

৩০ বর্ষ শারদ ১৪০৩, অক্টোবর ১৯৯৬। সহযোগী সম্পাদক শিবানী রায়. রতন দাস 
এই সংখ্যায় অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (শবর রায়) সম্পাদকমণ্ডলীতে সামিল হন: প্রচ্ছদ মৃণাল 
চক্রবর্তী স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা আগস্ট ১৯৯৭, সহযোগী সম্পাদক 
শিবানী রায়: প্রচ্ছদ বাবু সোম । পঞ্চায়েত “প্রেস লাল্রঘাট থেকে মুত্রিত 


অধূপশী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখা-২০০৫/ ১৩৩ 


৩১ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০৪, অক্টোবর ১৯৯৭। সহযোগী সম্পাদক শিবানী রায়। 

৩২ বর্ষ নববর্ষ সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৬, মে ১৯৯৯। সংখ্যা সম্পাদক পীযুষকাস্তি মণ্ডল। 
প্রচ্ছদ ফণি সাহা। মধূপর্ণী পরিষদের নতুন বিন্যাস। সম্পাদকমণ্ডলী অজিতেশ ভটাচার্য, 
শ্যামল কুমার ঘোষ, সুধীর চন্দ্র সরকার, কমলেশ চন্দ্র দাস, শিবানী রায়, বিশ্বনাথ দাস ও 
পীযুষ কান্তি মণ্ডল। মধুপর্থীর জেলা ভিত্তিক সম্পাদকমণ্ডলী: গোপাল লাহা (মালদহ), হরেন 
ঘোষ (দার্জিলিং), আনন্দ গোপাল ঘোষ ভেলপাইগুড়ি), নৃপেন্দ্রনাথ পাল (কোচবিহার) এবং 
ব্রততী ঘোষরায় (উত্তর দিনাজপুর)। 

৩৩ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০৬, জুলাই ১৯৯৯ প্রয়াত ছড়াকার রবীন বাগচীর উপরে 
সম্পাদকীয়। 

৩৪ বর্ষ শারদ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯। প্রচ্ছদ ফণি সাহা। সংখ্যা সম্পাদক পীযূষ কান্তি 
অণুল। 

৩৫ বর্ষ বাছাই গল্প সংখ্যা (১৯৬৫-২০০০)-র উপদেষ্টা পরিষদ পরিতোষ কুমার দত্ত, 
হরেন ঘোষ, অনিল কুমার সিংহ, গোপেশ চন্দ্র ঘোষ। সম্পাদকমণ্ডলী অপরিবর্তিত। প্রচ্ছদ 
শংকর বসাক। মোট ৪৩টি নির্বাচিত গল্প যধুপর্ণীর বিভিন্ন সংখ্যা থেকে। 

৩৬ বর্ষ ‘আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ' বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২। সম্পাদকীয় ছাড়! মোট 
" রচনা আঠারোটি। ২০০২ এর পর মধুপর্ণী আর প্রকাশিত হয়নি। চার দশক পূর্তিতে নভেম্বর 
২০০৫-এ ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। 


উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ 
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ৩৬ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা পর্যন্ত ১৯৬৫-২০০৫ 


সূচীপত্র 


১ বর্ষ > সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭২ (১৯৬৫) পৃষ্ঠা 
পশ্চিম দিনাজপুরের লোকভাযা ও কিংবদস্তী রাধামোহন মোহস্ত ৪৬ 
উত্তর বাংলার পল্লী গীতির একদিক অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী ৬৫ 
> বর্ষ ২ সংখ্যা মাঘ ১৩৭২ (১৯৬৬) 
উত্তরবঙ্গ শিশিরকুমার সরকার ৬ 
পশ্চিম দিনাজ্জপূর জেলা সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব) তথ্য ৭৯ 
১ বর্ষ ৩ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৩ ৫১৯৬৬) 
উত্তরবঙ্গে ইতুলক্ষ্মীর ব্রত রাধামোহন মহাস্ত ৫৯ 
উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ নট ও নাটাকার শিবপ্রসাদ কর স্মরণে প্রফুল্ল চন্দ্র দে ৭২ 
হে অতীত কথা কও কমলেন্দু চক্রবর্তী ৪ 


মধূপপী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩৪ 


২ বর্ষ ১ সংখ্যা নিদাঘ সংকলন ১৩৭৪ 


বঙ্গে সন্যাসী ও ফকির হানাদার কুঞ্জবিহারী সাহা 

জলপাইগুড়ির উপকথা মদনমোহন বসু, 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রামনাম কষলেন্দু চক্রবর্তী 

২ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৩৭৪/১৯৬৭ 

তরঙ্গপুর (পশ্চিম দিনাজপুর) কমলেন্দু চক্রবর্তী 

নকশাল বাড়ির ছড়া সমীরণ ঘোষ দস্তিদার 

২ বর্ষ ৩ সংখ্যা শারদ সংকলন ১৩৭৪/১৯৬৭ 

খ্যানের গান বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী 
২ বৰ্ষ ৪ সংখ্যা বসস্ত সংকলন ১৩৭৪/১৯৬৮ 

প্রত্রলেখ পঞ্চক কমলেন্দু চক্রবর্তী 

উত্তরবঙ্গের লোকগীতির অনালোকিত একদিক রাধামোহন মহাস্ত 
৩ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৫/১৯৬৮ 

দেবগ্রাম (পশ্চিম দিনাজপুর) রজনীক্াস্ত দাস 


৩ বর্ষ ২ সংখ্যা শারদ ১৩৭৫/১৯৬৮ 


ধাতুপট্রে ও শিলালিপিতে পাল রাজাদের প্রামাণিক ইতিহাস কমলেন্দু চক্রবর্তী ' 


মেচদের কথা চাক্ুচন্দ্র সান্যাল 
৩ বর্ষ ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা ১৩৭৫/১৯৬৯ 

দিনাজপুর জেলার মূর্তিশিল্প পরিচয় কমলেন্দু চক্রবর্তী 

বাংলার মন্দিরে রামায়ণ চিত্রাবলী: ডেভিড্‌ ম্যাকৃকাপিয়ন কল্যাণ দে অনূদিত 
৪ বর্ষ বসস্ত সংখ্যা ১৩৭৬/১৯৭০ 

পশ্চিম দিনাজ্ঞপুরের প্রধান জাতিসমূহের পরিচয় কমলেন্দু চক্রবর্তী 

লোঞ্চগীতির কক্ষে রিক্সা মাহাত্ম্য রাধামোহন মহাস্ত 

বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী 
৫ বর্ষ হেমস্ত সংখ্যা ১৩৭৭/১৯৭১ 

বাংলার কম্বোজ রাজবংশ কমলেন্দু চক্রবর্তী 

ত্র লেখকের বক্তব্য 
৬ বর্ষ বর্ধা সংখ্যা ১৯৭৯/১৯৭২ 

উত্তর বাংলার লোকলঙ্গীতে কৃষি রাধামোহন মহাস্ত 

পশ্চিম দিনাজপুরের তপশিলী ভ্াতি কমলেন্দু চক্তবর্তী 


মধুপর্থী ৪০তম বর্ধপূতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩৫ 


৪৫ 
৫৭ 


৭ বর্ধ শারদ সংখ্যা ১৩৮০/১৯৭৩ 
পশ্চিম দিনাজপুরে তপশ্বীলি উপজাতি কমলেন্দু চক্রব্তী 

৭ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮০/১৯৭৪ 
বরেজ্্রভূমি কমলেন্দু চক্রবর্তী 
বানগড়ের কথা শিশিরকুমার সরকার 

৮ বর্ধ নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮১/১৯৭৪ 
একটি এতিহ্যময় ধ্বংসত্ভূপ রমাপতি রায় 

৮ বর্ধ বর্ষা সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৮১/১৯৭৪ 

প্রাচীন দেশ পুণুবর্ধন চিত্তরঞ্জন দত্ত 
উত্তরবঙ্গের লোকগীতি ভাওয়াইয়া গোপাল লাহা 

৮ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৮১/১৯৭৪ 
রামাবতী নগরী ও জগদ্দল মহাবিহার কমলেন্দু চক্রবর্তী 


৮ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮১/১৯৭৪ 
পল্লীগীতিতে হাতুতেদ ও জন্মকথা গোপাল লাহা 


৯ বর্ষ বসস্ত সংখ্যা ১৩৮২/১৯৭৫ 
কৃষ্কিমেলা ঘুরে এসে সিদ্ধিনাথ ভড় 
৯ বর্ষ শীত সংখ্যা পৌষ ১৩৮২/১৯৭৫ 
বিদ্যেশ্বরী কালিদাস পাল 
কথাকার মণীন্দ্র চন্দ্র সাহা দিদ্ধিনাথ তড় 
সম্পাদক লৌরাংশ শেখর প্রাাণিক বিমান সরকার 


১০ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা আষাঢ় ১৩৮৩/১৯৭৬ 
পুরাতন বালুরঘাট কমলেন্দু, চক্রবর্তী 
একটি সাক্ষাৎকার: ডা: ঢারুচন্দ্র সান্যাল সিদ্ধিনাথ ভড় 
১০ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৮৩/১৯৭৬ 
উত্তরবঙ্গে লোকশীতি: চট্কা গোপাল লাহা 
ঘুম পাড়ানী গান অরুণা দাস 
১০ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮৩/১৯৭৭ 
ইতিহাস ও কিংবদস্তীর আলোকে বেকু বাড়ী নির্মলচন্দ্র চৌধুরী 
১৯১১ সালের পৃর্ণিয়া ডিস্টিক্ট গেভ্ডেটিম'র সম্বন্ধে পাটি কথা পিএ কুমার দে 
পুরাতন বলরঘণ্ট প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও লেখকের উত্তর বিপ্রব কষার খা 
ও কমলেন্দু চঞ্রবতী 


মধূপপী ৪০তম বর্পপৃর্তি বিশেষ সংখা -২০০৫/ ১৩৬ 


২০ 


২০ 


৬১ 


১০ বর্ষ বসম্ত সংখ্যা ১৩৮৩/১৯৭৭ 


বালুরঘাটের সাহিত্য পত্রিকা শিশিরকুমার সরকার 
১১ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৮৪/১৯৭৭ 

উত্তরবঙ্গের বৃক্ষ পূজা ড. সুরঞ্জন দত্তরায় 

কংসব্রত মিহিররজন লাহিড়ী 


১১ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮৪/১৯৭৮ 
প্রাচীন উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রী ও পোল্ডুদেশের দুইটি মহাবৌদ্ধপীঠ ড. ভবেশচন্দ্র চৌধুরী 


টোটো উপজাতি বিমলেন্দু মজুমদার 
জেলা সমীক্ষা: টাদগঞ্জের সাড়ে চৌদ্দ হাত কালী প্রতিমা নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী 
১২ বর্ধ শারদ সংখ্যা ১৩৮৫/১৯৭৮ 
কোচবিহারের প্রামনামে সমাজ চিত্র ড. দিস্বিজ্য় দে সরকার 
তপন দীঘি ড. অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী 
উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে দু'চার কথা সুবীর রায় 
জেন্লা সমীক্ষা: তপনের মানুব: জীবন যন্ত্রণার যুদ্ধে মধু বসু 
১২ বর্ষ বসস্ত সংখ্যা ১৩৮৪/১৯৭৯ 
খন: পশ্চিম দিনাজপুর লোকনাটা গীতি গোপাল লাহা 
জেলা সমীক্ষা: বাজেবিন্দোল কিংবদত্তী সুনীলকুমার ঘোষ 
১২ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮৫/১৯৭৯ 
কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও একটি ড. মলয় বসু 
অনালোকিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
অভয়ারণ্যে ভ্রমণ: উত্তরবঙ্গজুড়ে আশিস আচার্য 
জনশিক্ষায় লোকসঙ্গীত ও সাহিতা রবীন্দ্রনাথ বক্সী 
আালদহের পুরাকীর্তির ভূমিকা কমল বসাক 
১৩ বর্ষ নিদাঘ সংখ্যা ১৩৮৬/১৯৭৯ 
হৃদানন্দের চৈতন্য চরিত্র নৃপেন্দ্রনাথ পাল 
বিষহরা ও উত্তরবঙ্গ প্রদীপ ঘোষ 
উত্তরবঙ্গের মনীষী: ড. সুধীরচন্দ্র অব্দুমদার পরেশচন্দ্র চক্রশতী 


১৩ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৮৬/ ১৯৭৯ 
ড. সুরঞ্জন দশুবায় 
অর্ণব £ 





পশ্চিম দিনাজপুর ভেল" পন আকর্ষণ অকুণকুমার এ জামিল হা 


মধূপলী ৪০তম বর্মপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩৭ 


১৩ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮৬/১৯৮০ 


উত্তরবঙ্গের বনাপ্রাণী জগন্নাথ বিশ্বাস ১ 
হৃদালন্দের চৈতনা চরিত নৃপেন্দ্রনা্থ পাল ১ 
বিষহরা ও উত্তরবঙ্গ ৫ 
১৩ বর্ষ বসস্ত সংখ্যা ১৩৮৬/১৯৮০ 
কপিলা পাঁচালী গোপাল লাহা ৫ 
উত্তরবঙ্গের কংসব্রত: একটি সমীক্ষা নির্মলচন্দ্র চৌধুরী ১৬ ৯৫ 
জেলা সমীক্ষা: সাগরদীঘি: মালদহ কমল বসাক ৪৫ 
১৪ বর্ধ শারদ সংখ্যা ১৩৮৭/১৯৮০ 
পার্বত্যবঙ্গের লোক সংস্কৃতি: বিবাহ লোকাচার হরেন ঘোষ ৫ 
স্বাধীন রাজ্য গৌড়: রাজা শশাঙ্ক কালীপদ লাহিড়ী ১২ 
প্রতিবেশী সাহিত]: নেপালী কবিতাগুচ্ছ অসিত দাশগুপ্ত ৯৩ 
জ্রেলা সমীক্ষা: মালদহের জহরা মাকালী কমল বসাক ৯৭ 
১৪ বর্ষ উৎসব সংখ্যা ১৩৮৭/১৯৮১ fl 
মধুপর্থী উৎসব প্রসঙ্গে সুধীর করণ ২৭ 
সম্মেলন ও উৎসব: নানা চোখে গৌরীশংকর দে ৩২-৪৬ 
রতন দাস 
সুবীর চৌধুরী 
স্বপন মজুমদার 
সুবীরচন্দ্র সরকার 
বাবুল সরকার 
সম্মেলন ও উৎসব: দৃষ্টিপাত শ্যামল ঘোখ ৭৬-৮২ 
কালিদাস ভট্টাচার্য 
রেখাচিত্রে পশ্চিম দিনাজপুরের ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা সরিৎ তোকদার ৮০ 
১৫ বর্ষ বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮২ 
কৃষকের সংগ্রাম: দিনাজপুর আশুতোষ রায় ২৪ 
জ্রেলা সমীক্ষা: পশ্চিম দিনাজপুর ভ্রেলার শিল্প সম্ভাবনা বি. কে. মুখোপাধ্যায় ৪৮ 
উত্তরের দুই কবি: বষ্তী বাগচী এবং ব্রততী ঘোবরায় বিশ্ব বসু ৭০ 
১৫ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮৬ 
রাভা সমাজ ও লোকায়ত গণতন্ত্র: উরবঙ্গের অরণ্যে একটি ড. পবিত্র গুপ্ত ৯ 
সমীক্ষা 
বিস্মৃত যুগের ছায়লোকে পশ্চিম দিনাজপুর দীপক কুমার সিনহা ১৭ 
North Bengal University Review Val I. Number 1 কালিদাস ভট্রাচা্য ৬১ 
Junc. 1980), 


মধুপনী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেধ সংখ্যা-২০০৫/ ১৩৮ 


বেলা সমীক্ষা: সাণুমেলা-বঙ্ষী সুধীরচন্দ্র সরকার 


১৫ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮১ 


বৈচিত্র্যময় উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত সুখবিলাস বর্ম 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রকাশ: কালিদাস ভট্টাচার্য 
North Bengal University Review ৬০11. No. 9 


সমালোচনার নামে সূরজিৎ বসু 

কবি ও কবিতা বেণু দত্তরায় অজ্িতেশ ভট্টাচার্য 
১৫ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮১ 

নির্যাতিত নেপালী কবিরা অসিত দাশগুপ্ত 

উত্তরের কবিতা/তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুণাস্লোক দাশগুপ্ত হরেন ঘোব 

লেখা ও লেখক: বিমলকুমার ঘোষ কিংবা চোমংলামা অক্জিতেশ ভট্টাচার্য 


প্রতিলিপি: পশ্চিম দিনাজপুর জেল! সংখ্যা: সম্পাদক: অমল বসু কালিদাস ভট্টাচার্য 


১৬ বর্ধ বসস্ত সংখ্যা ১৩৮১/১৯৮৩ 


রাভাদের সাংস্কৃতিক জীবন: ভ. পবিত্র কুমার শুপ্ত 
দিনাজপুরের স্মৃতি ও সজনীকান্ত দাস আশুতোষ রায় 
কুচবিহারের সাম্প্রতিক সাহিত্য চর্চা ভীবতোব দাস 
ইদানীং নাটাচর্চায় বালুরঘাট তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 
উত্তরের সাহিত্য চর্চা: নায়কের প্রস্থান অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য 
অ্টা সুরজিৎ হরেন ঘোব 
সুরজিৎ বসু শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সুরজিৎ বসু: কিছু স্মৃতি কিছু বিশ্মৃতি কার্তিক লাহিড়ী 
১৬ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা ১৯৮৯/১৯৮২ 
উত্তরবঙ্গের প্রামদেবতা তাণ্ডাকুড়া নির্মলচন্দ্র চৌধুরী 
উত্তরের সাহিত্য চর্চা: কবি ও কথাকার শিশিরকৃমার সরকার অজ্দিতেশ ভট্টাচার্য 
জেল। সমীক্ষা: কুশুস্বার প্রাচীন মেলা অণু মহাস্ত 
১৬ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৯৮৯/১৯৮২ 
একটি সমীক্ষা: চেপানির মহাকাল ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত 
কোচ রাতা লোককথা রেবতীমোহন সাহা 
লিটল ম্যাগাজিন ও আমি হরেন ঘোষ 


সাতাশ ঘরা দীঘি 


১৬ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৮৯/১৯৮২ 
প্রদীপকুমার বাগচি 


অধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ মংখা৷-২০০৫/ ১৩৯ 


৫৫ 


১৭ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৯০/১৯৮৪ 





কুচবিহারের জনসংখ্যা : সেকাল ও একাল কমলেশচন্দ্র দাস 
আনন্দগোপাল ঘোষ 

রাভাদের সাংস্কৃতিক জ্বীবন সুনীল পাল 

সাহিত্য চর্চায় শিলিগুড়ির সেকাল একাল বিমল ঘোষ 

১৭ বর্ষ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯০/১৯৮৪ 

উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম গদ্যশিল্পী আশুতোষ রায় 

লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান: পশ্চিম দিনাজপুর গোপাল লাহা 

মধুপর্থীর উৎসব প্রসঙ্গে অমজ বসু 

ভা: বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী: সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সুজিতভূষণ রায় 

উত্তরবঙ্গের চোখে চোমংলামা হরেন ঘোষ 

১৮ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯১/১৯৮৪ 

টোটো উপজ্ঞাতির লোককথায় সমাজ্তত্ব বিমলেন্দু মজুমদার 

প্রয়াত কমলেন্দু চক্রবর্তী সুবীর করণ 

কিছু স্মৃতি কিছু কথা অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী. 

কিছু স্মৃতি অসিতকুমার চক্রবর্তী 

তিনটি মহৎ প্রাণের স্মরণে কালিদাস ভট্টাচার্য 

১৮ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৯০/১৯৮৪ 
কোচ রাভা উপকথা ভ. রেবতীমোহন সাহা 
বন্ধুআলা গানের উৎস ধনজয় রায় 
১৮ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৯৩/১৯৮৫ 
জলপাইগুড়ি জেলার মঠ ও মন্দির নির্মলচন্দ্র চৌধুরী 
উত্তরের সাহিত্য চর্চা: ইসলামপুর অজিতেশ ভট্টাচার্য 
১৮ বর্ষ সম্মেলন সংখ্যা ১৩৯১/১৯৮৫ 

মধুপর্ণী সংবর্ধনা: হরিমাধব মুখোপাধ্যায়: নায়কের সন্ধান নির্মলেন্দু তালুকদার 

ডানপিটেদের রত্াকর ডা: সরোজিৎ বাগচী আনন্দগোপাল ঘোষ 

রম্য রচনাকার শানু মিত্র হরেন ঘোষ 

উত্তরের সাহিতা চর্চা: মিহিররঞ্জন: প্রতিভার গন্ধ অজিতেশ ভট্টাচার্য 

১৯ বর্ষ শীত-বসম্ত যুগ্ম সংখ্যা ১৩৯২/১৯৮৬ 

উত্তরবঙ্গে বশীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্র চঞ্বতী 

মালদার কালিয়'চক মানিকচাকে বিহার গীত" প্রবাল বায় 

শ্রীচেতানোর (পীড়ে পরিক্রমা ড. হংসনারায়ল উদ্রাচাহা 

জেল: সমীক্ষা সন্দনপল্লী বোয়ালদার সাধন গুহ 


মধূপর্জী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪০ 


১৭ 


উত্তরের সাহিত৷ চর্চা: রুদ্ধদুয়ার অজিতেশ ভট্টাচার্য ৬৯ 


কেন মালদহ ভ্রমণ উৎপল চক্রবর্তী ৫১ 
২০ বর্ষ শীত সংখ্যা ১৩৯৩/১৯৮৪ 
উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ সংকলন চাই সরোজকুমার দাস ৩৪ 
২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৩৯৪/১৯৮৭ 
মধুপর্ণীর বিশ বছরের সূচীপত্র ১-৬০ 
২১ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৯৯৪/১৯৮৭ 
উত্তরবঙ্গে মহীপালের গান ধনজয় রায় ২০ 
মধুপর্ীর বিশ বছর: প্রাসঙ্গিক কথা অজিতেশ ভট্টাচার্য ৭৩ 
শ্রীবিনয়কূমার সরকার: জ্জীবন ও সাধনা অচিত্ত] বিশ্বাস ৯ 
২২ বর্ষ বৈশাখ ১৩৯৪/১৯৮৮ 
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিলির পরিচয় হিমাংশুকুমার সরকার ৫ 
পশ্চিম দিনাজ্ঞপুর জেলার চারটি গ্রামীণ ব্যবহারিক মাহবুব উল আলম ১৩ 
সাক্ষরতা প্রকল্প 
কৃষি অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে তেভাগা আন্দোলন অনুপ মতিলাল ৩১ 


২২ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৯৫/১৯৮৮ 
পশ্চিমবঙ্গের নেপালী ভাষার সংবাদ ও সাময়িক পত্র পত্রিকা ড. আনন্দগোপাল ঘোষ ১৭ 


দিনাজপুর জ্ঞেলার সত্যাগ্রহ (উত্তরবঙ্গ লেখক সমবায় অনুপ মতিলাল ৬৩ 
সমিতি প্রকাশিত) 
অরুণকুমার মজুমদারের কৈবর্ত বিদ্রোহ নাটকের সমালোচনা নির্মলেন্দু তালুকদার ৬৫ 
জেলা সমীক্ষা: পশ্চিম দিনাজপুরের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ডা. দিলীপ প্রধান ৬৭ 
২২ বর্ষ শীতসংখ্যা ১৩৯৫/১৯৮৯ 
জেলা সমীক্ষা: পশ্চিম দিনান্ঞপুর জেলার যোগাযোগ ব্যাবস্থা, বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত ৪৬ 
২৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৯৬/১৯৮৯ 
রামপ্রাণ গুপ্ত: ইতিহাস ও জীবন সাধনায় বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত ৯ 
দিনাজপুর জেলার সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২০-৩৪) হিমাংশুকুমার সরকার ১৬ 
উত্তরের সাহিত্য চর্চা: অসীম কমার রেজ: অজিতেশ ভট্টাচার্য ৪১ 
প্রয়াত হিমাংশুজ্ঞ্যোতি কুণ্ডু সম্পাদক 
২৩ বর্ষ মার্চ ১৯৯০ 
(কোচবিহার জেলা অস্তর্বতী সংখ্যা সম্পাদক: মধুপলী > 
কোচবিহার ড্রেলা সংখা': বিষয় ও লেখক: কিছু কথ: আনন্দগেশপাল ঘোষ 
সমাজ পাঠের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কালিদাস শটাসাখ ৭ 
জেলা লোকস্ংস্কৃতি উৎসব: একটি সমীক্ষা অজ্ভাতেশ ভট্রাচগার্থ ২০ 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪৯ 


২৩ বর্ঘ শারদ সংখা ১৩৯৬/১৯৮৯ 


আদিবাসী চা শ্রমিকের ভাষা সাদ্রী সমীর চক্রবর্তী 

বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন বা আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারণা অনুপ মতিলাল 
২৪ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৯৭/১৯৯০ 

দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার নামকরণ প্রসঙ্গে সুধীরকুমার চক্রবর্তী 
২৪ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা ১৩৯৭/১৯৯১ 

ইতিহাসের সন্ধান মলয় বসু 

সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ সম্পাদক 


২৫ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৯৮/১৯৯১ 
উত্তরবঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন (উত্তর স্বাধীনতা পর্ব) ড. আনন্দগোপাল ঘোষ 


উত্তরের সাহিতা চর্চা: স্বরাজে) সম্রাট মুকুল বসু অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য 

বালুরঘাট রেল প্রসঙ্গ: অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত 
২৫ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ১৩৯৮/১৯৯২ 

মধুপর্ণী জেলা সংখ্যা: পশ্চিম দিনাজপুর সম্পাদক 

জেলা সমীক্ষা: রামকেলি কৃষ্ণকেলি গোপাল লাহা 

তিস্তাপারের বৃত্তা্ত: দেবেশ রায় সমীর ভট্টাচার্য 
২৬ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৩৯৯/১৯৯২ 

উত্তরবঙ্গের উপতাষা ও সাহিত্য ড. বিমলেন্দু দাম 

ডুয়ার্সে লোকায়ত শব্দের সন্ধানে অর্ণব সেন 

উত্তরের সাহিত্য চর্চা: 

অভিজ্ভিৎ সেন ও বঙ্কিম পুরস্কার অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য 

কবি মুকুল বসুকে সামনে রেখে শ্যামল কুমার ঘোষ 
২৭ বর্ধ শারদ সংখ্যা ১৪০০/১৯৯৩ 

দিনাভ্রপুর ভ্রেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার 

অমিয়ভুষণ মজুমদারের “গড় শ্রীখণ্ড: একটি অলৌকিক উপন্যাস অনুরাধা সেনচৌধুরী 

জেলার সাহিত্য চর্চার নেপথে|: আড্ডা থেকে কবিতা পরিতোষ রায় 

মধুপ্ণীর রজতওয়ন্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রসঙ্গে ভয় সেন 


মধুপর্সী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪২ 


৩১ 
৪৬ 


৭্ড 


২৮ বর্ষ শ্যরদ সংখ্যা ১৪০১/১৯৯৪ 


উত্তরের প্রধান দুই লৌকিক দেবতা তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ 

উত্তরের সাহিত্য চর্চা: অমিত শুশু মহাশয় অজ্তেশ ভট্টাচার্য ৭৪ 
২৮ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা ১৪০১/১৯৯৪ 

নাট্যমঞ্চ: দক্ষিণ দিনাজপুর রতন দাস ৫ 

কিছু স্মৃতি কিছু কথা ভুলি কেমনে অরুণকুমার মন্দুমদার ১৬ 
২৯ বর্ষ বর্ধা সংখ্যা ১৪০৩/১৯৯৬ 

সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ: মানসী, উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ, প্রতিবেদক ৪৮ 


বালুরঘাট জেলা প্রস্থাগারে সাহিত) চর্চা 
২৯ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০২/১৯৯৫ 


মালদার লোক গল্প: কুমরার গান গোপাল লাহা ২১ 

উত্তরের সাহিত্য চর্চা: চিরযুব৷ ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী অজিতেশ ভট্টাচার্য ৯৩ 

আমার শিক্ষক, আমার শিক্ষা অশ্রলকুমার সিকদার ৩৯ 
২৯ বর্ধ শীত সংখ্যা ১৪০২/১৯৯৬ 

কিছু স্মৃতি কিছু কথা: জনকল্লোর দিন বেণু দত্তরায় ১৩ 


সাহিত) সংস্কৃতি সংবাদ: মালদহ, লোকসংস্কৃতি, বইমেলা, 
হলদিবাড়ী আত্তঃরাজা সাহিত্য সম্মেলন 
আধুনিক বাংলা কবিতা: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা সভা ৪১ 
মধুপণীর সম্মাননা 
৩০ বর্ষ আগস্ট ১৯৯৭ 
সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ: দার্জিলিং জেলা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, 
খাপুরে তেতাগার পঞ্চাশ বছর 
রায়গঞ্জ উত্তরাধিকার পত্রিকার পাঁচ বছর, দক্ষিণ দিনাজ্বপূর জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসব 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকর সঙ্গর্ধনায় মধুপর্ণী 
জলপাইশুড়ি মেধা পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা 
কবি ও সাংবাদিক সুশান্ত আচার্য স্মরণ সভা 


৩০ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০৩/১৯৯৬ 


উত্তরপর্বা্থলের বাংলা গদ্য চর্চা তবানী সরকার ১৯ 
৩১ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০৪/১৯৯৭ 

কিছু স্মৃতি কিছু কথা: উজান নদীর ঢেউ জ্যোৎস্রেন্দু চক্রবর্তী ৯ 

আড্ডা কেবল সাহিত্যের কঙ্কণ নন্দী ৭১ 

সাহিতা সংস্কৃতি সংবাদ: বাঙলার মুখ, সাহিত। পত্রিকা ন্‌ 


নধলিপি (কোচবিহার), উত্তরধ্বনির বিশ বছর 
মখুপলী ৪০তম বর্ষপৃত্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪৩ 


৩২ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০৫/১৯৯৮ 
প্রয়াত কবি ও সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী 
কিছু স্মৃতি কিছু কথা: পদচিহ- মুছে যায় হরেন ঘোষ 
উত্তরের শিক্ষায়তী: ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী অজিতেশ ভট্টাচার্য 
সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ: "বাংলার মুখ" আয়োজিত দুই বাংলার 
সাহিত্য পাঠের আসর ও আলোচনা চক্র 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা: মধুপর্ণী প্রকাশনীর সূচনা 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ধিকী আলোচনা সভা (১৭-১৯ মার্চ, ১৯৯৮) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ) ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে 
শিলিশুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার 


৩৩ বর্ষ নববর্ধ সংখা ১৪০৬/১৯৯৯ 


উত্তরবঙ্গের রাজ্ববংশী সমাজে পৃজ্ঞিত গোরক্ষনাথ কি ভবনাথ সরকার 
কাল্পনিক দেবতা 

কিছু স্মৃতি কিছু কথা: ভাঙ্গা খাঁচার চারপাশে চোষংলামা 
ক্ষেত্র সমীক্ষা: বিলুপ্ত মহানগরী রামাবতীর সন্ধানে অতুলচন্ত চক্রবর্তী 
স্মরণ: বিস্মৃত নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর কমলেশচন্দ্র দাস 
বাংলা ছোটগল্পে ফ্রুয়েতীয় অভিঘাত ও কাছের কালের ড. শ্যামলকুমার ঘোষ 


এক গল্পকার অজিতেশ ভট্টাচার্য 


৩৩ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০৬/১৯৯৯ 
প্রয়াত কবি ও ছড়াকার রবীন বাগচী 


উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে পৃজিত গোরক্ষনাথ কি ভবনাথ সরকার 

আঞ্চলিক দেবতা! ? (দ্বিতীয় পর্ব) 

পুগ্তুনামের সন্ধানে পদ্মা রাজকুমার জাজ্জোদিয়া 

রায়গঞ্জের সাহিত) জ্ঞীবন ডা: বৃন্দাবনচন্দ্ৰ বাগচী 
৩৪ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০৬/১৯৯৯ 

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমান্ডে পূজিত গোরক্ষনাথ কি ভবনাথ সরকার 

কাল্পনিক দেবতা (তৃতীয় পর্ব) 

ভাঙ্গা খাঁচার চারপাশে (দ্বিতীয় পর্ব) চোমংলামা 

পুরোনো দিন হারানো দিন: পঞ্চাশের দশকে আত্রেয়ী বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত 

প্রথম কলি: দধীচি: ফসল এবং দধীচি মৃণাল চক্রবর্তী 

সমীক্ষা: চেটোপড়া খুরে এসে পীযুযুকাস্তি মণ্ডল 

উপন্যাসের একাল সেকাল (উত্তরবঙ্গ) অনিরুদ্ধ রায় 


মধুপর্জী ৪০তম বর্মপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪৪ 


৩৯ 
৫৩ 


৯ 
১১ 


১৪ 


মধুপর্ণীর বিশেষ সংখ্যাসমূহ 
নাট্যকার মন্মথ রায় সন্বর্ধনা সংখ্যা ৯ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৮২ 


অখিল নিয়োগী 
অরুণকুমার মজুমদার 
আশাপূর্ণা দেবী 
আশুতোষ ভট্টাচার্য (ডঃ) 
কমলেন্দু চক্রবর্তী 
কালীকিক্কর সেনগুপ্ত 
কিরণ মৈত্র 

কুমারেশ রায় 

গোপাল ভৌমিক 
গোরাটাদ মিত্র 

চারুচন্দ্র সান্যাল (ডঃ) 
দিগিল্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবকুমার বসু 
দেবনারায়ণ শুপ্ত 
নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরিতোষ রায় 


মনোজ বসু 

রতনকুমার ঘোষ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার 

শিশির মজুমদার 
সুধীরকুমার করণ 

সুভাষ সমাজদার 

সুশীল মুখোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ মিত্ত (ডঃ) 
হরিমাধব মুবোপ'ধ্যায় 
হিরম্ময় বন্দোপধাক: (ভঃ) 


অর্ধ শতাব্দীর নাট্যকার 
সার্টিফিকেট 

সবিনয় নিবেদন 

মন্মথ রায় 

শ্রীমন্মথ রায় 

পঁচাত্তরতম বর্ষপূর্তি সন্বর্ধনায় 
মন্মথ রায় £ একটি প্রণাম 
আমাদের মনোমত মন্মথদা 
নাট্যকার মন্মথ রায় : একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য 
শ্রদ্ধার্ঘ্য 

বন্ধুবর শ্রীমশ্মথ রায় 
নাট্যভগীরথ মন্মথ রায় 
মন্মথ রায় : জীবন রূপকার 
অগ্রজ্রের নাট্যকীর্তি 

ভ্রীযুক্ত মন্মথ রায় 
নাট্যকারের চোখে জ্বল 
জয়োস্ত < 

একটি ক্লোজ আপ ফটো 
বালুরঘাট নাটামন্দির ও মন্মথ রায় 
বাংলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি 
আমাদের মন্মথদা 

অনুজের প্রণাম 


চিরনবীন মন্মথ রায় 
নাটাক্যর শ্রীমন্মথ রায় 


অধুপজী ১০ মধ্পলী ৪০তম বর্ধপূ্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪৫ 


মধুপণী উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা ১৩৮৪/১৯৭৭ 


উত্তরবঙ্গে আর্যগণের আগমন 

প্রাক-শুপ্তযুগে উত্তরবঙ্গে ধর্মকর্ম 

উত্তরবঙ্গের উপভাষার এতিহাসিক গুরুত্ব 
“রাজবংশী” লোকভাষা ও 

"নদক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্লা'” 

টোটো উপজাতির কথা 

উত্তরবঙ্গের রাভাসমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন 


কৃষিভিত্তিক শিল্প ও উত্তরবঙ্গ 
জ্রলপাইগুড়ির চা-শিল্প ও পঞ্চম 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
উত্তরবঙ্গের খেলাধুলা £ 
উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের একটি সমীক্ষা 
উত্তর বাংলার নাট্যচর্চা-__শিলিগুড়ি 
লিটল মা'গাজিন আন্দোলনে উত্তরবাংলা 


১৭ 
সত 
৩২ 


১৯৭ 


অর্ণব সেন 


মধুপর্জী ৪৩তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪৬ 


উন্মুক্ত ছুরির নীচে উত্তরবাংলা ২০৩ হিমাংশুজ্যোতি কুণ্ডু 
পশ্চিম দিনাজপুর ভ্রেলার লোকসঙ্গীত/ 
একটি প্রতিবেদন ২০৯ শিশির মজুমদার 
আলোকিত সোপান ২২৩ সিদ্ধিনাথ ভড় 
মধুপনীরি দশ বছর উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধসমহ ২২৬ 
লেখক পরিচিতি ২২৮ 
মধুপর্ণীর শুভানুধ্যারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ২৩৪ 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ২৩৫ 


মধুপর্ণী মালদহ জেলা সংখ্যা ১৩৯২/১৯৮৫ 


সম্পাদকীয় ৯ ৬ সংখ্যা সম্পাদকের প্রতিবেদন ১১ গু লেখক পরিচিতি ১২ ৬ মালদহ 
জেলা গঠনের এতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি/ডঃ আনন্দগোপাল ঘোব ১৭ * মালদার 
পুরাকীর্তি/মলয়শংকর ভট্টাচার্য ২৫ গু গৌড়বঙ্গের উপেক্ষিত এ্রতিহাসিক অঞ্চল ও 
পুরারত্র/শাস্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী ৩৬ ৬ বর্ণে রেখায় বৈচিত্র্যে রূপসী মালদা/সুধীকুমার চক্রবর্তী 
৪৩ গু মালদহ জেলার লোকসংস্কৃতি/ভঃ প্রদ্যোত ঘোষ ৫৪ * মালদহের লোকসাহিত্যের 
ভূমিকা/ডঃ ফশী পাল ৬১ * মালদহের গত্তীরা ও আলকাপ/ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী ৭১ 
গু বাংল! রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত ও কিন্তু মালদহ সংবাদ/ভঃ মলয় বসু 
৮১ গু বাকচাল.£ মালদহ/এম. ভি. ইউনুস আলি ৮৪ ঞ মালদহে জ্রীচৈতনা/অচিন্ত্য বিশ্বাস 
৮৯ ৬ পাল নগরী মদনাবততী ও উইলিয়াম কেরী/হিমাংশুকুমার সরকার ১০৫ * প্রসঙ্গ ঃ 
মালদহে নীলচাষ, নীলকুঠি ও নীলবিদ্রোহ/ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ১২০ গু মালদহ জেলার 
ক্ষত্রিয় সমাজে ধর্মীয় আন্দোলন (১৯১৬-১৯৪৭)/ধনপ্রয় রায় ১২৯ গু মালদহের বাণিজ্যিক 
ও অর্থনৈতিক এঁতিহ্য/মিহির গোস্বামী ১৩৬ * মালদার আম £ আমের মালদা/মধুসৃদন 
চৌধুরী ১৪১ * মালদহের সীওতাল £ সংস্কৃতি ও ভীবনচর্যা/ভঃ দীস্তিময় সরকার ১৪৪ 
* মালদহের 'পীর/এম. আতাউল্লাহ ১৫০ গু গঙ্গাহদি গৌড়ভূমি 2 তীর্থভূমি মালদহ/বুদ্ধদেব 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ চক্রবর্তী ১৬২ ৬ মালদহ £ পৃক্রা-পার্বশ/হরেন ঘোষ ১৭৪ গু মালদহের সাহিত্যের 
উত্তব ও বিকাশ (১৯৫০ শ্ত্রীস্টাব্দ পর্যস্ত)/অমিত গুপ্ত ১৭৮ গু সাম্প্রতিক সাহিতা-চর্চার 
রূপরেখা হ মালদহ জ্ঞেলা/পৃষ্পজ্িৎ রায় ১৯০ গু সংগীত ২ রাজদরবার থেকে জনতার 
সভায়/রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৯৫ গু মালদহের পূর্বসূরী গ্রস্থকারগণ £ জীবনালেখা/কমল 
বসাক ২০৩ গু মালদহের মৌখিক ভাষা/ডঃ প্রণয় কুশু ২৩১ গু। 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৪৭ 


মধুপর্নী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪/১৯৮৭ 


সম্পাদকীয় 

মধুপশী পরিষদের পক্ষ থেকে 

উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে 

সংখ্যা সম্পাদকের নিবেদন 

সহযোগী সংখ্যা সম্পাদকের প্রতিবেদন 

লেখক পরিচিতি 

জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক পরিচয় 

জলপাইগুড়ি জেলার ভূতাত্বিক রূপরেখা 

ভ্রলপাইগুড়ি জেলার নদী পরিচয় 

জলপাইগুড়ি জেলার বন ও বন্যপ্রাণী 
ইতিহাসের উপাদানের পটভূমিকায় 

জলপাইগুড়ি 

বৈকুষ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়ি 


জলপাইগুড়ি জেলার ব্যবসা-বাণিজ্া 
কুলপাইগুড়ি-ডয়ার্সের চা-বাগান 


অজ্িতেশ ভট্টাচার্য 
কালিদাস ভট্টাচার্য 
পরিতোষ দত্ত 

আনন্দগোপাল ঘোষ 
বিমলেন্দু মজুমদার 


পরিতোব দন্ত 


প্রণবকুমার চক্রবর্তী 


প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত 
ডঃ রাধিকাচরণ বড়ুয়া 
জগন্নাথ বিশ্বাস 


ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য 
ডঃ অরুশভূষণ মজুমদার 
মন্দিরা ভট্টাচার্য 
নির্মলচন্দ্র চৌধুরী 


ডঃ পবিত্রকুমার গুপ্ত 
ডঃ রেবতীমোহন সাহা 
হীরাচরণ নারজিনারী 
বিমলেন্দু মজুমদার 
ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ 
মোহন প্রসাদ দাহাল 


সুবীর রায় 

ডঃ শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 
ডঃ তাপসকুমার রায়চৌধুরী 
ডঃ চণ্তীদাস লাহিড়ী 

ডঃ মানস দাশগুপ্ত 


মধুপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি ৰিশ্দেষ সংখ্যা. ২০০৫/ ১৪৮ 


ডুয়ার্সে শ্রমিক প্রতিবাদ 
(১৮৯০-এর দশক ১৯৪৭) 
ব্রলপাইশুড়ির ছোটনাগপূরী উপজাতির 
উন্নয়ন সমস্যা 


সংবাদপত্রের দর্পণে জলপাইগুড়ি 
জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী শিক্ষা 
ও সামগ্রিক উন্নয়ন 
জেলার আদিবাসী বনবাসী £ 
কিছু প্রাসঙ্গিক কথা 
জলপাইগুড়ি জেলার বাংলা মন্ত্র 
জলপাইগুড়ির লোকসংগীতের রূপরেখা 
জলপাইগুড়ি জেলার লোকশিল্প 
জলপাইগুড়ি জেলার ধামগান 


জলপাইগুড়ি জেলার প্রবাদ-প্রবচন 
১ জেলার সাময়িক পত্র-পত্রিকা bl 


(১৮৯৬-১৯৮৬) 

জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষা £ 
অবস্থান, বিন্যাস ও সমস্যা 
লোকনাট্য পালাটিয়া 
জলপাইশুড়ির সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা 
সাহিতাচর্চা £ আলিপুরদুয়ার 
ভ্েলার প্রয়াত গ্রদ্বাকার পঞ্জিকা 
সাক্ষাৎকার £ উপেন্দ্রনাথ বর্মণ 
সাক্ষাৎকার $ প্রয়াত সতোন্্রপ্রসাদ রায় 


সাধনী ১২০ আনি বিযশ্বস় সং্্যা. ১০১০০ / ২৭৯ 


মধুপণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬/আগস্ট ১৯৯০ 


কোচবিহাবের দেবদেউল 
কোচবিহারের অধুনা প্রাপ্ত দু'টি 
শিলানিপি £ মন্দিরের ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব 
কোচবিহারের শ্রামনাম £ একটি সমীক্ষা 
কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো 
কোচবিহারের মুসলমান সমাজ 2 
অগ্রগতি ও বিকাশ 

কোচবিহারের কৃবিনির্ভর শ্রেণীর 
বিবর্তনের প্রেক্ষাপট 
কোচবিহারের ব্যবসায় ও বাণিজ্ঞ্য £ 
সেকাল একাল 
কোচবিহারের তামাক চাষ ও পরীক্ষামূলক 
খামার 


১৯০ 
২০৩ 


অজিতেশ ভট্টাচার্য 
আনন্দগোপাল ঘোষ 

ডঃ শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায় 
ডঃ মলয়শংকর ভট্টাচার্য 

ডঃ নগেন্দ্রনাথ আচার্য 


পরিতোষ দত্ত 
নীলাংশুশেখর দাস 


ডঃ হিল্রোলকুমার চক্রবর্তী 
কৃষেছ্দু দে 


ডঃ রপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত 
ডঃ ছন্দ চক্রবর্তী 


অধপশী ৪০তম বর্ষপন্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫০ 


কোচবিহার রাজ্যে ব্ৰাহ্মসমাজ আন্দোলন 


ঠাকুর পঞ্চানন £ কর্মে ও মননে . 


কোচবিহার জেলার লোকসংস্কৃতি ও 
কারুশিল্প 

কোচবিহারের খেন সমাজ 
কোচবিহারের রাজনৈতিক আন্দোলন 
কোচবিহারের ছিটমহল 
কোচবিহারে প্রস্থাগার ব্যবস্থা 
কোচবিহারের শিল্প সম্ভাবনা 
প্রসঙ্গ কোচবিহারের উন্নয়ন 
খেলার কোচবিহার 

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী 


৪৭৯ 


কৃষচ্চন্দ্র চ্যাটাজী 
ডঃ দিলীপকুমার সরকার 
ভঃ শচীন্ত্রনাথ রায় 
ডঃ মৃণালকাস্তি দাম 


ভঃ নৃপেন্দ্রলাথ পাল 
গোপেশ দত্ত 


রমলীমোহন বর্মা 

ডঃ দিশ্িজয় দে সরকার 
হেমস্তকুমার রায়বর্মা 

সুবোধ সেন 

সুভাবচন্দর সাহারায় 

ধর্ম নারায়ণ বর্মা 

চারুচন্দ্র রায় 

সুর্খবিলাস বর্মা 

সুবোধচন্দ্র দাস/বিমান চক্রবর্তী 
সুশীল রায় সরকার 


মুকুলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
যোগেশ হালদার 
আনন্দগোপাল ঘোষ 
জীবন দে 

দীপেন চন্দ 

পরিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কমল শুহ 

নীরভ্র বিম্মাস 
মহবুব-উল্‌-আলাম 


সাক্ষাৎকার £ কুমার প্রমোদেন্দ্র নারায়ণ ৪৯২. নলিনীকাস্ত দে সরকার ৪৯৪, 
অমিয়ভূষণ মজুমদার ৪৯৭. হেমলতা দেবী ৫০২. পানীমোহন দাস ৫০৫ 
পরিশিষ্ট ৫১০ 


অৰধ্পলী ৪৩তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখা৷-২০০৫/ ১৫১ 


মধুপণী পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯ 
(উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যুগ্ম জেলা সংখ্যা) 


সম্পাদকীয় 
লেখক পরিচিতি 


চ 
ঝ 


এক নজরে পশ্চিম দিনাজ্গপুর__কিছু তথ্যচিত্র ড 


ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব £ 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রধান প্রধান 
এতিহাসিক পটভূমি 
ইতিহাসের আলোকে পশ্চিম দিনাজপুর 
ইতিহাস ও আন্দোলন £ 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলন 
তেভাগা আন্দোলন £ 
প্রেক্ষাপট দিনাজপুর জেলা 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে ইসলামপুর 
মহকুমার সংযুক্তিকরণ £ ইতিহাস ও মূল্যায়ন 
পশ্চিম দিনাজ্মপূর জেলার গণ-আন্দোলন ই 
পর্যালোচনা ও প্রেক্ষাপট 
শহর-কেন্দ্রিক গণ-আন্দোলন £ 
রায়গঞ্জ মহকুমা 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গণ-আন্দোলনের 
আলোকে ইসলামপুর 
গ্রন্থাগার পরিষেবা ও পশ্চিম দিনাজপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমবায় আন্দোলন 
নৃতত্ব আদিবাসী উপজাতি £ 
পশ্চিম দিনাজপুর ক্েলার 
আদিবাসী পরিচিতি 
পশ্চিম দিনাভ্রপুর জেলার আদিবাসীদের 
সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিচয় 


৫০১ 


৪২৮ 


৫৪০ 


অভ্্রিতেশ ভট্টাচার্য 


দেবাশিস বসু, গোপেশচন্দ্র ঘোষ 


অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী 


মেহরাব আলী 
কমলেশচন্দ্র দাস 


মানবেশ চৌধুরী 
অরুণকুমার মজুমদার 
ডঃ পার্থ সেন 
মুকুল বসু 

দিলীপ ঘোষরায় 
উতথ্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


ধীরেন্দ্রনাথ কৃ * 
সুনীলকুমার সরকার 


যোশেফ্‌ মর্ম 


মধুপলী ৪০তম বর্ষপৃতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫২ 


ডঃ 


প্রসঙ্গে কিছু কথা ১১৯ কালীপদ ঘোষ 
জেলায় স্থানাস্তরিত জনগোষ্ঠী ১৪৩ মাহবুব-উল-আলম৷ 
পর্যটন যোগাযোগ শিক্ষা £ 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নদ-নদীর পরিচয় ১০ কমল বসাক 
জেলার পরিবহন £ একটি রেখাচিত্র ১৩৬ নির্মল রায় 
পশ্চিম দিনাজপুরে পর্যটন ৪৬০ সমীর ভট্টাচার্য 
তিস্তা ব্যারেজ প্রোজেক্টের আলোকে 
পশ্চিম দিনাজপুর ১৬০ শম্পা ঘোষ 
জেলার শিক্ষা-প্রসঙ্গে ঃ অতীত ও বর্তমান ৬৬ শচীন্দ্রকুমার মজুমদ্দর 
লোক সংস্কৃতি $ 
পশ্চিম দিনাজপুরের লোকসমাজ 
ও সংস্কৃতি £ একটি রূপরেখা ৭৮ শিশির মজুমদার 
পশ্চিম দিনাজপুরের বাংলা মন্ত্র ও তার 
ব্যবহার ক্ষেত্র ১০০ ফণী পাল 
সীমাস্ত পশ্চিম দিনাজপুরের মুসলমান 
সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৬ রিয়াজুল হক 
জেলার লোকনাট্য £ একটি সমীক্ষা ৪৩৪ দুলাল চৌধুরী 
পশ্চিম দিনাজপুরের গ্রাম ঠাকুর ২৮৬ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
জেলার লৌকিক প্রবাদ, প্রবচন ও ধাধা ৩২৮ সরি তোকনার 
প্রসঙ্গ £ লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ৩৪০ আজ্জাদ রহমান 
জনশ্র্ততি ও কিংবদন্তী ২ 
কিংবদস্তীর রথারূঢ় ইতিহাস ২৯২ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী 
পশ্চিম দিনাজপুরের দীঘি ২ 
শতান্দীর ভুলকল্লোল ৩০১ সুভাষ মজুমদার 
স্থান নান প্রসাঙ্গে ২১১০ তৃষারকান্তি নিয়োগী 


মধূপণী ৪০তম বর্ষপৃর্তি বিশেষ সংব্যা-২০০৫/ ১৫৩ 


ভাষা সাহিত্য ও নাট্যচর্চা ঃ 
পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা £ 
একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ১৯১ সুভাবচন্দ্র রায়চৌধুরী 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রাচীন কবি 
জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল ২৩০ শানু প্রামাণিক 
প্রয়াত নাট্যকার মন্ঘথ রায় ৪৪৬ শ্যামলকুমার ঘোষ 
পশ্চিম দিনাজপুরের ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা ২৪৭ সন্তোষ সাহা 
পশ্চিম দিনাজ্ঞপুর জেলায় সাহিত্যের চর্চা ৫৩০ সুজিতভূষণ রায় 
জেলার সাহিত্যচর্চার নেপথ্যে আড্ডা 
থেকে উৎসব ২৬৬ কমল সরকার 
পশ্চিম দিনাজপুর-_নাট্চর্চায় বালুরঘাট ৪১১ নির্মলেন্দু তালুকদার 
পশ্চিম দিনাজপুর-_রায়গঞ্জের নাট্যচর্চা ৪২৫ সুব্রত রায় 
দিনাজপুরের পুরনো দিনের চিত্র ৪৬৩ পবিভ্রকুমার গুপ্ত 
ভূমি পরিবেশ খেলাধূলা ও অন্যান্য £ 
জেলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার ৫২৭ প্রতিম ঘোষদস্তিদার 
জেলার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ৩১৩ বিদ্যুৎকুমার মজুমদার 
পরিবেশ পুনরুদ্ধারে বনায়ন ও 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অবস্থান ৩১৯ নিখিলচন্দ্র পাল 
জ্রেলার জনবৈচিত্র্-_একটি সমীক্ষা ৩৫৭ গোপেশচন্দ্র ঘোষ 
খেলাধুলায় পশ্চিম দিনাজপুর ৫৪৪ স্বপন মজুমদার 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 
প্রবন্ধ ও আলোচনা পঞ্জীঃ ৫৫৫ গোপাল লাহা 
পরিশিষ্ট £ 
পশ্চিম দিনাজপূর £ তৌগোলিক পরিচয় ৬১৭ চিত্তরঞ্জন দত্ত 
জেলার আদিবাসী সমাজ $ ধর্ম-নৃত্য-গীত ৬২৪ রবীন্দ্রনাথ সরকার 
জেলার ডাকবাবস্থার ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিকতা ৬২৮ রণেন নন্দী 
জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ৬৩২ বিপ্লব চক্রবর্তী 
সমাজকল্যাণ বিষয়ে কিছু কথা ৬৩৬ ভীবেশ দাস 
বয়স্ক শিক্ষা পরিক্রমা ৬৪১ রণজিতকুমার দাস 
জেলার মৎসা চাষ ৬৪৫ অশোক সরকার 
জেলা পরিষদ ৬৪৯ বিশ্বনাথ দাস 


অধৃপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫৪ 


মধুপণী বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা ১৯৯৬ 


সংগঠনে একটি বিস্মৃত অধ্যায় 
দার্জিলিং জেলার ইতিকথা এবং ভূমি ও 
তৃষি-রাজন্বের বিবর্তন 
দার্জিলিং জেলার নেপথ্য বৃক্তস্ত 
দার্রিলিং জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 


স্বাধীনতা-পূর্ব দার্জিলিং-এর রাজনৈতিক 


দার্জিলিং ভ্রেলার পুরপরিবেবা 

দার্জিলিং জেলার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বাবস্থা 
অপারেশন ফ্লাড--হিমুল দুগ্ধ প্রকল্প 

দার্জিলিং জেলায় বিদ্যুৎ-এর বিকাশ 


অধপলী ৪০তম বর্পর্তি বিশেন সংখ্যা-২০০৫/ ১৫৫ 


পরিবহন ও পর্যটন 
দার্জিলিং জেলার পর্যটন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
শিক্ষা 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় £ অতীত থেকে বর্তমান তাপস চট্টোপাধ্যায় 
দার্জিলিং জেলার সাধারণ প্রস্থাগার ও 
গ্রন্থাগার আন্দোলন দিলীপ চৌধুরী 
দার্জিলিং জেলায় খৃষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা শঙ্ষর প্রসাদ বসু 
চিত্রকলা 


বৌদ্ধ চিত্রকলা £ তিব্বত ও দার্জিলিং রত্রাবলী ভট্টাচার্যরায় 
লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প 

তরাই অঞ্চলের নটুয়া বীরেন রায় 

দার্জিলিঙের নেপালী সম্প্রদায়ের পুজা পার্বণ 

ও লোক উৎসব হরেন ঘোষ 

দার্জিলিং জেলার লোকশিল্প একটি আর্থ - 

সামাজিক সমীক্ষা ধনঞ্জয় রায় 
ভাষা-সাহিত্য ও নাট্যচর্চা 


দার্জিলিং জেলার কথ্যভাষার প্রাথমিক পরিচয় প্রণয় কুণ্ড 
দার্জিলিং জেলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নৃপেন বসু 


দার্জিলিং ভ্রেলার বাংলা সাহিত্যচর্চা সঞ্জীবন দন্তরায় 
দার্জিলিং ক্রেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা বিমলেন্দু দাম 
দার্জিলিং জেলার বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চা নানু মিত্র 
বাংলা সাহিত্যে দার্জিলিং জেলা রতন বিশ্বাস 
দার্জিলিং জেলায় হিন্দী সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা  ভিথী প্রসাদ 
দার্জিলিংয়ের নেপালী সাহিত্য মণি ভদ্র 
পরিশিষ্ট 
দার্ভিলিং জেলার স্থাননাম জহর সেন 
দার্ভিলিং জ্ঞেলায় সাক্ষরতা আদ্দোরদন মাহবুব-উল-আলম 
দার্জিলিং জেলায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান আন্দোলন বিমলকুমার চন্দ 
দার্জিলিং জেলার গাছপালা অতয়াপ্রসাদ দাস 
দার্জিজিং জেলার সমতলভৃমির মুসলমান 
সমাজ্ঞ ও সং রিয়াজুল হক 
খেলাধুলায় দার্জিলিং করলা কুমারনারায়ণ চৌধূরী 
দার্জিলিং জেলার প্রস্থ ও প্রবন্ধ পঞ্ভা গোপৰ লহ 


মধুপলী ৪০তম বর্মপর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫৩ 


>. 
২. 


৫ 


সধুপণী গল্প সংখ্যা ১৩৮৫/১৯৭৮ 


প্রবোধবন্ধু অধিকারী। কালরোগ ১৭৪ শীর্ষেন্দু নুখোপাধ্যায়। রাজার গল্প ১৬৮ 
সুভাষ সমাজ্ঞদার। সোনার ধান ৪১ সমীর রক্ষিত। সুখের ঘর ১৫৩ সমরেশ 
মজুমদার । পাপ ৫৯ সূরজিৎ বসু। নিভৃত ফুলের গন্ধে ১ হরেন ঘোষ । অশ্মেধ 
৮৫ বিমলেন্দু মজুমদার । অরণ্য বসতি ৬ ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী। রিসার্চ ৯৬ অর্ণব 
সেন। নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ১৮ জ্যোৎস্রেন্দু চক্রবরতী। ভাটিয়ালী ২৩ 
অভিজিৎ সেন। তৃতীয় স্থানাধিকারী চতুর্থ ব্যক্তি ৩৪ দীপংকর কর। গোপাল বা 
রাবণের সিঁড়ি ৪৯ উৎপল বা। একা সনাতন ৫৪ অসীম রেজ্ঞ। চেয়ার ৭১ 
শিশির রায় নাথ। এইসব আত্মহত্যা ৭৮ প্রদোষ মিত্র। একটি নদীর জন্য ১০২ 
পুণ্যগ্লোক দাশগুপ্ত । ট্যাবলেট ১০৬ ভাম্বতী রায়চৌধুরী। অন্য জগৎ ৯২ 
পরিতোষ রায়। পরবাস ১০৯ অরুণ কুমার মজুমদার। ভৌতিক ১১৩ স্বপন 
সরকার । জন্মমৃত্যু বিবাহ ১২৫ সরিৎ তোকদার। অপরিচিত ১২৯ মিহিররঞ্জন 
লাহিভী। ভাবনার সাঁঝ সকাল ১৩৯ অজিতেশ ভট্টাচার্য । দিগিন লাহিড়ীর গল্প 
১৪৩ রতন দাস। ম্যাঙ্জিশিয়ান ৬৮ শিশির মজুমদার । হরিনাথের ময়ে ১৬৪ 


বিশেষ উৎসব স্মারক সংখ্যা ১৯৮১ 


উত্তর দর্পণ 

হরেন থোষ ১৭ 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে কিছু কথা 

শিশির মজুমদার ২৭ 
পশ্চিম দিনাজপুরের ইতিহাস. কিংবদস্তী £ কিছু কথা 

অরুণকুমার মজুমদার ৩৫ 
লিট্ল ম্যাগার্জিন £ গ্রীক পুরাণের পাখি 

অর্ণব সেন ৪৫ 
মধুপর্ণীর চৌদ্দ বছর 

সিদ্ধিনাথ ভড় ৪৯ 


মধুপর্ণী £ বাছাই গল্প সংখ্যা (১৯৬৫-__-২০০০) 
৩৫ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা ২০০০ 


এক বাক্স সুখ অমিত গুপ্ত 
চোর অভিজিৎ সেন 
দিগিন লাহিড়ীর গল্ছ অজিতেশ ভটু'চার্য 


অধূপশী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেদ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫৭ 


১৭ 
২৫ 
সন 


নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অর্ণব সেন 
বিশ্বরূপ অনিন্দ্য ভট্টাচার্য 
মমি অমরেন্দ্র ভৌমিক 
চেয়ার অসীম রেজ্ব 
অভিযোজন কা অলোক গোস্বামী 
সুধাদি আমি ও খিদে আশুতোষ ভট্টাচার্য 
একা সনাতন উৎপল ঝা 
একটি মৃত্যু ও কিছু অনুবঙ্গ কমল সরকার 
ভাটিয়ালী জ্যোৎন্েন্দু চক্রবর্তী 
ঘেরাটোপ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
উকুন পরিতোষ রায় 
খুনী পীযূষ ভট্টাচার্য 
পরিত্যক্ত সুবীর প্রদোষ মিত্র 
ভাসান প্রতিভা সরকার 
ক খ গ ঘ ও সেদিনের আড্ডা প্রবীর শীল 
মহুয়া-মৌসুম বিমলকুমার ঘোষ 
জলবন্দী বিপুল দাস 
রিসার্চ ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী 
নবীন সরকারের জীবন পাঁচালি ব্রততী ঘোষরায় 
কদমডালির সাধু তগীরথ মিশ্র 
বিন না বাজাও ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় 
তপতীর রাত ভাস্বতী রায়চৌধুরী 
ভাবনার সাঝ সকাল মিহিররঞ্জন লাহিড়ী 
স্বপ্রের বাগানে শবর রায় 
পাখী মানুষ শিবানী রায় 
মাংসের ফুলে মৌমাছি সমরেশ রায় 
ইচ্ছে পাওয়া গলি সলিল চট্টোপাধ্যায় 
উর্ণনাভ এবং কিছু উড়ে আসা কীট পতঙ্গ সাগরিকা রায় 
বাজুন কিস্কু নর সুগত চট্টোপাধ্যায় 
নিভৃত ফুলের গন্ধে সুরজিৎ বসু 
আমি তাতা ও মৌমাছি স্বপন সরকার 
অন্মমেধ হরেন ঘোষ 
যুক্ষ জয় হিতেন নাগ 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫৮ 


অনুবাদ সাহিত্য 


১. বালতি আরোহী উদয়ন চক্রবতী ২৩৫ 
২. সিদ্ধি কনক ধর ২৩৮ 
৩. সূর্য এবং জীবনের গল্প দেবাশিস লাহা ২৪১ 
৪. দুঃখ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭ 
৫. প্রেমিক সঙঘমিত্রা ভট্টাচার্য ২৫২ 
আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ 
মধুপর্ণী বিশেষ সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ, নভেম্বর, ২০০২. 

আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ/অজিতেশ ভট্টাচার্য ৫ 

বেণু দত্তরায়/জলকল্লোলের দিন ১৩ 

চোমংলামা (বিমল ঘোষ)/ভাপ্তাখীচার চারপাশে ৩৩ 

পরিতোষ দত্ত/আমার না বলা কথা ৪৭ 

গৌরমোহন রায়/ছিল্ল মেঘের দল ৬৩ 

কার্তিক লাহিড়ী/শৈশব কৈশোরের উত্তরবঙ্গ ৭৪ 

অমিত শুণ্ত/নিজের কথা ৮৩ 

হরেন ঘোষ/ছিন্নপাতার ভাসাই তরণী ৯০ 

বিমলেন্দু দাম/পুরোনো সেই দিনের কথ্য ১০২ 

ভবানী সরকার/আপন কথা ১১৫ 

সমীর চক্রবর্তী/ফিরে দেখা ১৩৩ 

হিতেন নাগ/সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ১৪৯ 

অর্ণব সেন/টুকরো কথা ১৫৯ 

জ্যোৎস্রেন্দু চক্রবতী/বিকেলে দাঁড়িয়ে ১৬৯ 

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়/বীক্ষমাণ স্মৃতি ১৮৭ 

সমীর রক্ষিত/উত্তরবঙ্গ £ স্মৃতি ও সমীক্ষা ২০৩ 

জীবন সরকার/নৌকা ভাসে তিস্তা-তোর্ধায় ২১৫ 

সমীর চট্টোপাধ্যায়/এই জীবন £ কবিতা. এই অদ্বেষণ ২২১ 

সুখবিলাস বর্মা/স্মৃতি জুড়ে মোর উত্তরবঙ্গ ২৩১ 


* উত্তরবঙ্গ বিষয়ক যে-কোনো প্রবন্ধের জেরক্স কপি পাওয়া যেতে পারে 





সম্পাদক : মধুপণী 
সধূপর্সী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৫৯ 


মধুপর্নী 


চার দশক 
১৯৬৫--২০০৫ 


৩. 


ক্রোড়পত্র 


মধুপর্ণী এবং 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য 


স্মৃতি-সমীক্ষা-মূল্যায়ন 


মধৃূপলী ১১ 


মধুপর্ণীর উৎস সন্ধানে 
সুধীরকুমার করণ 


“নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? 

মহাদেবের জটা হইতে। 

মধুপর্ণী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? 

শাল-মহুয়া-পলাশভরা রুক্ষ প্রান্তর আর সবুজ বনভূমির 

দেশ পুরুলিয়া হইতে। 

মধুপর্ণী উৎস সন্ধানে গেলে প্রথমেই এ কথা শুনতে হবে; বস্তুত পশ্চিম সীমান্ত বাংলার 
কংসাবতী-বিধৃত পুরুলিয়া শহরে না-পৌঁছে উপায় থাকে না। ছড়ান-ছিটান উচ্চাবচ পাহাড়, 
সবুজ বনভূমি আর মহয়াবনের পরিমণ্ডলেই মধুপর্ণীর জন্ম। 

মধুপর্ণী, একটি পত্রিকার নাম, বর্তমানে উত্তরবাংলার প্রধান একটি অ-বাণিজ্ঞাক পত্রিকা 
এবং অবশ্যই পশ্চিমবাংলার অন্যতম নামী পত্রিকা। শহর বালুরঘার্টই মধুপরণীর বৃদ্ধিভুমি, 
বস্তুত বালুরঘা্টই মধূপণীর শ্রীভূমি। পত্রিকাটির সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য অজিতেশের 
নিরলস কর্মদক্ষতা এবং অকৃত্রিম সাহিত্য গ্রীতি থেকেই মধুপর্ণীর বিস্তার এবং খ্যাতিও। এ 
কথা সবাই স্বীকার করি যে অজিতেশ ভট্টাচার্যই তার পরম ন্নেহে লালন করেছেন মধুপণীকে। 

তা সত্বেও যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই একদা মধুপর্ণীর জনক নামে অভিহিত করা 
হত, তখন সে কথার সারবস্তাকেও স্মরণ করি। একদা, বালুরঘাট হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক 
শ্রীযুক্ত নিশীথরঞ্রন আচার্য আমাকে বলতেন, মধুপর্ণীর জনক আর অজিতেশকে বলতেন__ 
মধুপর্ণীর পিতৃব্য। আসলে, অজিতেশই মধুপর্ণার পিতার ভূমিকায় থেকে তার কর্তব্য 
করেছেন; আজও তার কর্তব্যচ্যাতি ঘটেনি। 

মধুপর্ণীর উৎস সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ এতিহাসিক তথ্য তুলে ধরা উচিত বলেই মনে করি: 
তাই-_মধুপর্ণীর উৎস সন্ধানে, প্রথমেই 'পুরুলিয়া যাত্রা 

মধূপণীর সঙ্গে আমার নাড়ির টান বলে, মধুপণীর নামেই আমার কনিষ্ঠা কন্যার 
নামকরণ-_যদিও তার জন্মস্থান বীরভূম। মধুপর্ণীর সূত্রেই আমি বাধা পড়ে আছি 
পশ্চিমবাংলার পূর্ব-পশ্চিম এবং মধ্য দিগন্তে: কাসাই-মমুরাক্ষী ও আত্রেয়ী নদীর তিনটি স্রোত 
আমার জীবনে বাউলের একতারা হয়ে দীঁড়িয়েছে। 

পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমান্তের পুরুলিয়া শহরেই প্রথম আলোর মুখ দেখল মধুপনী। 
কাল বসত্ত; স্থান পুরুলিয়া: ইংরাজি সাল ১৯৫৯- বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ ৷ পুরুলিয়ার মাটিতেই 
প্রথম একটি চারাগাছ, সবুদ্ পাতায় মেখে নিলে__বসন্ত বাতাসের সৌগন্ধ: মানে পড়ল-- 
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এখানে এসেই মধুসূদন একদিন পুরুলিয়াকে সম্বোধন করে কবিতা লিখেছিলেন। মধূপশীর 
আদি উৎস অবশাই সকলের মানসপপট থেকে প্রায়বিলুপ্ত। কারণ-__এ কথা তো গ্রুবতারার 
যতই সত্য যে মধুপনীর প্রসঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরের (বর্তমানে দক্ষিণ) বালুরঘাটই স্থিরবিন্দু। 
বালুরঘাটের উর্বর সাংস্কৃতিক ভূমিতেই তার নবজম্ম-_'রেজারেকসান'। আর, গল্পের উৎস 
গোমুখ-গঙ্গোত্রীর কথা কেই বা মনে রাখে! গঙ্গোস্্রীর চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত হরিদ্ধারের 
শঙ্গা__যার জলধারায় পবিত্র হয়েছে সমগ্র উত্তর ভারতের সমতল ভূভাগ। মধুপর্ণীর জন্মের 
মাত্র তিন বছর আগে বিহার রাজ্যের সীমানা থেকে নিজের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছে 
প্রাক্তন মানভুম ভ্রেলার একটি খণ্ডিত অংশ, জেলা শহরের নামেই পরে তার নামকরণও ঘটে 
গেছে__পুরুলিয়া। 

পুরুলিয়ার অন্তর্ভুক্তির ঠিক এক বছর পর, শুরু হল আমার ব্যক্তিগত পুরুলিয়া পর্ব-_ 
। পুরুলিয়ার জগন্নাথকিশোর কলেজে অধ্যাপনা সূত্রে আমার যোগদান। এ কথা বলতে দ্বিধা 
নেই যে পুরুলিয়াতে আমার সাহিত্যিক জীবনেরও নতুন দিগন্তের প্রকাশ। পুরুলিয়াতে 
অবস্থান কালেই আমার প্রথম গল্প সংকলন-_্লকমিনি বিবির প্রকাশ, তারপর ১৯৬৪ 
সালের মধ্োই প্রকাশিত হল-_-লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ এবং অরণ্যপুরুষ। তার মধ্যেই জেগে 
উঠেছিল, লোকসংক্কতির গবেষণাস্পৃহা যারা প্রগাঢ় চিহ্ন নিয়ে ‘পশ্চিম সীমান্ত বাংলার 
লোকযান' গ্রছ্ের প্রকাশ- শ্রহ্থটির প্রকাশকালে শুরু হয়েছে আমার বালুরঘাট পর্ব। এরই 
মধ্যে মধুপর্ণীর প্রথম আবির্ভাব ১৯৫৯ সালের বসস্তকালে__-বসস্ত সংকলন নামেই তার 
প্রকাশ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি__আমার কলেজীয় ছাত্র জীবনে আমারই সম্পাদনায় 
ফাল্গুনী নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল অধুনা ঝাড়খণ্ডের রীচি শহর থেকে। রাঁচিতে 
সেকালে বাংলা ছাপার কোনো প্রেস ছিল না, তাই ফাল্গুনী ছাপা হয়েছিল পুরুলিয়ার 
মুক্তিপ্রেসে। আপাতত অতিকথন থেকে বিরত থেকে__মধুপর্ণী প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। 
মধুপর্ণীর প্রথম সংখ্যাটির প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছিল-_বসম্ত সংকলন। তখন অবশ্য মধুপর্ণীকে 
ঘিরে কোনো পরিষদ বা সাহিত্যমণ্ডলীও গড়ে ওঠেনি। তবু, মধুপর্ণীকে একটু কৃত্রিম বিস্তৃতি 
প্রকাশক__অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী খ্যাতিমান সুভাষ চৌধুরী। সুভাষ তখন তার 
জীবনসঙ্গিনী সুপর্ণ। ঠাকুরের (চৌধুরী) সঙ্গে বোধ হয় কোনো কর্মসূত্রে পুরুলিয়াতেই ছিলেন। 
তবু, বলতে গেলে___পুরুলিয়ার সাহিত্য-মোদী দু-চারজন এসে পড়েছিলেন মধূপণীর প্রাথমিক 
বৃত্তে, তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিলেন বছ্ধুবর অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়, যিনি পরে, ছত্রাক 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং লোকসংস্কৃতির খ্যাতিমান গবেষকরূপেও খ্যাতি অর্জন 
করেছেন। তবু, নতুন পত্রিকা প্রকাশনার জন্য আমি পুরোপুরি_-একলা চলার পথিক" । 
পুরুলিয়া জেলার শুধু নয়_সমগ্র ছোটনাগপুরের বনভূমি জুড়ে তখন শালফুলের সৌরভ-_ 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে, রউীন কিংশুকের সমারোহ আর মাদক রসে টইটম্বুর সোনারঙের যন্তয়া 

ফুল__পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বসম্তকাল। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির নামকরণের ক্ষেত্রেও ছিল 
মহুয়া ফলেরই প্রভাব__যার সংস্কৃত নাম “মধুক"। বসম্ভ ঝতুতে মহুয়া গাছের পাতায় পাতায় 
মধু, নিশির শিশিরবিন্দুর মতো সারারাত ধরে ঝরে পাড়ে মহুয়া ফুলের মধু : বস্তুত সে এক 
আশ্চর্য নধুমাস__সীনাস্ত বাংলার বনভূমিতে অনেক বুনো লতার পাতাতেও অধুক্ষরণ, বস্তুত 
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৫ 


মধুপনী নামের উৎসও ছিল পাতায় পাতায় মধুবিন্দু, মধুক__মহয়া-মহুল নামগুলি তখন 
আমার মাথার মধ্যেও আবর্তিত হচ্ছিল নিশ্চয়ই, তারই পরিণামে নতুন এই নামকরণ; নইলে 
মধুপর্ণীর আভিধানিক অর্থ মহুয়া গাছ নয়, আমের পাতায় মধুক্ষরণ হলেও তা আমৃবৃক্ষ নয়; 
তার অর্থ প্রাকৃত জনের গামার গাছ-__গান্তারী বৃক্ষ । 

পত্রিকাটির নাম মধুপনী না হয়ে আভ্রপণী কিংবা অন্য কিছু হলেও কীই বা এসে যেত! 
তবে নামটি যে ক্রুতিসুখকর এবং খুব সুন্দর__সে কথা বলেছিলেন_ _সাহিত্যিক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়। অনেবেই মনে করতে পারেন, নামটি আধুনিককালের লিটল্‌ ম্যাগাজিনের 
মতো বাস্তব নয়, কেমন যেন রোমান্টিক গন্ধ । পুরুলিয়াজাত মধুপণীতে সেদিন প্রথমেই ছিল 
আমার পরমপুজ্য আচার্য সুকুমার সেনের লেখা-_লৌকিক গাথা'। আরও কয়েকটি 
সাহিত্যিক নিবন্ধ লিখেছিলেন ডক্টর সরোজ্কুমার বসু এবং ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 
দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, 
অন্যজন পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধানের ভূমিকায় 
ছিলেন। কবিতা লিখেছিলেন হরপ্রসাদ মিত্র, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, কুশল মিত্র এবং 
চিত্তরঞ্জন পাল, গল্প লিখেছিলেন শুপন্যাসিক-গল্পকার ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং পুরুলিয়াবাসী 
পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া প্রবন্ধ লিখেছিলেন আমাদের সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক কানাই 
পোদ্দার এবং অধ্যাপক সুবোধ বসূরায়। আমার কথা ছিল শেষের পাতায়। এইভাবেই 
পুরুলিয়া পর্বের সমাপ্তি। 


২. 
এবার পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমাস্ত ভূমির অনুর্বর রাজ্য থেকে পূর্ব সীমান্তের উর্বর 
ভূমির দিকে আমার অভিযান; পুরুলিয়া জে কে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে বালুরঘাট 
কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান। ইং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জ্রানুয়ারি; সেদিন কলেজে 
ছুটির দিন ছিল, তবু সেইদিনই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং 
সাময়িকভাবে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ__অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, আমার হাতে দায়ভার তুলে 
দিয়ে মুক্ত হলেন; কয়েক বছর পরে তারই হাতে অধ্যক্ষতার ভার দিয়ে আমারও মুক্তি। 
বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষরূপে কার্যভার গ্রহণের সুবাদেই তো বাংলা ভাষার অধ্যাপক 
অজিতকুমার তষ্টাচার্যকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলুম। অবশেষে-_তারই পরিণামে পশ্চিম 
দিনাজপুর সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ এবং মধুপণী পত্রিকার পুনর্জন্ম লাীভ। অতএব. বালুরঘাট 
শহরে কর্মসূত্রে আমার আগমনকে কেন্দ্র করেই মধুপর্ণীর অভ্যুদয় 

অজিত ভ্ট্রাচার্যই আমাকে নিয়ে যান বালুরঘাট শহরের জেলা গ্রন্থাগারে । সেখানেই 
গ্রচ্থাগারিক অমলাংশু সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আর সেখানেই পরিচয় ঘটে যায় 
সাহিতা-মোদী শ্রীকল্যাণ দের সঙ্গে । বল্যাণবাবু সম্ভবত জ্ঞেলা হস্তশিল্প বোর্ডের আধিকারিক 
ছিলেন; অমলাংশুবাবু পরে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রদ্থাগার বিভাগ-এর প্রধান অধ্যাপক 
রূপেই অবসর গ্রহণ করেন। যতদূর মনে পড়ে বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারে বসেই আমাদের 
মধো একটি সাহিত) সংস্থা এবং পত্রিকা প্রকাশের কথা ওঠে। স্মৃতি-বিম্মৃতির আলো-ছায়ার 
মধো সব কিছু এখন আর দিনের আলোর মতো স্পষ্ট নয়_তবু-_মনে করতে পারছি, সমান 
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ধর্মাদের সঙ্গে একত্রে গড়ে উঠেছিল পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ। বালুরঘাটের 
প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করলেন; 
সহকারী সভাপতিরূপে বালুরঘাটের বহু বিশিষ্ট জনের নামই ছিল-_্যাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নিশীথরপ্রন আচার্য। কোনো এক 
সভায় আমার নামই মনোনীত হল পরিষদের সম্পাদকরাপে, সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক 
অজ্িতকুমার ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত রাধামোহন মোহাত্ত। পরিষদের কর্মসচিব মনোনীত হলেন 
্রশ্থাগারিক অমলাংশু সেনশুপ্ত। পরিষদের কর্মসমিতির মধো কয়েকজন অনুরাগীজনের নাম 
অবশ্যই ছিল, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কল্যাণবাকু এবং সাহিত্যিক-শিক্ষক শিশির 
সরকার। যথাযথ বিবরণ হয়তো বা অজিতেশ ভট্টাচার্যই দিতে পারবেন। গোড়ার দিকে 
লাইক্রৌতেই সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতির অধিবেশন হত; স্বরচিত গল্প- 
কবিতা-প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা ছাড়াও সংগীতও ছিল উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মোটের 
উপর অধিবেশনশুলিতে ক্রমে ক্রমে যোগদানকারীদের সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি 
সদস্যসংখ্যাও বাড়তে লাগল এবং পরিষদ কেবলমাত্র আর বালুরঘাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকল না, জেলার বিভিন্ন স্থান (তখনও উত্তর আর দক্ষিণ দিনাজপুরের উত্তব ঘটেনি) স্থান 
রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপূর হিলি এবং আরো বহু জায়গার অনুরাগীরা সদস্যসংখ্যা 
বাড়িয়ে তোলেন । 

তারই মধ্যে পরিষদের মুখপত্র রূপে “মধুপর্ণী'র নবজ্ঞন্ম লাভ; মধুপর্ীর সঙ্গে আমার 
প্রাথমিক সম্পর্কের কথা মেনেই সেই পত্রিকাকে পরিষদের মুখপত্ররূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত 
হয়েছিল; পরিণামে সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হল আমাকেই আসলে কিন্তু সর্বক্ষাণর সর্ববিধ 
দায়িত্ব নিলেন অজ্ঞিত ভট্রাচার্য। ইং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি আমার বালুরঘাট পর্ব 
শুরু _মধুপর্ণীর প্রকাশ ঘটল ওই বছরই অক্টোবর মাসে। তার আগে এপ্রিল মাসে পরিষদের 
প্রতিষ্ঠা? 

বস্তুত, পরিষদ এবং পত্রিকার সম্পাদকরূপে আমার নাম যুক্ত থাকলেও পরিষদকে এবং 
পত্রিকাকে সর্বতোভাবে উন্নতমানের করার ক্ষেত্রে প্রয়াত কমলেন্দু চক্রবর্তীর নামই অগ্রগণ্য 
এবং তার সঙ্গে অজিত ভট্টাচার্যও । এঁদের কাছে পরিষদের এবং পত্রিকার ঝণের সীমা নেই। 
যতদূর মনে পড়ে, পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হত রবীন্দ্রজয়স্তী, বর্ষামঙ্গল উৎসব. শারদ 
সম্মেলন এবং সাহিত্য সম্মেলন ৷ প্রকৃতপক্ষে__সাহিতা-সংস্কৃতি পরিষদ হায়ে উঠেছিল দলমত 
নির্বিশেষে বহু মানুষের একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; হয়ে উঠেছিল একটি সাংস্কৃতিক বেন্দ্র। 
তার জন্য আমাদের চেয়ে বর্ষীয়ান কমলেন্দু চক্রবর্তীর উৎসাহ উদ্দীপনাই সেদিন ছিল 
অসাধারণ উৎসাহব্যপ্জক ৷ সেদিনের তরুণ অধ্যাপক অজিতকুমারের কর্মসাধনাও ছিল তার 
ভবিষ্যতে অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য হয়ে ওঠার ইংগিতবাহী। 

ইং ১৯৬৯ সালের ৫ই আগস্ট আমার কর্মস্থলের পরিবর্তন! তার আগে আমার 
বালুরঘাটে অবস্থান কালেই উত্তরবঙ্গের কয়েকক্তন বিশিষ্ট গুণীভনকে সংবর্ধনা জ্ঞানিয়েছিল 
পরিষদ_ এঁদের মাধো ছিলেন প্রখ্যাত সমাক্ততত্তবিৎ ডঃ চারুচন্দ্র সানাল. প্রখাত নাটাকার 
মন্মথ রায় এবং শুপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার ! আমার মনে আছে, ইং ১৯৬৮ সালে 
নাটামন্দিরে অনুষ্ঠিত পরিষদ আয়োজিত তিনদিনের সাহিতাসম্মেলনের কপ সে সন্দেলনে 
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যোগদানের জন্য সারা জেলা থেকেই অনেক গুণীজন যেমন যোগদান করেছিলেন, তেমনি 
কোলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন-__ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, ডঃ 
অজ্ঞিতকুমার ঘোষ এবং ুপন্যাসিক ভবানী মুখোপাধ্যায়। পরে কিংবা আগে কোনো 
বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলেন সাহিত্যিক মনীবী গোপাল হালদার এবং কবি- 
অধ্যাপক ডঃ জগন্নাথ চক্রবতী। 

আরও দু-একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা আমার মনে আছে__: তার একটিতে বালুরঘাটে 
প্রথম কোনো নায়ী চিত্রশিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন । প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবব্রত 
মুখোপাধ্যায়ের শতাধিক ছবি এবং স্কেচ প্রদর্শিত হয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে । মূলত, প্রদর্শনী 
কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়-_আশ্চর্য ঘটনা ছিল, বালুরঘাট শহরে দর্শনী দিয়ে প্রদর্শনী দেখার 
'ঘটনা। অনেকের ধারণা ছিল প্রবেশমূল্য চার আনা হলেও প্রবেশমূল্য দিয়ে ছবির প্রদর্শনী 
দেখার ব্যাপারটা সার্থক হবে না। কিন্ত--বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক চেতনার উপর আমার 
প্রবল শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই-__আমার ধারণা ব্যতিক্রম ছিল। এবং সবাইকে অবাক করে 
বালুরঘাটের মানুষ প্রবেশমূলা দিয়েই সেই প্রদর্শনী দেখেছিলেন, আরও অবাক কাণ্ড, কথা 
ছিল প্রদর্শনী হবে একদিনের, কিন্তু তা খুলে রাখতে হলে তিনদিন । শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
নিজেও উপস্থিত ছিলেন তখন। 

দর্শমীর সবটুকুই শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি অভিভূত । তখন মধূপনীর 
প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রচ্ছদ চিত্রও এঁকে দিতেন দেবব্রত মুখোপাধ্যার। দ্বিতীয় আশ্চর্য ঘটনা : 
গ্রামীণ কবি সম্মেলন। বলাবাহুল্য আমার এ সব উদ্ভট চিন্তা তখন অনেকেই তীর্যক দৃষ্টিতে 
দেখতেন, কিন্তু কমলেন্দু চক্রবর্তী মশাই এবং অক্রিতকুমার সর্বক্ষণের উৎসাহী না হলে, তা 
ও কি সম্ভব হত! সেই কবি সভায় প্রামাত্ল থেকে সংখ্যাহীন কবি এসেছিলেন। কমপক্ষে 
শতাধিক কবি কবিতা পাঠ করেছিলেন। এক-একটি কবিতা পাঠের নির্দেশ দেওয়া হলেও 
তাদের কাতর অনুরোধে সে নির্দেশ কার্যকরী করা যায়নি। 

বালুরঘাট প্রসঙ্গেই মনে করতে পারি, আমার লেখা পশ্চিম সীমাত্ত বাংলার লোকযান 
এবং লোকসাহিত্য ঈশপ নামে প্র দুটি বালুরঘাটে অবস্থানকালেই প্রকাশিত। শেষোক্ত গ্রন্থটি 
উৎসর্গ করেলিম__কমলেন্দু চক্রবর্তী ও নিশীথরজ্জরন আচার্য, এই দুই মহোদয়ের নামে। 
বস্তুত, বালুরঘাট থেকে চলে আসার সময় মধুপণী প্রকাশনার ব্যাপারে কথা ওঠে। 
সম্পাদনার দায়িত্ব কে নেবেন? শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পেলেন অজিতেশ ভট্টাচার্য। মধুপণীর 
অভিযাত্রা এখনও অব্যাহত । তার জন] সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য অবশাই বাংলা লিটল্‌ 
ম্যাগাঙ্ছিন পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট নামের অধিকারী। 

আক্র যখন স্মৃতিচারণ করতে বসেছি, তখন এত পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন. প্রীতিভাক্রন সামনে 
এসে দীড়াচ্ছেন, তাদের নাম প্রকাশ করতে পারলে, আমি নিজেই ধন্য হতুম। এঁদের অনেকেই 
এখন আর ইহলোকে নেই, যদিও অশীতিপর হয়ে আমি এখনও স্মরণ করতে পারছি আমার 
বালুরঘাট-বাসের সেই সব অত্যাশ্চর্য দিনগুলিকে। 

প্রীতিভাঙ্রন মধুপী সম্পাদক অজিতেশকে আমার অক্তত্রবার অভিনন্দন, অম্যকে তিনি 
এছ স্মৃতিচারণের সুযোগ করে দিয়োছেন। বালুরঘাটে মধূপলীবে রেখে এলেও সিউডিতে জন্ম 
নিল রক্তমাংসের মধুপশী-- আমার কনিষ্ঠা কন্যা! তাই, মধুপনীর প্রসঙ্গে বলতে হয “ভুলে 


মধুপনী ৪০তম বর্ষপৃতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৬৭ 


থাকা নয় সেতো তোলা, বিস্মৃতির মর্মে পশি রক্তে মোর দিয়েছো যে দোলা ।" প্রকৃতপক্ষে 
মধুপর্ণীর স্মৃতি রক্ষার জন্যই সিউড়িতে জন্ম নিল 'পর্ণিকা' নামে একটি পত্রিকা, সে. ক্ষেত্রেও 
সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান সম্পাদকরূপে আমারই নাম ঘোষিত ছিল। এক দশকেরও বেশি 
কিছুদিন পর্ণিকার গতিও ছিল অব্যাহত। শেষের দিকে তার দায়ভার শ্বেচ্ছায় নিজের কাধে 
তুলে নিয়েছিলেন সতীনাথ রায় (পরে যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামে 
ইংরেজি ভাবায় প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন); সতীনাথ রায় কর্মসূত্রে 
মহানগরবাসী হওয়ার ফলে, পর্ণিকার পথ চলা বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদনার নেশা থেকে 
আমারও মুক্তি ঘটল। 


মধুপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখযা-২০০৫/ ১৬৮ 


পরিক্রমা 


'মধুপর্ণী” ৪০ বছরের উজ্জ্বল লিটল ম্যাগাজিন 
সন্দীপ দত্ত 


প্রাককথা 


বাংলা ভাবায় যদি প্রথম পর্যায়ের পাঁচটি লিটল ম্যাগাজিনের নাম উচ্চারণ করা যায় তবে 
তার অন্যতম অনিবার্যভাবেই বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত, অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
“মধুপণী’ পত্রিকা ৷ ‘মধুপণী’র চার দশকের ইতিহাস, তার পথ চলা, তার ব্যপ্তি, তার বিকাশ, 
তার উত্তরণ তো কম কথা নয়। 


জন্মখণ্ড 


পুরুলিয়া থেকে ড. সূধীরকুমার করণ কর্মসূত্রে পা দিয়েছিলেন তৎকালীন পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বালুরঘাটে। ছয় দশকের মাঝামাঝি। সকলের সহযোগিতা নিয়ে 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেন৷ “পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ, পুরুলিয়া থেকে প্রকাশ 
করেছিলেন “মধুপর্ণী' পত্রিকা । সেই নাম নিয়েই পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
পরিষদের মুখপত্র হিসেবে বেরোলো “মধুপর্ণী'র ১ম সংখ্যা। ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশ আশ্বিন 
১৩৭২ বঙ্গাব্দে। সাইজ একের চার ডিমাই। মূল) ১.২৫ । প্রচ্ছদ শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। 
বালুরঘাট প্রেস থেকে মুদ্রিত “মধূপর্ণী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ড. সুধীরকুমার করণ। 
সহ সম্পাদক অজ্ঞিতকুমার ভট্টাচার্য ও রাধামোহন মোহস্ত। প্রথম সম্পাদকীয়তে পত্রিকার 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে জানান হল যে উত্তরবঙ্গের লোকসংক্কতি ও আঞ্চলিক ভাষার 
স্বরূপ প্রকাশ মধূপর্ণীর অন্যতম উদ্দেশ্য। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কিংবদস্তী, ছড়া প্রবাদ 
প্রভৃতিকে শুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হবে। লোকসংস্কৃতিবিদ, সম্পাদক ড. করণ 'মধুপণী' 
পত্রিকার সম্পাদনা সূত্রে ৩ বছর যুক্ত ছিলেন। এরপর তাকে চলে যেতে হয় কর্মসূত্রে অনাত্র॥ 


তাৰ্বুলখণ্ড 


নতুনভাবে পত্রিকা পরিষদ গঠিত হয়। ড. করণের পর সম্পাদক হন পত্রিকার সহ 

সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম অজিতকুমার ভট্টাচার্য (অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য নামে)। ছোট গল্পকার 

হিসেবে অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। এই সময় আর্থিক চাপও বাড়ে। 

৪র্থ ৫ম ও ষ্ঠ. বর্ষে একটি করে সংখ্যাই বেরোয়। এই সময় হিলি সীমান্তে বাংলাদেশের 

মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি আর্থিক সংকট পত্রিকার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তবু পত্রিকা বন্ধ হয়নি। 

প্রতি বছর অস্তত একটি করে সংখা" বের করেছে 'মধূপনী'। এই দৃঢ়তা, এই অঙ্গীকার 
অধুপশী ৪০তম বর্ধপুতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ১৬৯ 


নিদর্শনযোগা। 
কোনো বাধার কাছেই সেদিন নতিহ্বীকার করেনি 'মধুপণী'। 


বংশীখণ্ড 
১৯৭৫ সালে পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য 
সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রাক্কালে রামমোহন মধুসুদন শরতচন্্ স্মারক সংখ্যা প্রকাশ পায়। এটাই 


প্রথম মধুপর্ণীর বিশেষ সংখ্যা। 
২য় বিশেষ সংখ্যা নাট্যকার মন্মথ রায় বিশেষ সংখ্যা। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে 


প্রকাশিত এই সংখ্যাটি ৩১টি রচনায় সমৃদ্ধ! এটিই সম্ভবত প্রথম মন্মথ রায়কে নিয়ে কৃত 
লিটল ম্যাগাজিনের একমাত্র বিশেষ সংখ্যা। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংখ্যা উত্তরবঙ্গ 
সংখ্যা (১৯৭৭, এপ্রিল-জুন)। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাকে নিয়ে যে বৃহত্তর কাজ 
সংগঠিত হবে তার সংক্ষিপ্ত গবেষণার নিরীক্ষা যেন ছিল এই সংখ্যাটিতে। 


নৌকাখণ্ড 

এমধুপনী'র যে অসামান্য গবেষণামূলক তথ্যবহুল কাজগুলি শুরু হয় উত্তরবঙ্গের ৫টি 
জেলাকে কেন্দ্র করে তার সূচনা হল ১৩৯২ বঙ্গাব্দে ১৯৮৫ সালে মালদহ জ্ঞেলা সংখ্যাকে 
কেন্দ্র করে। একটি লিটল ম্যাগাজিনের দুঃসাহসিক এই যাত্রা দেখে অভিভূত হতে হয়। মালদা 
জেলার পর জলপাইগুড়ি জেলা, কোচবিহার জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এবং দার্জিলিং 
জেলা। জেলার ইতিহাস, ভুগোল, পুরাকীর্তি, প্রত্তসম্পদ, বন ও বন্যপ্রাণী, জনজাতি, 
জনজীবন, অর্থনীতি, পর্যটন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, লোকশিল্প, নানান বিষয় বৈচিত্র 
মধুপর্ণীর এই জেলা সংখ্যাগুলি “মধুপর্ণীকে পৌঁছে দিল এমন একটা জায়গায় যাকে দেবে শুধু 
বিশ্মিতই হতে হয়। সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য তরুণপ্রাণের প্রধান কাণ্ডারী। খরস্রোতের 
মধ্য দিয়ে তার পত্রিকাকে বয়ে নিয়ে গেলেন স্বর্ণতটে। এই ধরনের জেলা গেজটিয়ার 
সাধারণত সরকারই করে থাকে। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করল একটি লিটল ম্যাগাজিন। 


অশেষকথা 

এমধুপরী'র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের, গজের তালিকা দিতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে 
যাবে। বিশ বছরের সূচিপত্র সংখ্যা বা পঁচিশ বছরের সূচিটি দেখলেই বোঝা যাবে তার 
বৈচিত্র্য কতটা! 

মনে পড়ে ১৯৯৩ সালের ৬ মার্চ ভোরে মধুপ্ণী রজ্ঞতজ্য়স্তী উৎসবের মধুর দিনটির 
কথা। ভোরে বাস যখন বালুরঘাটে ঢুকল. আমাদের বরণ করলেন এ ভোরে আজকের 
বিখ্যাত লেখক ভগীরথ মিশ্র। আপ্লুত হয়েছিলাম মধুপণীর উৎসবের দিনগুলিতে । 

“মধুপণী'র ৪০ বর্ষ পূর্তিতে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন; একটি লিটল ম্যাগাজিন আয়ুবিচারেই 
মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে না. কিন্ত কাজের প্রত্যয়ে, মননের ঝদ্ধিতে সে পায় মর্যাদা ও সম্মান। 
'ধুপর্ণী' তেমনই একটি কাগজ্ঞ। জু প্রতায়ী সাহসী, মননশীল, এ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
লিটল ম্যাগাক্তিন : মধৃপলী' লিটল স্যাগাকিনের “গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। 


অধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি নিলেন সংখ্যা-২০০৫/ ১৭০ 


“মধুপর্ণী'র আয়ুক্কালের তাৎপর্য 
সমীর রক্ষিত 


মধুপর্ণী সাহিত্য সংস্কৃতি সংক্রান্ত ছোট কাগজ্ঞ বা লিটল ম্যাগাজ্ধিন। প্রথম প্রকাশের 
বছরটি ১৯৬৫, আমরা এসে পৌঁছেছি ২০০৫ সালে। একে ছোট কাগজ বাঁচে না, তার 
জন্মমুহূর্তেই সাধারণভাবে মৃত্যুদিনের আশঙ্কা ছায়া বিস্তার করে রাখে অনাগত ভবিষ্যতের 
ওপর। সেই আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে দিয়ে চল্লিশ বছরের আয়ুদ্ধাল পূর্ণ করার ক্ষমতা শুধু 
স্বাভাবিকভাবে অভিনন্দনীয়ই নয় সম্পাদকের পক্ষে তা চ্লাঘারও বিষয়। সম্পাদকের নিষ্ঠা 
এবং কর্মক্ষমতা এই ছোট কাগজকে সম্ভাব্য অজস্র মৃত্যুকে পার হয়ে আসার যে কৃতিত্ব 
দিয়েছে, তাকে অকৃষ্ঠিত স্বীকৃতি দিতে হবে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের 
মানুষকে। এবং এই সঙ্গে অনিবার্যভাবেই একথাও প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় যে এই ছোট পত্রিকা 
এবং তার সম্পাদক যোগ্য সহযোগিতা পেয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে। এঁরা লেখক, 
গবেষক, কর্মী, সাহিত্য সংস্কৃতিমনস্ক পাঠক, সুধীজন এবং পত্রিকা প্রকাশে যাঁরা নেপথ্যে 
কঠোর কর্তব্য পালন করেন মুদ্রণে, পরিবেশনে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহে__তারা। প্রায় অদৃশ্য একটি 
সংগঠন গড়ে ওঠে একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এবং তার নেতৃত্বে সম্পাদকের ভূমিকা মুখ্য 
হলেও সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ অবদানই এর প্রাণশক্তি । সর্বত্র ছড়ান বীদ্র যে একই রকমভাবে 
উত্তিদে রূপাস্তরিত হয় না, তার কার্যকারণ নিহিত থাকে এই যৌথদায়ের ভূমিচরিত্রের ওপর। 
বিন্দুমাত্র সক্কীর্ণতার প্রশ্রয় না দিয়েও একথা সোচ্চারে বলা যায়__বাংলাতেই এমনতর 
কর্মকাণ্ড সম্ভব৷ বালুরঘাট যতই রাজধানী মহানগর থেকে দূরবর্তী বা প্রান্তিক শহর হোক না 
কেন তাতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না। কেননা, তার অবস্থান তো এই বঙ্গভূমিতেই। 


পরমায়ু নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শুধুমাত্র আয়ুঙ্কাল দিয়েই একটি পত্রিকার কৃতিত্ব নির্ণীত 
হয় না। হওয়া উচিতও নয়। একটি ছোট কাগজের কৃতিত্ব সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার বিশিষ্ট 
ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল. এই নিরিখকে: আমাদের গুরুত্ব দিতেই হয়। সেই কারণে গত 
চল্লিশ বছরই শুধু নয়, এই দীর্ঘ সময়ে মধুপর্ণীর ভূমিকাকে পর্যালোচনার দায় এসে পড়ে 
আমাদের । কোন্‌ ভূমিকা পালন করেছে এই ছোটপত্রিকা আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে ? 

আমরা যে মুহূর্তে ছোটপত্রিকা এই অভিধাকে মান্যতা দিই, সেই মুহূর্তেই আমরা বড় 
পত্রিকা তথা প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক বড় কাগজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিই । ফলে প্রাতিষ্ঠানিক এই 
সব বড় কাগজের ভূমিকার কথাও বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই সব বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাগজের 
কিছু এ্রতিহাসিক সদর্থক ভূমিকা ছিল একদা জাতীয়তা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, এ বিষয়ে 
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তেমন বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্ত স্বাধীনতার পরে, প্রায় পঞ্চাশের দশক থেকেই, পরে তা 
ঘোষিত নীতিতে পরিণত হয় যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আদ্যস্ত বাণিজ্যিক এবং আভর্জাতিক 
বাণিজ্যিক বিশ্বায়নই তার লক্ষ্য এবং অভীষ্ট। বস্তুত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ড বৃহৎ পুজ্ির 
রক্ত যখন সচল, তখন শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির বেতনজীবী কর্মীরা বাণিজ্যায়নের ভভ্ভ সেই 
প্রতিষ্ঠানে আত্মমর্ধাদার শেকড় নামিয়ে শিরাঁড়া টান করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন কি? 
পারলে তা হয় সোনার পাথরবাটি। 

সেই সব সোনার পাথরবাটিতে আমাদের সমাজের, এই মানবিক এতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলার 
সায় নেই। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণভোমরা ও-মাটিতে বাঁচবে না। তার আত্মমর্যাদ! 
প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা ভূমি চাই। যে ভূমির কথা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি__ 
সেই যৌথদায়ে খন্ধ আবহমান বাংলার নিল্রন্ব ভূমি। যা সর্বসাধারণের আবার সেই সঙ্গে 
সংস্কৃতি কর্মীদেরও। মধুপী সেই ভূমিতে শেকড় বিন্যস্ত করে ক্রমে ক্রমে চল্রিশটা বছরের 
আয়ুদ্কাল পূর্ণ করেছে। এক অর্থে সে প্রতিদ্ন্থী সেই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের, বাণিজ্যিক সাহিত্যের 
সংস্কৃতির । 

এই উচ্চারণ বড় বেশি বৃহৎ দাবির মতো শোনাচ্ছে কি? হতে পারে। আমরা তাই একটি 
মধুপর্নীতে তুষ্ট নই। আমরা জানি বহু মধুপর্ণী বা বাংলার অসংখ্য ছোট কাগজের সম্মিলিত 
শক্তি এক সমাত্তরাল সংস্কৃতি চর্চার বৃহৎ ভূমির সৃষ্টি করছে। হোক মধুপর্ণী তার ক্ষুদ্র এক 
শরিক, কিন্তু চরিত্র বিচারে সে সম্পূর্ণ সামাজ্রিক। মানবিক এবং প্রীতিহ্যবাহী। বাণিজ্যিকতার 
শ্রিসীমানার বাইরে! 


এই মধুপর্ণীর মধ্যবর্তিতায় আত্মপ্রকাশ করেছেন, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এমন 
কয়েকজন গল্পকার, গুপন্যাসিক--যাদের নিয়ে বাংলা গর্ব করতে পারে। বস্তুত প্রচারের 
আলোর বাইরে, ব্যাপক পাঠকপাঠিকার থেকে নির্মম দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই সব লেখক যে মগ্ন 
অভিনিবেশ দেখিয়েছেন, তা বিস্ময়কর । তাদের চূড়ান্ত মনোযোগ যেভাবে সামাজি দায়কে 
ভিত্তি করে শৈল্পিক সিদ্ধির শিখর ক্রমান্বয়ে জয় করে নেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তা 
সম্মানীয়। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে এই কর্মকাণ্ড সোনার জলে লেখা থাকবে । এর 
এতিহাসিকতা অনিবার্য স্থীকৃতিতে উল্লিখিত হবে একদিন। মধুপর্ণী, অন্যান্য অনেক 
ছোটপত্রিকার মত, এর অংশভাব। বস্তুত বিগত শতকের বাট সত্তরের সমাজ রাজনীতি- 
সংস্কৃতি যে গভীর শ্রোতাবর্ত বাংলায় ব্যাপকতম জনজীবনকে ত্রস্ত, স্পন্দিত করেছে, তার 
ফলে নিন্নকোটির মানুষের জীবনধারা বাস্ময় শিল্পরূপ পেয়েছে ব্যাপকতর মাত্রায় পরবর্তী 
বাংলা সাহিতো। সাহিত্যের এই শ্রোতধারায় সহস্র যোজন দূরে দাড়িয়ে আছে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের 
স্তীকৃত সাহিত্যসস্ভার। 

আমি আলাদা আলাদা ব্যন্তিনাম এই স্রোতধারা থেকে বিষুক্ত করাতে চাই না। সে সব লাম 
এখন বাংলার উৎসুক পাঠকের মর্মে মর্মে সুচিহিত, সম্মানে শ্রদ্ধায় । এ স্রোত ক্রমশক্তি সঞ্চার 
করছে আবহমান বাংলা সাহিত্যের মূল শ্রতিহ্যে। যাতে বঙ্গভাষী আমাদের প্রকৃত 
উত্তরাধিকার । বস্তুত এই ধারাই আভ্তকের সাহিত্যের মূলস্রোত! মধুপনীদের যতো ছোট 
কাগজের পক্ষে এর চেয়ে শ্নাঘার বিষয় আর কী হতে পারে! | 
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অনেকে উল্লেখ করেন, আমিও একাস্ত সহমত, অধুপর্ণী উত্তর বাংলার বিভিন্ন জ্ঞেলার 
বিস্তৃত তথ্যগত, সাংস্কৃতিক, লৌকিক রূপকে দৃষ্টির আড়াল থেকে মনোনিবেশের আলোয় 
তুলে ধরেছে। প্রকৃত পক্ষে দার্জিলিং ভ্রলপাইগুড়ি কোচবিহার মালদহ পঃ দিনাজপুরের 
ইতিহাস, লোকশিল্প, সঙ্গীত, লোক উৎসব ইত্যাদির গবেষণাধর্মী বিচিত্র প্রবন্ধ নিবন্ধাবলী 
মধুপরীর উদ্যোগে ব্যাপক পাঠকের হাতে এসে পৌঁছেছে। প্রকৃতিত্ব মধুপর্নী অবশ্যই দাবি 
করতে পারে। মধুপণীর এই কর্মকাণ্ড আমাদের এঁতিহাসিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য 
করেছে। আমি নিজে উত্তর বাংলার সঙ্গে যুক্ত বলেই যে এই সব উদ্যোগের সমর্থক এমন 
ভাবলে ভুল হবে। বন্তুতপক্ষে আমি চাই শুধু উত্তর নয়, দক্ষিণ পশ্চিম সব মিলিয়ে যে বঙ্গ 
তার প্রতিটি জেলার অতীত ইতিহাস, লোককথা, লোকসংস্কৃতি পুনরাবিষ্কৃত হোক। আমাদের 
সবার মনোযোগ কেড়ে নিক! এসব কর্মদ্যোগ ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করছে কিন্তু এখনও তা 
যথেষ্ট নয় বলে আমার মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করে বাংলা আকাদেমি নামক 
আমাদের সরকার পরিপোষিত প্রতিষ্ঠানটি হয়তো অনেক সৎকাজ করেছে, কিন্তু এখনও 
কোনো আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তৈরি করে উঠতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে 
বিচ্ছিন্নভাবে আঞ্চলিক শব্দ, ভাষার বহু নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করছেন কিন্তু এ কাঞ্জ যৌথ 
প্রকল্পের অঙ্গীভূত হবার কথা। হয়তো ছোট পত্রপত্রিকা ও গবেষকরা নিজস্ব উদ্যোগে 
কর্মরত আছেন, তাদের কর্মকাণডকে কোথাও না কোথাও সমপ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 
আমাদের সমৃদ্ধ ভাবা বৈচিত্র্যের এক পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্য মূর্তি চাই। 

হয়তো মধুপর্ণীও একাজে অগ্রসর হবে। হলে তার চারিত্র অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিগত চল্লিশ 
বছরের আয়ুদ্ধালে মধুপর্নী সাফল্যের নানা স্মারক উপহার দিয়েছে উৎসুক বঙ্গবাসীকে। তার 


আগামীদিনের কর্মকাণ্ড সাহিত্য সংস্কৃতির আরো নতুন নতুন ভূমিখগুকে সঞ্জীবিত করবে এই 
প্রত্যাশা নিয়ে আমরা সতত অপেক্ষা করব। 
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কালের মন্দিরা : মূল্যায়ন 


মধুপর্ণীর চার দশক ঃ চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ 
বিমলেন্দু দাম 


জন্মলগ্ন বিচার করে জাতকের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন জ্র্যোতিবীর1 । ১৩৭২ বঙ্গাব্দের 
মহালয়ার দিন ভ. সুধীর করণের সম্পাদনায় বালুরঘাট থেকে “মধুপর্ণী' নামের যে ত্রৈমাসিক 
শিশুপত্রিকাটির জন্ম হয়েছিল তার ভাগ্য নির্ধারণের ভ্রনা কোনো জ্যোতিষী ছিলেন না। 
সম্পাদকও জানতেন না। সদ্যোজাত শিশুটির জন্মলগ্নে তার ওপর বৃহস্পতির সুনজর 
পড়েছিল কিলা। কিংবা শনি বা রাহ্র কুদৃষ্টির কবলে পড়ে জাতকের ভাগ্য বিড়ম্িত হবে 
কিনা। হয়তো আর পাঁচটা অতি সাধারণ; পরিকল্পনাবিহীন খামখেয়ালজাত সন্তানের মতো 
এর আবির্ভাব হয়েছিল। 

'আবির্ভাব" কথাটা আকশ্মিকভাবেই কলম থেকে বেরিয়ে গেল। আব্বির্রাব হয় মহাপুরুষ 
তথা মহান ব্যক্তিত্বের। মধুপণী যে একদিন মান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে সেটা জন্মলগ্নে 
ঠাহর করা না গেলেও যৌবনে যথার্থই তার আত্মস্বরাপ প্রকাশ পেয়েছে এবং আমরা জেনে 
গেছি এ জ্ঞাতককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সাধারণের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দওয়া যাবে না। 
মধুপণীর জন্মদাতা তাকে পালকপিতার হাতে তুলে দিয়ে স্থানান্তরিত হলেও মধুপনী ততদিনে 
আত্মমপ্রতিষ্ঠার শেকড় খুঁজে পেয়ে গেছে। মধূপর্ণী একটানা চল্লিশটা বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে 
লিটল ম্যাগাজিনের দায়িত্ব পালন করে গেছে। 

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, লিটল ম্যাগাজিনের দায়িত্ব কী? কী চাই আমরা একটা 
ভালো লিটল ম্যাগাজিনের কাছে? 

লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রাই শুরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা দিয়ে। প্রতিষ্ঠান বলতে কী 
বুঝি? এককথায় একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। যে সংস্থা চরিত্রে পুঁজিবাদী, মুনাফা অর্জনের দিকেই 
তার লক্ষ্য। যে উপায় অবলম্বন করলে তার পুঁজির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় তা নীতিহীন হলেও 
সেই উপায় থেকে সরে আসার মানসিকতা তার থাকে না। সুবিমল মিশ্রের ভাষায়__ 
"প্রতিষ্ঠান একটি ব্যাপক শক্তি, বিভিন্ন কেন্দ্রে তার ডালপালা ছড়ান। প্রতিষ্ঠান স্ব সময়েই 
মানুবের বাক্তিত্ব বিকাশের বিরোধী। তার উদ্দেশ! মুনাফা লোটা এবং যেন তেন প্রকারেণ 
ব্যাপক পাঠকগোষ্টাকে করায়ন্ত করা। পঠিককে শিল্প-স্চেতন করা নয়, তার মনোরগ্রন 
করা।' 

তাই আমরা দেখি, বাণিজ্যিক বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকাগুলির অধিকাংশই রগরগে 
যৌনতার নিশেল দিয়ে সাহিত্যের শিল্পগুদ্ধ তাকে কলুষিত কারে যাচ্ছে। এর ফলে পাঠ়ক-রুচির 
অবনয়ন ঘটছে! লিটল ম্যাগাজিন এই রুচিহীন সাহিতা পরিবেশনের বিরোধিতা করে সৎ 
সাহিত্য নুক্তনের একান্তিক সংগ্রামী প্রয়াসের স্বারা ' শিল্পকে পণ্য না বানিয়ে পাঠপুকর রুচি 
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ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী করে গড়ার দায়িত্ব পালন করে লিটল ম্যাগ্যিন। অর্থাৎ 
লিটল ম্যাগাজিনের বড় দায়িত্ব পাঠক তৈরি করা। সে পাঠক আম-জনতা নয়। লিটল 
ম্যাগাজিন রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবার মন রাখার দায়িত্ব নেয় না। তার পাঠকশ্রেণি সুনির্বাচিত। 
লেখককুলকেও সেই বিশেষ পাঠক গোষ্ঠীর আকাঙিক্ষত রসদ সরবরাহ করতে হয়। সুতরাং 
লিটল ম্যাগাজিন যেমন একদিকে পাঠক তৈরি করে, অপরদিকে তেমনি প্রতিভাদীন্ত 
সম্ভাবনাময় লেখককেও খুঁজে বার করে। প্রয়োজনে লেখককে তার আদর্শ লক্ষে পৌঁছতে 
সহায়তা করে। 

লিটল ম্যাগাজিনের লেখক কারা? যারা নাম প্রচারের আশায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক 
পত্রিকার কাছে আবেদন-নিবেদলে তৎপর হন না, যাঁরা বৃহত্তর পাঠক সমাজ্রের কাছে 
পৌঁছবার ইচ্ছাকে মলে মনে লালন করলেও সুলভ সাহিতাসৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করেন না, 
প্রত্যাশা নিয়েই যারা কলম ধরেন তারাই লিটল ম্যাগাজিনের লেবক। সেই বিরল প্রজাতির 
লেখকগোষ্ঠীকে নিয়েই লিটল ম্যাগাজিনের স্বাতস্ত্চিহিত পদক্ষেপ। 

সেদিক থেকে বিচার করলে বাজারে প্রচলিত সব ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাই লিটল ম্যাগাজিন নয়। 
নিছক আত্ম প্রচারের তাগিদে অক্ষম লেখকদের কেউ কেউ যেমন-তেমন একটা পত্রিকার জ্বল্ম 
দিয়ে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ভুল বানান, অসংখ্য মৃদ্রণপ্রমাদ, পারিপাট্যহীন রূপসজ্জা, 
লেখার মান নির্ণয়ে অপারঙ্গমতা ইত্যাদি অজঙ্র ক্ষতচিহ নিয়ে প্রচলিত ধারায় বহু পত্রপত্রিকা 
বার হয়। অনিয়মিতভাবে দু-চার-পাঁচ সংখ্যা হয়তো বার হয়। তারপরে সম্পাদকের বা 
সম্পাদকমণ্ডলীর টেনাসিটির অভাবে এদের অকাল-প্রয়াণ ঘটে। এগুলির একটিও লিটল 
ম্যাগাজিন নয়। 

সত্যিকারের লিটল ম্যাগাজিনের যে অকালমৃত্যু ঘটে না এমন নয়। কিন্তু স্বল্পকালীন 
জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েও তা একটা এতিহ্য তৈরি করে দিয়ে 'যায়। যা রেখে যায় তার মূল্যও 
কম নয়। আসলে লিটল ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ জম্মলগ্নেই নির্ধারিত হয়ে যায়। মান ও 
মর্যাদার, গুরুত্ব ও গৌরবের কোনো প্রকার ব্যত্যয় না ঘটিয়ে দীর্ঘজীবী হবার সামর্থ) প্রায় 
কোনো লিটল ম্যাগাজিনেরই থাকে না। কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে প্রৌড়ত্রে পৌঁছেও যার 
সৃজনক্ষমতায় ভাটার টান দেখা দেয়নি এমন লিটল ম্যাগাজ্জিন বড় একটা দেখা যায় না। 


বাতিক্রম মধুপর্ণী। চল্লিশে পা দিয়েও তার চলার ক্ষমতা নষ্ট হয়নি। ইচ্ছে করলে আর 
দু-এক দশক অনায়াসেই চলতে পারত। নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারত । কিন্ত তা 
হর্্'না। সম্পাদক এ গুরুভার আর বইতে পারছিলেন না। দায়িত্ব কাধে নেবার বিকল্প কেউ 
এগিয়ে না এলে নিত্রের হাতে নিজের চলমান সৃষ্টিকেই থামিয়ে দিতে হয়। আমরা আশাহত ৷ 
সম্পাদক নিজেও নিশ্চয়ই বেদনাবিদ্ধ। 

তবু একক প্রয়াসে মধুপর্ণীর এই দীর্ঘ চার দশক পথ চলার ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ 
করলে . আমরা দেখব, মধূপণী মূলত উত্তরবঙ্গ-অভিমুখীল। যদিও আপ্চলিকতা লিটল 
ম্যাশাক্তিনের অপরিহার্য ধর্ম নয়, তথাপি আঞ্চলিকতাকে এড়িয়ে গিয়ে পুরোপুরি 
অঞ্চলনিরপেক্ষ হয়ে ওঠা কোনো লিটল ম্যাগাডিনের পক্ষেই সম্ভব কিনা সন্দেহ থেকে যায়। 
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ভূষিপৃত্রের মতোই লিটল মাগাজিন যে ভূ-খণ্ডে জস্মায়, তার ভূ-পরিবেশ, লোকসমাজ, 
লোকতাষা, লোকায়ত সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাতাবরণ থেকে মুক্ত থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তার শেকড় প্রোথিত থাকে যে মাটিতে তার রূপরসগন্ধ নিয়েই তো তার কর্মশালা । মধুপণীর 
সম্পাদক এবং মধুপণী পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দও উত্তরবঙ্গের মাটির সঙ্গে, এ অঞ্চলের 
জ্রনজ্ঞীবনের সঙ্গে, সাংস্কৃতিক বাতাবরশের সঙ্গে অবিভাজ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় সর্বক্রনীন 
প্রেক্ষাপটে মুখ্যত উত্তরবঙ্গকেই সবার চোখের সামনে তুলে ধরার এবং উত্তরবঙ্গের আলো- 
হাওয়ায় তাকে বড়ো করে তোলার অনলস সাধনা করে গেছেন। মধুপর্ীর ১ম বর্ষ ১ম 
সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ 
প্রকাশ মহৃপণীর অন্যতম উদ্দেশ্য । অর্থাৎ একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাই উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, 
কিংবদস্তী, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
মধূপণী যে আঞ্চলিকতাবাদকে বিশ্বাস করে না সে কথাও বুঝিয়ে দেওয়া হবে। মধুপর্ণী তার 
সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। 

উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ__পশ্চিমবঙ্গের দুই প্রান্তের এই দুই ভূ-খণ্ডের স্বাধীন সত্তা বলে কিছু 
নেই ৷ প্রশাসনিক দিক থেকে দুয়ের ভেদ স্বীকার করা হয় না। তবু এই দুই খণ্ডবঙ্গের মাঝখানে 
ভূ-প্রকৃতিগত বিভাজনরেখা তো একটা আছেই। তাছাড়া লোকভাবা ও লোকায়ত সংস্কৃতির 
দিক থেকে যে একটা আবহমানকালের ব্যবধান রয়ে গেছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। আর 
এই আধ্লিক বিচ্ছিন্নতাই উত্তরবঙ্গের মানুষকে আঞ্চলিকতাবোধ সম্পন্ন হতে বাধ্য করেছে। 
তাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই “উত্তরবঙ্গ' বা উত্তর বাংলা' নামের প্রতি এত মোহ। উত্তরবঙ্গ থেকে 
নানা ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য সংবাদপত্র-লিটল ম্যাগাজিনে তাই উত্তরবঙ্গকেই প্রাধান্য 
দেওয়া হয়। এমনকি উত্তরবঙ্গের বাজার দখল করতে কলকাতার নামী-দামী খবরের 
কাগজগুলোও এখানে ঘাঁটি গেড়ে এখানকার আঞ্চলিক সংবাদ পরিবেশনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে 
এবং এতদক্লের সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও মান্যতা দিয়ে উত্তরবঙ্গবাসীকে খুশি করতে চাইছে। 
কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাণিজ্যিক পত্রিকাশুলির এই প্রয়াসের অন্তরালে উত্তরবঙ্গের প্রতি 
নাড়ির টান যতটা না আছে, তার চেয়ে চের বেশি রয়েছে মুনাফা লোটার মতলব। 

অথচ আমরা যখন দেখি, এই ভূ-খণ্ডের মাটি-মানুষ-প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত 
সাহিত্যোৎসাহী মানুষগুলির অপ্রতিরোধা আবেগ-মথিত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে একের 
পর এক লিটল ম্যাগাজিনের আবির্ভাববার্তা ঘোষণার মধ্য দিয়ে, তখন তাতে যে উত্তরবঙ্গ- 
অভিমুখিতার স্বাক্ষর থাকে তা অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসারই পরিচায়ব। 

মধূপণী সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গ-অভিমুখী এবং এই অভিমুখিতা তার অহমিকা। অস্মিতা 
বা নিক্তন্গুতা না থাকলে একটা লিটল ন্যাগান্তিনের স্বাতন্ত্রা ক্ষন হয়। সব লিটল ম্যাগাজিনের 
চরিত্র এক হলে বিশেষত্বের অভাবে কোনোটাকেই স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া! দুরূহ হয়ে পড়ে। বহুর 
মধ্যে এক_ এই নীতি অনুসরণ করে বিশেষ একটা লিটল ম্যাগাজিন সহজ্ঞেই অনুসন্ধানী 
পাঠকের স্তর আদায় করতে পারে! মধূপলী 'সেই সম্ভ্রান্ত পত্রপত্রিকার পরিবারভূক্ত অন্যতম 
সদস্য । 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মধুপণী উত্তরবঙ্গ -অভিথুখী 
হলেও আঞ্চলিক সংকীর্ণতায় নিজেকে গুটিয়ে রাখেনি কোনোদিনই; মধুপনীতে প্রকাশিত 
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দেখব, শুধু উত্তরবঙ্গের লেখকদের লেখা কিংবা উত্তরবঙ্গ বিষয়ক রচনাকেই অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়নি। উত্তর থেকে দক্ষিণ_ সব বঙ্গেরই সাহিত্যচর্চার নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে 
এখানে। প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটান, বিশ্বসাহিত্যের আভিনায় পদচারণার সুযোগ 
করে দেওয়া, দর্শন, সমাজতত্ব, ভাবা, ইতিহাস, সাহিত্য পর্যালোচনা, শৈলীবিজ্ঞান, চিত্রকলা, 
প্রত্বতত্ব, অর্থনীতি, নাট্যচর্চা, ভ্রমণসাহিতা, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি লোকসংগীত ও লোক 
সংস্কৃতি, জ্নজ্ঞাতি-পরিচয়, পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ সমালোচনা, সাক্ষাৎকার, জ্রেলা সমীক্ষা ইত্যাদি 
নানা বিষয়ের বৈচিত্র্যময় সংগ্রহশালার দরজা খুলে দেওয়া, এছাড়া গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, 
কাব্যনাট্য, একান্কিকার মতো সৃজনশীল সাহিত্যের রস পরিবেশনের দ্বারা সহৃদয় পাঠককে 
আবিষ্টট করার লক্ষ্যে মধুপনী যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তাকে আঞ্চলিকতার মাপকাঠিতে বিচার 
করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র যে উদ্দেশ্য নিয়ে “বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন মধুপর্নী 
প্রকাশের নেপথ্যেও সেই একই প্রেরণা ছিল বলে আমাদের ধারণা! আজ পুরনো দিনের 
মধুপণীর সেই সংখ্যাগুলির অভ্যন্তরে আবার নতুন করে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে এক 
বিস্ময়কর আবেগ অনুভব করছি। একের পর এক সংখ্যাগুলির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে 
অবাক হয়ে ভাবছি, চার দশক ধরে ধারাবাহিকতা বজ্জায় রেখে এই দায়ভার কাধে নিয়ে 
বেড়িয়েছেন যে মানুষটি তাকে সংবর্ধিত করার দায়ভার কি কেউ নিয়েছেন? তবে হ্যা, 
মধূপর্ণীকে কেন্দ্র করে যে প্রবীণ-নবীন লেখকগোল্ঠী তৈরি হয়েছিল এবং মধুপণীর বছ মূল্যবান 
আকরিক উপকরণ যে-সমস্ত গবেষক তাদের গবেষণার কাজে ব্যবহার করেছেন তাদের 
স্বীকৃতিই সম্পাদকের পরম পাওনা। এর পরে আর পৃথক সংবর্ধনার প্রয়োজন হয় না। ' 

মধুপর্ীর কাছ থেকে আমরা এ যাবত কী পেয়েছি তার একট! খতিয়ান বার করা দরকার ' 
ছিল। একটা পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল । দায়ভার কিছুটা এই প্রতিবেদকের ওপরেও নাত্ত 
ছিল। কিন্তু কুষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সে দায়িত্ব পালন করার মতো ফুরসত 
আন্রও পেলাম না। অথচ ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রয়োজনে সে কাজটা করা দরকার ছিল। 
চল্লিশ বছরের আয়ুদ্ধালে যে-সমস্ত মূল্যবান রচনা বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল তার 
সংক্ষিপ্ত বিষয়-পরিচয়সহ একটা পঞ্জি বা বৃত্তান্ত সংকলন করা আবশ্যক। অনেক সময় 
অনেক গবেষণাধর্মী নিবন্ধে বা গ্রন্থে সূত্র নির্দেশ প্রসঙ্গে মধুপণীর নামোল্লেখ আমরা লক্ষ্য 
করে থাকি। একটি বিষয়সূচি অথবা প্রকাশিত রচনাপঞ্জির বিষয়ভিত্তিক সংকলন মুদ্রিত হলে 
বহুজ্রনের কাজে লাগত। অন্তত নির্বাচিত রচনারও দু-একটি পঞ্জিগ্রদ্থ বার করতে পারলে 
ভালো হত। কিন্তু সে দায়িত্ব সন্তরোধর্ব প্রবীণদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলেই 
আমরা মানে করি। 

এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মধূপরণীর বাইশ বছর অতিক্রান্ত হবার 
পর ১৩৯৪ বঙ্গান্দের বৈশাখ মাসে যে সংখ্যাতি প্রকাশিত হয় সেটা ছিল বিশ বছরের সূচিপত্র 
সম্বলিত চক সংখ্যা! ১৩৭২ থেকে ১৩৯২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মধুপনীতে প্রকাশিত যাবতীয় 
রচনার একাধারে লেখক ও ধিযযহিডিক সুচি প্রস্তুত করে উত্তর প্রজন্মের অনুরাগী 
পাঠকবুন্দকে উপহার দিয়েছেন সম্পাদক: কাজটি পরিশ্রমসাপেক্ষ নিঃসন্দোহ লাকি বিশ 
বছরের এরকম একটি সূচিপত্র নির্মদ্ণ কেউ এগিয়ে এলে মধুপনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
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একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। 

সেই বিশ বছরের সূচিতে আমরা কি পাচ্ছি? ২৬৫টি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পাচ্ছি যার 
মধ্যে ১৫৭টিই উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত। কী নেই তাতে? উত্বরবঙ্গকে সর্বতোভাবে জানতে 
চাইলে-_ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে একটা সামগ্রিক পরিচয় গড়ে তুলতে হলে এই সংখ্যাটিকে অবশাই 
সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে নির্বাচন করতে হবে সবার আগে। 

বাকি ১০৮টি প্রবন্ধ অন্যান্য বিষয়ের । এই প্রবন্ধগুলি প্রমাণ করে যে, মধুপর্ণী একাস্তভাবে 
আঞ্চলিক পত্রিকা নয়। আঞ্চলিক সীমারেখার বাইরে তার একটা বৃহত্তর জগৎ ছিল। কত 
বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকাররা তাদের চিস্তার ফসল. ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা লব্ধ তথ্যসামণ্্রী 
পরিবেশন করেছেন মধুপণী পাতায়। প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে অভিনবত্ব। গতানুগতিক ধারার 
অনুবতী নয় একটিও । যেমন, গোপাল লাহার “পল্লীগতিতে খতৃভেদ ও জন্মকথা', কুঞ্জবিহারী 
সাহার 'বঙ্গে সম্গ্যাসী ও ফকির হানাদার", ডঃ গাগী দত্তের ‘বন্দে মাতরম্‌ £ ছন্দ বিচার', ডঃ 
প্রণবকুমার চক্রবর্তীর ‘হিমালয় £ পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য", ডঃ প্রমোদ 
মুখোপাধ্যায়ের 'বোম্মানা বিশ্বনাথন এবং বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রতিবেশী সাহিত্য', 
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়ের “বেদনাবোধের শিল্পী দস্তয়েভস্কি', শুভ্রাংশুশেখর মৈত্রের “পাবলো 
পিকাসো এবং তার শিল্পধারা', আর্য ভগীরথের “অর্জুনের বিশ্বরাপ দর্শনের সম্ভাব্যতা £ 
তাত্বিক বিচার”, উদয়ন চক্রবর্তীর 'ক্রমবিকাশবাদ ও রাজনীতি', পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের 
আলিবাবা ও ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেণি সচেতনতা”, বদরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আলংকারিক 
মস্মটাচার্য ও তার কাব্য প্রকাশ", সীতেশচন্দ্র রায়ের ‘বাল্মীকি রামায়ণে রাক্ষসসভাতা ও 
রাষ্ট্রতস্ত্', ডাঃ বৃন্দাবন বাগচির “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা", ইত্যাদি। গল্প, কবিতা, 
বম্যরচনা তো ছিলই, তার বাইরে ছিল কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা। প্রথম বিশেষ সংখ্যাটি 
প্রকাশিত হয় ৮ম বর্ষে (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) রামমোহন-মধুসুদন-শরৎচন্দ্র স্মারক সংখ্যা। এর 
পরবর্তী বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে। সেটি ছিল ‘নাট্যকার মন্মথ রায় 
সংবর্ধনা সংখ্যা'। ৩১টি রচনা সম্বলিত ১৪২ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটি মন্মথ রায়ের নাট্যকৃতির 
এক নির্ভরযোগ্য দলিল। 


তৃতীয় বিশেষ সংখ্যাটি ছিল ‘উত্তরবঙ্গ সংখ্যা") বেরিয়েছিল ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে। এটি ছিল 
একাদশ বর্ষের ১ম সংখ্যা। এই উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যাটি সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কারণ, 
চল্লিশ বছরের কালসীমার মধ্যে মধুপর্ণীর যে-কয়টি বিশেষ সংব্যা প্রকাশিত হয়েছিল তার 
মধ্যে বোধ হয় উত্তরবঙ্গ সংখ্যাটি সবচেয়ে ঝদ্ধ ও সুসম্পাদিত। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কিত তিরিশটি 
বিষয়ে তিরিশজ্ঞন গবেষণামনক্ক লেখক তাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা অর্জিত তথা ও তার 
বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উত্তরকালের গবেষকদের কাছে তা অতীব 
মূল্যবান বালেই আমরা মনে করি। কী নেই এতে? উত্তরবঙ্গের উপভাষার এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
(ডঃ নির্মল দাশ), রাজবংশী লোকভাষা ও দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙলা (ডঃ সুধারকুমার করণ), 
টোটো উপজ্ঞাতির কথা (ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল), উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ ও ধর্মসংক্ষার 
আন্দোলন (পবিত্রকুমার গুপ্ত), লেপচা সংস্কৃতির বৈশিক্টা (অরুণ মৈত্র), গারো সমাজ ও 
সংস্কৃতি (ডঃ বিমলেন্দু দাম), উত্তরবঙ্গের বাংলা মন্ত্র প্রসাঙ্গে (ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী), জাল্লেশ 
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মহাপীঠ (উপেন্দ্ৰনাথ বর্মণ), কোচবিহারের দেবদেউল (ডঃ দিশ্বিজয় দে সরকার), উত্তরবঙ্গের 
ব্যাত্মদেবত৷ স্্রোনির্মলচন্দ্র চৌধুরি), লোকসংস্কৃতি ও মালদহের গত্তীরা (ডঃ প্রাদ্যোত ঘোষ), 
কোটিবর্ধীয় লোকভাষা ও তার স্বরূপ প্রকৃতি রোধামোহন মোহাত্ত), উত্তরবঙ্গের মঙ্গলকাব্য 
ধারায় মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল (ডঃ সুনীলকুমার ওঝা), পশ্চিম দিনাজপুর জ্রেলার 
লোকসঙ্গীত ₹ একটি প্রতিবেদন শিশির মজুমদার), উত্তর বাংলার নাট্যচর্চ (নানু মিত্র) 
ইত্যাদি বহু গবেষণার বিষয় নিবদ্ধ-আকারে সম্িবেশিত হয়েছিল এই বিশেষ সংখ্যাটিতে। এর 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে “মধুপর্ণীর দশ বছর £ উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ সমূহ' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই প্রবন্ধগুলিকে খুজে বের করে আর একটি সংকলন-গ্রস্থ হাতে পারত । মোট কথা 
উত্তরবঙ্গ বিষয় চর্চায় মধুপণীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়? 

দ্বাদশবর্ষে বেরিয়েছিল ‘বিশেষ গল্প সংখ্যা' (১৩৮৫)। সাতাশজন ছোট গল্পকারের গল্প- 
সংকলন। গল্প লিখেছিলেন সুরজিৎ বসু, অর্ণব সেন, জ্ঞ্যোৎস্লেন্দু চক্রবর্তী, অভিজ্ঞিৎ সেন, 
প্রবোধবন্ধু অধিকারী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, অজিতেশ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, 
অসীম রেজ, সমরেশ মজুমদার, মিহিররঞ্জন লাহিড়ি প্রমুখ। এছাড়া সম্পাদক এমন 
কয়েকজ্ঞনকে দিয়ে গল্প লিখিয়েছিলেন খারা আদৌ গল্প-লেখক নন। মানের বিচারে সংখ্যাটি 
সম্পাদকের নির্বাচন-দক্ষতার পরিচয় বহন না করলেও একটা কাজ তিনি করেছিলেন, সেটা 
হল উত্তরবঙ্গের লেখকদের গল্প লেখার নমুনা পাঠক দরবারে হাজির করতে পোরেছিরেন। 

চতুর্দশ বর্ষের মাঘ-সংখ্যাটি (১৩৮৭) ছিল “বিশেষ উৎসব সংখ্যা'। 

যোড়শ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল “বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা" ৷ চৈত্র ১৩৯০)। 
সংখ্যাটি বেরিয়েছিল মধুপ্নীর সপ্তদশ বর্ষে। 

অষ্টাদশ বর্ষেও একটি বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল। সেটি মধূপর্ী পরিষদের সভাপতি 
কমলেন্দু চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত বিশেষ সংখ্যা। 

তারপরেই শুরু হয়ে গেল জেলাভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিপুল আয়োজ্জন। 
অধুপর্ণীর উনিশতম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা দুটি যুগ্মভাবে “মালদহ জেলা সংখ্যা" নামে প্রকাশ 
পায় ১৩৯২ বঙ্গাব্দে। মালদহ জেলা বিষয়ক চবি্বিশটি তথ্যবদ্ধ প্রবন্ধের সুসম্পাদিত একটি 
সংকলন। এই সংখ্যা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন গোপাল লাহা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধুপণীর 
সব সংখ্যাই অজিতেশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বের হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যা- 
সম্পাদকের হাতে তিনি দায়িত্বভার অর্পর করে পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। সংখ্যা-সম্পাদকদের মধ্যে পরিতোষ রায়, শ্যামলকুমার ঘোষ. গোপাল লাহা, সরিৎ 
(তোবকদার, সুধীরচন্দ্র সরকার ও স্বপ্রা ঘোবের নাম পাওয়া যায়। 


এ তো গেল বিশ বছরের হিসেব-নিকোশের একটা খণ্ডিত রেখাচিত্র, পরবর্তী বিশ বছরে 
মধুপনী মূলত বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে। বিশেষত জেলাভিস্তিক 
সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল “মালদহ জেলা সংখ্যা" প্রকাশের পরেই। 
সাধারণ সংখ্যা প্রকাশের পাশাপাশি প্রস্ততি চলতে থাকে এই ধরনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের । 

মালদহ ডলা সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩৯২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৮৭). সাধারণ দুটি সংখ্যাকে 
(১ম ও ২য়) একত্র করে শারদীয়া সংখা হিসেবে বেরোল এই ভেলা সংখ্যাটি মাত্র দু'বছরের 
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ব্যবধানে ১৩৯৪ বঙ্গান্দে (ভিসেম্বর ১৯৮৭) মধুপনী একবিংশ বর্ষ সংখ্যাটি প্রকাশ পেল 
জলপাইগুড়ি জ্রেলা সংখ্যা রূপে । সংখ্যা-সম্পাদক ছিলেন আনন্দগোপাল ঘোষ। সহযোগী 
সংখ্যা-সম্পাদক বিমলেম্দু মজুমদার : মালদহ-সংখ্যাটি কতকটা পরীক্ষামূলকভাবে বার করা 
হয়েছিল । স্বভাবতই তাতে কিছু ঘাটতি থেকে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যাতে কিন্তু চেষ্টা 
করা হয়েছে কোনো ঘাটতি না রেখে জলপাইগুড়ি সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য পরিবেশনের । 
তবে এ জ্ঞাতীয় কাজে অসম্পূর্ণতা কিছু থেকেই যায়। পরবর্তীকালে অনা কেউ সে অসম্পূর্ণতা 
পূরণ করেন। 

জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধুপনীর ব্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে! 
মূল সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। ততদিনে মালদহ ভ্রেলা সংখ্যার 
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথাও অনেকের মুখে শোনা যেতে থাকে। 
কারণ সংব্যাটি তখনই দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। 

জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা প্রকাশের ঠিক দু'বছরের মাথায় আগস্ট ১৯৯০-তে (বঙ্গাব্দ 
১৩৯৬) মধুপর্ণীর তেইশতম বর্ষে আত্মপ্রকাশ করল বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা । এটিরও 
সংখ্যা-সম্পাদক ছিলেন আনন্দগোপাল ঘোব। মধুপনীর এই বিশেষ সংখ্যাটিও একটি মূল্যবান 
অতি প্রয়োজনীয় দলিল হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছিল! 

এরপরই শুরু হল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি। তিন বছরের মাথায় 
১৩৯৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৯২-৯৩) সংখ্যাটি বার হল। মধুপর্ীর বয়স তখন পঁচিশ বছর। 
ততদিনে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা উত্তর-দক্ষিণে ভাগ হয়ে গেছে। তাই "যুগ্ম জেলা সংখ্যা" 
নামেই এর প্রকাশ ঘটল। আর কিছুদিন পরে হলে হয় তো দুটি পৃথক জ্রেলা-সংখ্যা তাদের 
নিজ নিজ স্বাতস্ত্র নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হতে পারত। পশ্চিম দিনাজপুর জোলা- 
সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন অজিতেশ নিজে । সহযোগিতায় ছিলেন অনেকে। 

এরপর আরও প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেল। ৩০তম বর্ষে ১৯৯৬-তে প্রকাশ পেল 
মধূপণীর বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যাটি । সংখ্যা-সম্পাদক ছিলেন চারজন-__হরেন ঘোষ, 
বিমলেন্দু দাম, আনম্দগোপাল ঘোষ ও শিবানী রায়। 

দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের পরেই মধূপনীকে ঘিরে যে কর্মকাণ্ড ঘটে যাচ্ছিল তাতে 
শিথিলতা লক্ষ্য করা গেল। জোয়ারের পরে কতকটা ভাটার টানের মতো । দীর্ঘকাল অক্রাস্ত 
পরিশ্রমে এবং বয়সোচিত কারণে সম্পাদকের শরীর ও মনে শৈথিল্য আসতেই পারে। ওঁর 
পাশে যাঁরা ছিলেন তারাও কিছুটা জড়তার শিকার হয়েছেন। আমাদের মতো দু-একজন যাঁরা 
বয়োজ্ঞোষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তারাও সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। 
স্বভাবতই চষ্লিশেই মধুপর্ণী তার চলার গতিপথে ছেদ টেনে দিতে বাধ্য হল। নবীনরা এগিয়ে 
এলে হয়তো চলমানতা বজ্রায় থাকত। তবে এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না, মফস্বল 
শহর থেকে প্রকাশিত একটি লিটল ম্যাগাত্রিনের চল্লিশ বছর পরমায়ু কিন্তু কম নয়। এই চার 
দশকে অধুপর্ণী যে একটা ইতিহাস গড়তে পেরেছে সেটাই আমাদের কাছে পরম প্রান্তি। 


পুনশ্চ £ এখানেই এই আলোচনা আমরা শেষ করতে পারতাম । কিন্তু যার শেষ নেই, তার 
শেষ কথ্য কে বলবে? অধূপলীর নিয়মিত প্রকাশ থেমে গেলেও তার অস্তিত্ব অনুভব করতে 
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হবে যতদিন দেশে-বিদেশে বাংলা ভাষায় লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ অব্যাহত ঘাকবে। 
আসলে লিটল ম্যাগাজিন একটা প্রকাশ মাধ্যম। লেখক এবং সম্পাদক উভয়েই নিজেকে 
প্রকাশ করেন লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়। আর সেই লেখকদের নিয়েই নধুপনীর সম্পাদক 
একখানি সংকলন-্রস্থ বার করলেন মধূপণীর পরিপূরক হিসেবে। 

বস্তুত লেখার মধ্য দিয়েই লেখকের মনন ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ৷ কিন্তু ব্যক্তি 
লেখককে পেতে গেলে এবং সেই লেখকের সমকালীন সাহিত্য চর্চার প্রেক্ষাপপটটিকে জানতে 
হলে লেখকের নিজের মুখে কিছু শোনার প্রয়োজন আছে। পারিপার্মিকতাকে এড়িয়ে কোনো 
লেখকই নিজেকে তৈরি করতে পারেন না। সমকালের পারিপার্ম্িক সাহিত্যচর্চার বাতাবরণের 
মধোই নিজের লেখক হয়ে ওঠার ইন্ধন খুঁজে পান একজন লেখক। মধুপর্নীর সম্পাদক সেই 
লেখকদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চার একটা এতিহাসিক পরিচয় দিতে 
চেয়েছেন “আত্মস্মতিতে উত্তরবঙ্গ” গ্রন্থে। ২০০২-এর নভেম্বরে বইটি বেরিয়েছিল। 
আঠারোজন বাটোধের্ব প্রবীণ লেখকের স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে বহু অজানা তথ্য। সেইসব 
তথ্যের ভিত্তিতে একদিকে যেমন আমরা ছুঁতে পারি লেখকের ব্যক্তিসস্তাকে, তেমনি 
অপরদিকে উপলব্ধি করতে পারি সেই ব্যক্তির চারপাশের পরিবেশটাকে। 

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চাশটি বছর ধরা পড়েছে এই গ্রহ্থে। এই পপ্চাশ বছরের 
কালসীমার মধ্যে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চার একটা রূপরেখা পাওয়া যাবে এতে। 
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আলাপ 


মধুপর্ণী এবং £ অবশ্যই ত্রিভুজ 


সাধন চট্টোপাধ্যায় 


উত্তরবঙ্গ_মধুপণী__অজ্রিতেশ ভট্টাচার্য আমাদের সাংস্কৃতিক মানসে একটি সমবাহ্ু 
ত্রিভুজ ৷ লেখালেখি, সাহিত্যসভা ও পত্রিকা প্রকাশের প্রসঙ্গে যখনই পশ্চিমবাংলার জিলা- 
মহকুমার কথা ওঠে__বিশেষত উত্তরবঙ্গ_-স্বতস্ফুর্ত উঠে আসে মধুপর্ণী ও অজ্ঞিতেশ-প্রসঙ্গ। 
গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে এটা আমাদের মধ্যে রীতি ও রেওয়াজ হয়ে গেছে। 

প্রথম আমি উত্তরবঙ্গে পা রাখি ১৯৬৭-এর শেষে বা ১৯৬৮-এর গোড়ায়। উদ্দেশ্য ছিল 
নিছক কৌতুহল মেটান। তখনও যথাযথ অর্থে লেখালেখি শুরু করিনি। ফারাক্কা সেতুও তৈরি 
হয়নি তখন; অনেকটা বালুপথ হেঁটে স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে ছুটে ছুটে ট্রেন ধরতে হত। 

মধুপর্ণীর মালদহ জেলা সংখ্যাটি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্ভবত গত শতাব্দীর 
সন্তরের শেষ বা আশির গোড়ায় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। সে সময়ে লিটলম্যাগাজিনের কপালে 
আজকের মতো কৌলিন্য ও প্রতিষ্ঠানের পিঠ চাপড়ানি জুটত না'। বিংবা বিশেষ সংখ্যা বার 
করার প্রতিযোগিতায় ঠেলাঠেলিও শুরু হয়নি। চমকে গেছলাম কলকাতার বাইরে থেকে 
সাহিত্য-সমাজ-সংস্কতির এমন গবেষণামূলক প্রচেষ্টা ও মেলবন্ধন দেখে। ক্রমে পত্রিকাটি 
উত্তরবঙ্গের সব কটি জিলা সম্পর্কেই তাদের গবেবণালন্ধ কাজ পূর্ণ করল। কলকাতার 
বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিটি সংখ্যাই আদৃত হয়েছে। 

ইতোমধ্যে মালদা কলেজে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্য সভায়, অজিতেশের সঙ্গে আলাপ। 
শুনলাম বালুরঘাট কলেজে শিক্ষকতা করেন। পাতলা, ছোটখাট চেহারা, খুব নিচু ডেসিবেলে 
কথা বলেন এবং চট করে যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সহজেই কাছের হয়ে যেতে পারেন। 
মালদার পরিচয়টা আমাদের খুবই স্বল্পকালীন ছিল। কিন্তু ক্রমে 'মধুপণী' কলকাতার লিটল 
ম্যাগাজিনের বৃত্তে বিশেষ সম্মান আদায় করে নেয় দার্জিলিং সংখ্যা, জলপাইগুড়ি সংখ্যা-_ 
সাহিত্যিক ও সমাজ্ঞ গবেষকদের কাছে মধুপণী খুবই ক্তরুরি একটি নাম, এবং অজ্ঞিতেশ। 
তখনও পশ্চিম দিনাজপুর ভাঙেনি। বালুরঘাট সাংস্কৃতিক জগতে বহুকাল ধরেই সামনের 
সারিতে । নাটক, সাহিতা, গানবাজ্না প্রকৃতিতে কলকাতার সঙ্গে বালুরঘার্টের বিশেষ আত্মিক 
যোগ । তখনই বালুরঘাট প্রসঙ্গ উঠলে ত্রিতীর্থের হরিমাধব, লেখক অভিজিৎ এবং মধুপণীর 
অজ্ঞিতেশ। যদিও ভানতাম, আত্রেয়ীর তীরের পরানো শহরটি এ-তিনের বাইরেও বৃহৎ 
সাংস্কৃতিক জলধারা বয়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধারে। 


আমার অনুজ এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ অনিন্দ্য ভট্রাচার্য প্রভাবক হয়ে বালুরঘাট কলেজে যোগ 
দিলে, শহরটির সঙ্গে আমার আকর্ষণ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে : ও সপ্তাহে একখানা চিঠি পাতাতই। 
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তাতেই অজিতেশ ও বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পারস্পরিক সম্পর্ক, কলকাতা থেকে 
উপস্থিত হওয়া কোলো সাহিত্য ব্যক্তিত্ব এবং সধুপর্নীকে ঘিরে সাংস্কৃতিক আবহনগুলটি 
আমার তথ্যভাণ্ডারে খুবই পরিচিত হয়ে ওঠে এবং অদ্ভিতেশের সঙ্গে মালদহের ক্ষণিক 
পুরনো পরিচয়, নিয়মিত ও কাছের হয়ে যায়। অজ্িতেশ ছোটগল্পকার। কিন্তু সম্পাদক 
হিসেবে তার সুনাম ও খ্যাতি সারা দক্ষিণ বাংলায়। কলকাতার বাইরের কোনো বিশিষ্ট লিটল 
ম্যাগাজিনের কথা উঠলেই একনম্বরে মধুপর্গী। অজ্দিতেশের ছোটগল্প পড়েছি। বিশেষ একটি 
ঢং আছে তার কলমে । কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষমতার এমন বলধারক ব্যক্তিত্ব লেখালেখির জগতে 
বিশেষ নেই। তাই মধুপর্ণীর উত্থান ও বিস্তারের মধ্যে সম্পাদক পরিচয়টি অজ্রিতেশের প্রায় 
একচ্ছত্র হয়ে উঠল। বলতে দ্বিধা নেই, মধুপর্নী ও সম্পাদক অজিতেশের নিরলস কর্মধারাই 
পরবর্তীকালে প্রেরণা দিয়েছিল দিবারাত্রির কাব্য, অমৃতলোক, উবুদশ, নীললোহিত প্রভৃতি 
বর্তমানের লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সাংগঠনিক রূপ গড়তে, সাহিত্য-সমাজবিজ্ঞান ও ক্ষেত্র 
গবেষণার লোকসাংস্কৃতিক বিষয়গুলো ছাপতে। অস্তত প্রত্যক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় 
না। এ ছাড়া লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মধুপর্ণীর দ্বিতীয় ভূমিকাটিও উল্লেখ করা 
দরকার। এতকাল, কলকাতার পত্রিকা ও লেখকদের কাছে মফঃম্বলের ভূমিকা ছিল রাজা- 
প্রজার সম্পর্ক। নাটকের ক্ষেত্রে ত্রিতীর্থ এবং লিটল্‌ ম্যাগাজিনের “মধূপনী' পথ দেখাল 
“আমরা সবাই রাজ্জা আমাদেরই রাজার রাজত্বে'। 

শুনেছি সত্তরের শেষ ভাগ থেকেই বালুরঘাটে যে সাংস্কৃতিক নতুন বিন্যাসের শুরু, তাতে 
অজিতেশের ভূমিকা ছিল অনেকটা হেডমাস্টারের মতো! তরুণ সরকারি কর্মী ভগীরথ 
মিশ্রকে অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে ছোটগল্প লেখায় উৎসাহ দিচ্ছেন, পীযূষ ভট্টাচার্য শুটিগুটি 
গল্পের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, অনিন্দ্য গিয়ে পড়েছে নতুন শহরে (যদিও আশির দশকে), 
মহাম্বেতা ছোটাছুটিতে বালুরঘাটে হাজির হচ্ছেন ক্ষেত্র গবেষণায়। হরিমাধবের প্রযোজনা 
কলকাতার মঞ্চ কাপিয়ে দিচ্ছে, মধুপর্নী নিত্যনতুন জেলাকে ধরছে গবেষণার আওতায়__ 
সে-এক বিশেষ সুখের সময়। মালদা থেকে কোচবিহার-__অজিতেশ এবং মধুপণী পত্রিকা 
সাংস্কৃতিক যোগসূত্র হিসেবে সমগ্র উত্তর বাংলার আলাদা একটি পরিচয় বৈশিষ্ট্য গড়তে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ছিলেন অমিয়ভূষণের মতো ঝঙ্জু ব্যক্তিত্বের স্ব-অভিমানী, 
একজন বৃহৎ মানুষ । 

প্রথম বালুরাট যাওয়ার সুযোগ ঘটে আমার “মধুপর্ণী' উৎসবে । সম্ভবত নয়ের দশকের 
গোড়ায়, মধুপর্ণী বিশাল আয়োজন করেছিল পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা শিল্প 
মাধ্যমের কিছু ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জ্ঞানাতে। তালিকায় আমারও স্থান হয়েছিল। পৌছে 
বুঝেছিলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাথমিক শর্ত সজীব মন, মনের উৎকর্ষ এবং উদার ও মুক্ত 
ব্যবহার। 

অজিতেশের বাড়িতে পদার্পণ করেই অনুভব করতে পারি একজন সত্যিই সাহিতো 
অনপ্রাণ সঁপে দেওয়া মানুষ । এখানে সাধনা বৌদির কথা উল্লেখ করতেই হয়: যথাযথ 
মধূপর্ণীর গৃহমস্ত্রী (নাকি মস্তরিণী) হয়ে নিজ্ছের বাড়িটাকে অকপটে মুক্ত বাতায়ন করে দিয়াছে; 
আপ্যায়ানে কোনো ক্লান্তি নেই। এ অনুষ্ঠানেই অপোধীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আনার আলাপ : মনে 
হয়েছিল, দক্ষিণ ও উত্তর ভাগের 'দুই বাংলা" যেন সৃষ্টির সীঘারেখায় সব দূরত ঘিয়ে 
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একাকার হয়ে গেছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-ভাবনার এমন বৃহৎ অনুষ্ঠান সচরাচর 
চোখে পড়ে না৷ বহু কবি, সাহিত্যিক, তরুণ ও অনতি তরুণ-_মধুপনী। উৎসবে বালুরঘাট 
শহরে হাক্তির হয়েছিলেন। 

মধুপনী তখন নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। এ বিশেষ সংখ্যাশুলো ছাড়াও বছরে এক-আধটা 
সংখ্যা এবং শারদ সংখ্যা হিসেবে বিশেষ আকার নিয়ে পত্রিকাটি হাজির হচ্ছে। তবে বলতে 
দ্বিধা নেই, গল্প-কবিতাগলো যে উঁচু তারে বাঁধা থাকত, এমন নয়। প্রবন্ধে মধুপ্ণী যে সমৃদ্ধ 
মানের পরিচয় দেয়, কিছু গল্প-কবিতা বাদ দিলে. অধিকাংশের মধ্যেই শিক্ষানবিশির ছাপ। 
এটাই বাস্তব । এবং জেলা শহরগুলোর পত্রিকার এটাই সমস্যা। আজ্ব মুদ্রণের উন্নতির জন্য, 
যোগাযোগ ব্যবস্থা মরবুত হওয়ায় সমস্যা কিছুটা কমেছে। জোয়ার, উত্তরাধিকার, বিকল্প, 
গল্পবিশ্ন, মল্লার, তমসুক, বৈতানিক, দ্যোতনা, উত্তরধবনি__এবং আরও কিছু কিছু পত্রপত্রিকা 
ইদানীং বেরুচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকে, যাতে কলকাতার লেখকরা উত্তম লেখাটি দিয়ে ল্লাঘা বোধ 
করেন এবং কোনো কোনো বিশেষ সংখ্যা বাঙালির বুদ্ধিচর্চার অপরিহার্য হয়ে উঠছে। 
এককেন্দ্রিকতা এভাবে ভেঙে পড়ার পেছনে মধুপর্ীর অবদান অনেকটা। 


আজ মধুপর্ণী ইতিহাস। শুনছি পত্রিকাটি আর বার করবেন না সম্পাদক। নাই বার করতে 
পারেন। সব কিছুই তো ইতিহাসের ভূমিকা পালন করে ফুরিয়ে যায়। মধুপর্ণী ভূমিকা যেমন 
পালন করেছে, জোর দিয়ে বলতে পারি হয়তো ফুরিয়ে যাবে না। মধুপর্গীর অস্তিত্ব এভাবেই 
নানা প্রসঙ্গে ঘুরে ঘুরে উল্লেখিত হবে। 

আজ, লিটল ম্যাগাজিন ঝকঝকে, চকচকে কিংবা পৃথুলাকার হয়েছে, নামী-দামী লেখাও 
ছাপা হচ্ছে. এমনকি সাহসে নিয়মিত নভলেট ছাপছে লিটল ম্যাগাজিন। সুখের কথা, 
আনন্দের বিষয়। কিন্তু পত্রিকাগুলো বড্ড সংগঠনহীন ও ব্যক্তিনির্ভর। প্রতিটি পত্রিকার 
আড়ালে সুস্থ ও বোধযুক্ত সংগঠনই পারে, সৃজন ও সংস্কৃতিকে জেলায় জেলায় পৌঁছে দিতে 
এবং নতুন নতুন প্রতিভাকে ঘষে মেজে তুলে আনতে। সাংস্কৃতিক বীক্ষণ সৃষ্টি না করলে 
বাক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ফাদে সমস্ত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটবে। অজিতেশ ভট্টাচার্য তার সাংগঠনিক 
শক্তির মধ্য দিয়ে, আভাসে-ইঙ্গিতে তা প্রমাণ করেছেন। এটাই মধুপণীর জীবিত ইতিহাস, যা 
আগামী দিনের অবাণিজ্যিক পত্রিকাগুলো ভুলতে পারবে না। 

আমরা জানি, টেনে তুলে মধুপর্ণীকে ফের চালান, অস্তত পুরনো রূপে, সম্ভব নয়। 
সম্পাদক অজিতেশ এখন তার সৃজ্ঞন-অস্তিত্ব নিয়ে অনেক বেশি টানাপোড়েনে আছেন। বেশ 
কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ পেয়ে গেছে। গল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাতে অব্যাহত। আমরাও চাই, 
অজ্িতেশ খানিকটা বয়সের চাপে চারদিকে ছোটাছুটি কমিয়ে লেখা, গ্রন্থ প্রকাশে মন দিক। 
কিন্তু মধূপণীর সঙ্গে দীর্ঘকালের মানসিক যোগাযোগ ও লিটল ম্যাগান্তিন নির্ভর গল্পলেখার 
গৌরবে দুটি অনুরোধ নির্ভয়ে রাখতে পারি। 


১. লান্সন ফকিরের উৎসবে বছরের একটি বিশেষ তিথিকে যেমন ভালোবাসার মানুষ 
সমস্ত বাধা ও সমান! ভিঙ্গিয়ে হাজির থাকে, প্রতিবহল লা দুবছর অস্তর, মধূুপলী উৎসক 
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সাহিত্যের বাইরের ধারাটি অবশ্যই তাতে প্রেরণা পাবে ও পুষ্ট হবে। 

২. একটি অছিপরিষদ গঠন করে মধুপর্নীকে আধুনিক সাহিত্যের গবেষণা ও রক্ষণাগারে 
পরিণত করে, বছরে অস্তত একটি মুখপত্রের প্রকাশ ঘটাক-__-মধুপর্গী নামেই ৷ ইতিমধ্যে 
বালুরঘাট তো বটেই, সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে তরুণ কিছু ছেলেমেয়ে উঠে এসছে, যাদের 
স্বচ্ছ ভাবন৷ প্রেরণা দেয় আমাদের । সব নষ্ট হয়ে যায়নি । গল্প-উপন্যাসে, কবিতায় আজ 
মালদা থেকে কোচবিহার-__ছটি জেলার অস্তত পনের জন গল্পকার ও কবি আছেন, যাঁরা 
নিয়মিত লেখালেখির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে অপরিহার্য স্থান করেছেন। রাজধানীর সাহিত্য 
উৎসব থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাকা আসন তাদের । উত্তরবঙ্গ আজ্ঞ আর 
তাদের বাড়তি পরিচয় নয়। এই নতুন পর্যায়ে মধূপনী কি শুধুই ইতিহাস হবে, নাকি বদল- 
পরিস্থিতিতে ধমনীতে প্রবেশ করাবে নতুন টাটকা! রক্ত! হেডমাস্টারদের কাজ কোনোদিন 
ফুরোয় না। যাঁদের অজিতেশ লেখক বানিয়েছিলেন বলে গর্ব করেন, শুধু অতীত হয়ে থাকবে 
কেন প্রক্রিয়াটা? বালুরঘাট-__মধুপণী__অছিপরিষদ, নতুন ইতিহাসের সুচনা করুক না৷ 
সমবাহু ব্রিভুজটি! “হয়তো ব্রিভূজ্' অজ্সিতেশের প্রথম গল্প গ্রন্থ, 'হয়তো'-র দ্বিধা তুলে দিয়ে 
বলুক, হ্যা, ত্রিভুজ! অবশ্যই ত্রিভুজ! 


অধুপ্গী ৪৩তম বর্পপূর্তি বিশেষ সংব্যা-২০০৫/ ১৮৭ 


স্মৃতির আলপনা সবিচার 


মধুপর্ীকে ছুঁয়ে ছিলাম 
দিলীপ চৌধুরি 


উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে বালুরঘাটের স্থান বেশ বিশিষ্টতা! নিয়েই স্পষ্ট। 
বালুরঘাটের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গত বেশ কয়েকটি দশক ধরে দু'টি প্রতিষ্ঠানের 
গর্বদীপ্ত অবস্থান অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বিষয়। এই বিশ্ময় খ্যাতনামা নাট্যগোষ্ঠী 
“ত্রিতীর্থ”" এবং সাবলিল ছন্দে চার দশক ধরে পথ চলার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তথাকথিত 
ছোটপত্রিকা মধুপনীকে নিয়ে। মধূপশীর সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি মূলত উত্তরবঙ্গ 
জুড়েই ছিল এবং এই পরিচিতির গভীরতাও ছিল কিন্তু জেলা সংখ্যাগুলি প্রকাশের পর 
মধুপণীর খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছেছে। ব্যক্তিগতভাবে 
বালুরঘাটকে ভালে লাগার কারণ এ 'ত্রিতীর্থ' ও মধুপণীর প্রতি আমার অগাধ সমীহা। 
নিশ্চয়ই বালুরঘাটের অন্য পরিচয় আরো আছে, কিন্তু আমার কাছে উত্তরবঙ্গের এই বিশিষ্ট 
শহরের প্রধান আকর্ষণ যাঁদের নিয়ে তাদের নামই উল্লেখ করলাম। 

মধুপর্ীকে জড়িয়ে ছিলাম বললে বা বলতে পারলে একটা শ্রাঘার বিষয় নিশ্চয়ই হতে 
পারত কিন্তু সেই সঙ্গে সত্য থেকে বিচ্যুতির আশঙ্কাও থেকে যেত। যদি সুযোগ পেতাম কঠিন 
আল্লেবে জড়িয়ে থাকতাম কিন্ত সেটা ঘটেনি প্রধানত রাজা রামমোহনপুর আর বালুরঘাটের 
মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে । সুতরাং মধুপণীকে জড়িয়ে ছিলাম বললে একটু লেশি দাবি 
করা হয়, বরঞ্চ অতিকথনের ঝুঁকি না নিয়ে নিশ্চিন্তে বলা যায় *-মধুপর্ণীকে ছুঁয়ে ছিলাম''। 
অবশ্যই এই ছুঁয়ে থাকাটা খুব সচেতনভাবে এবং আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে। সম্পাদক ও 
মধুপণীর অনা শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে বাক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার সম্পর্ক আমার 
মানসে মধুপর্ণীর চিত্রল অবস্থিতি উজ্জ্বলতর করতে সাহায্য করেছিল। এই ছুঁয়ে থাকার 
সম্পর্ক যতদূর মনে পাড়ে গত শতাব্দীর আশির দশকের একেবারে গোড়া থেকে। মনে আছে 
একদিন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অজ্ঞিতেশবাবু আমার ঘরে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে 
চান কেন আমরা মধুপর্ণীর গ্রাহক নই। অবিলম্বেই আমরা গ্রাহক হই যধূপর্ণীর। বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার তো বটেই, আমার কয়েকজন বন্ধুও গ্রাহক হন। সম্পর্কের সূত্রপাত এইভাবেই। 
অভ্ভিতেশবাবু নানান কাজে মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদালয়ে আসতেন এবং সুযোগ মাতোন আমার 
দপ্তরে বা বাসায় এসে কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় সময় কাটিয়ে হেতেন। 
বিষয়ের সিংহভাগ থাকত মধূপনী ও মধূপনীর লেখক গোষ্ঠী সম্পর্কে । ব্যক্তিগতভাবে 
'লেখকাদের অনেককেই জানতাম কিন্তু যাঁদের চিনতাম না তাদের বিষয়ে খুব আগ্রহে সঙ্গেই 


মধুপর্নী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেল সংখ্যা-২০০৫/ ১৮৬ 


যোগাযোগ উনি রাখতেন__লেখক তৈরীর মিশন্‌ নাহলে সার্থক হবে কি করে। 


সেই আশির দশক থেকে মধুপর্ণীর সঙ্গে ছুঁয়ে থাকার সম্পর্ক । এখনও ছুঁয়ে আছি। তবে 
খুব আলতোভাবে এবং মূলত আবেগের সম্পর্কেই। অবশ্যই ভাবতে ভালো লাগে কখনও 
কখনও এই ছুঁয়ে থাকাটা গাড় করার সুযোগ এসেছিল এবং অভিজ্ঞতাটাও উপভোগ্য ছিল। 
জলপাইগুড়ি ভ্রেলা সংখ্যা এবং বিশেষ করে দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ পর্বে 
অজ্িতেশবাবুর দৃষ্টান্তে প্রাণিত হয়ে এই জেলা সংখ্যাশুলিতে প্রকাশের জন্য কিছু প্রবন্ধ 
সংগ্রহে সাহায্য করেছিলাম। এই সময়ে মধুপর্ণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার বর্তমান অবসর 
জীবনে যে উজ্জ্বল স্মৃতিগুলোকে হ্যতড়ে দিন অতিক্রান্ত করছি তার মধ্যে অন্যতম। অন] 
জেলা সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম তবে নেহাতই “মৃত সৈনিকের’ ভূমিকায়। 

অজিতেশবাবুর তাগাদা এবং নিরস্তর উৎসাহে মাঝে মধ্যে কলম ধরেছি মধুপর্ণীর জন্য। 
সংখ্যায় খুবই নগন্য__গোটা দুয়েক প্রবন্ধ, গোটা দুয়েক একাঙ্ক নাটিকা এবং একটা কবিতাও 
লিখেছিলাম যা মধুপর্নীতে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক হিসেবে খুবই অনিয়মিত এই সম্পর্ক _ 
এঁ ছুয়ে থাকার দাবিটাকেই শুধু পুষ্ট করতে পেরেছে। মধুপনীর দুটি সাহিত্য সম্মেলনে 
উপস্থিত থাকারও সুযোগ পেয়েছিলাম। সাল তারিখ মনে নেই। তবে দুটোই নব্বই-র দশকে 
বালুরঘাট শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটিতে “'নাট্যকারের সামাজিক দায়িত্ব’ নামে 
একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পেয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছিলাম। উত্তরবঙ্গের 
সাহিত্যানুরাগীদের এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সেই প্রাণোচ্ছুল 
সমাবেশ, উঠতি কবি-গল্পকারদের 5979055 শ্রোতা পাবার আগ্রহ-উদ্দীপ্ প্রয়াস, চমকে 
দেবার মতো কবিতার ভাষা এবং কবিতা পাঠের সময় নবীন কবিদের জ্বলতে থাকা চোখ_ 
সব মিলিয়ে এক মনে রাখার মতন পরিবেশ। কিন্ত সব চাইতে উপভোগা ছিল অধিবেশানের 
ফাকে ফাকে আড্ডা পটুত্বের প্রাণখোলা অভিব্যক্তি_ ছোঁয়াচে উচ্চ হাসি। এ ব্যাপারে 
শ্রীহরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীতগীরথ মিশ্রের আধিপত্য তর্কের অতীত । হাসতে জানা 
এবং হাসাতে জানা__এই দুই গুণের অধিকারী যাঁরা তাদের সব সময়ই যে-কোনো আড্ডায় 
বিশেষ স্থান থাকবেই। সম্মেলনের শেষ পর্বে 'ত্রিতীর্থের নিজস্ব মঞ্চ গোবিন্দ অঙ্গানে 
অভিনীত নাটক আরো একবার মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা । মধুপর্ণীর ভ্রীবনে এই উৎসব 
লগ্মের অনন্যতা মধুপণীকে ঈর্ষণীয় সার্থকতা এনে দিয়েছে। 

মধুপর্ণীর চারপাশের ভিড়ে প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিষ্ঠিত কবি-গল্পকার-প্রাবদ্ধিক ইত্যাদি 
ছাড়াও বেশ কিছু অলেখক-অকবিও ছিলেন। এঁদের সম্পর্ক মূলত আগ্রহী পাঠকের এবং 
খানিকটা প্রশ্রয়ের। একের পর এক জেলা-সংখ্যা প্রকাশ পর্বে অনিবার্য ভাবেই মধুপর্ণীর মূল 
জীবন-শ্রোত একটু ক্ষীণ হয়ে পড়ায় এদের অনেকেই ভাবিত হয়েছিলেন । ফ্রেলা-সংখ্যা 
প্রকাশ-উদ্যোগের মহত্ব ও বিশালত্বকে যথাযোগা মর্যাদা দিতে এতটুকু কার্পণা না করেও কেউ 
কেউ চিত্তিত হয়েছিলেন, যে চেহারাটা এতদিন মধুপণীকে চিনিয়েছে সেই চেহারাটা! না হারিয়ে 
যায়। এই আশঙ্কার প্রতিফলন গত এক দশক জুড়ে অনিয়মিত ও ক্ষীণ কলবরে ধুপ্লীর 
প্রকাশের নধ্যে দেখতে পেয়ে আমাদের অনেকেরই মন খারাপ হয়েছিল . অবশ্য ঘন কাল মেছ 
ফাটলে অধুপনীর বিশেষ সংখ্যা ২০০২ : আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ এর প্রকাশ আমাদের হারিয়ে 


মধূপলী ৪০তম বর্ধপূর্তি বিশেষ সংখা. ২০০৫/ ১৮৭ 


যাওয়া ভালো লাগাকে সুদে আসলে ফিরিয়ে দিয়েছে। 


অজ্িতেশবাবু বছর দেড়েক আগে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন__-'এখন যে কোন সংখ্যাই 
মধুপলীর শেষ সংখ্যা হ'তে পারে"'। এ অনিবার্যতা যে-কোনো বড় পত্রিকা সম্পর্কেও 
প্রযোজ্য। তবু ভীষণ মন খারাপ করা উক্তি। বাচা এবং বাঁচানর প্রয়াস জারি রাখার মধ্য 
দিয়েই ভ্বীবল অর্থ লাভ করে-_মহত্তের দিকে ধাবিত হয়। এ সত্য অজিতেশবাবু অনেকের 
চাইতেই ভালো করে জানেন তাই সব প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে আবার নতুন বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। এটাই মধুপনী ও মধূপনীকে যাঁরা চালান তাদের আসল পরিচয় । 

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মধূপনীর পথ চলার আখ্যান লেখার যোগ্য লোক অনেক আছেন 
এবং আশা করছি বর্তমান সংখ্যায় সেই ইতিবৃত্ত একাধিক লেখায় পাবো। “'আত্মস্মৃতিতে 
উত্তরবঙ্গ” থেকেও আগ্রহীরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। যদি কখনও মধুপর্ণীর 
ইতিহাস রচিত হয়-_সেই ক্ষণের ভ্রন্য সাগ্রহে তাকিয়ে থাকব। হয়তো অচিত্তা সেনগুপ্তের 
“কল্লোল যুগ' পাব না কিন্তু সীমিত পরিসরে এবং বিনয়ী আয়াসে কল্লোলের গর্জন না শোনা 
এবং স্নিগ্ধ রাখার জনা প্রয়োজপীয় রস-সিঞ্চনের কাজটি মধুপর্ী নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে__এই 
চিত্রটি সততা ও আত্তরিকতার সঙ্গে বিধৃত হোক কারও যোগ্য কলমে__এ আশা নিশ্চয়ই 
করতে পারি। সক্ষম অথচ উদ্যোগহীন লেখকদের জোর করে লেখান যা সম্পাদকীয় 
যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বলে সর্বত্রই স্বীকৃত, একাজটিও মধুপণীর সম্পাদক যোগ্যতার সঙ্গেই 
পালন করেছেন। শুধু তাই নয়, এই সব লেখকদের মধুপর্ণীর চারপাশের ভিড় মাঝেমধ্যে 
উকিঝুকি যাতে বজ্ঞায় থাক সে ব্যাপারেও অজিতেশবাবুর সচেতন প্রয়াস উদাহরণ সৃষ্টিকারী। 
উত্তরবঙ্গ তো বটেই উত্তরবঙ্গের বাইরে বাংলা সাহিত্য জগতে সেইসব পরিচিত নাম যারা 
নিজেদের সাহিত্য-ভ্রীবনের সূচনা করেছিলেন মধুপর্ণীর মাধ্যমে__এঁদের বিবরণ আমার কাছে 
নেই, তবে অনুমান নিশ্চয়ই করা যায়, অনেকেই এই তালিকায় আছেন। দীর্ঘদিন ধরে 
সৃজনশীলদের হাত ধরে পথ তাঙার পরম্পরা তৈরি মধূপণী কোনোদিনই কী করতে পারত 
নিজে সৃজনশীল না হলে? উত্তরবঙ্গের সাহিতা-ভগৎ অনেক বিষয়েই মধুপর্ণীর কাছে খলী 
যদিও এই খণ স্বীকারে কারো কারো অনীহা বেশ হাস্যকর। এই চার দশক ধরে উত্তরবাংলার 
সাহিত্য জগতাকে মধুপর্ণী কী দিয়েছে বা দিতে পেরেছে তার 21215581101. তো ইতিবৃত্তের 
উপাদান। সেই সঙ্গে এই দীর্ঘ সময়কালে আরো কী দেবার সুযোগ মধূপর্ণীর ছিল অথচ দিতে 
পারেনি তার সমালোচনাও এ ইতিবৃন্ডে থাকবে । বিংশ শতান্দীর শেষ চার দশকে উত্তরবঙ্গের 
সাহিতাচর্চার ইতিহাসে একট" অধায় মধুপর্ীর অবদানকে জুড়ে__এই সতা উন্লাসিকদের 
অবজ্ঞাকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করতে সক্ষম ' 

সাহস না থাকলে বড় হওয়া যায় না। অবশা বড় হবার আকাওক্ষাও সবার থাকে না; 
গতানুগতিকতা নিয়ে সারা ভীবন তৃপ্ত থাকার উদাহরণ অনেক আছে। এদের উন্যদহীনতা- 
অনাকাউক্ষা সব সময়ই ভাগ্যের আড়াল খোঁজে . সাহসের অভাব নিয়ে হয়তো টিকে থাকা 
বায় কিন্তু বেঁচে থাল’ কা লেচে থাকতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু সাহস নয় অনেক সময় 
স্নর্ধার সম্পর্কও গুল নিবিড় এই সাহস আর পলাই ভঙ্গমতার প্রাণরস সমাজের 
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গতিময়তা বজ্জায় রাখতে আমার পরিচয় কোনোদিনই গড়ে উঠতে পারে না- এই বোধ জন্ম 
দেয় প্রয়োজনীয় সমাজ-মনক্ষতার যা এগিয়ে যাবার মূলমন্ত্র/ বেঁচে থাকা__বড় হতে চাওয়া 
এবং এগিয়ে যাওয়া সমাজ-ভাবনা নিরপেক্ষ কখনও হতে পারে না! বড় হওয়ার জন্য যে 
সামাজিক পরিবেশ অপরিহার্য তা গঠনের দায়িত্বও খানিকটা এসে যায় এ বড় হতে 
চাওয়াদের উপর। এইভাবেই সমাজে নিজেদের পরিচয় গড়ে ওঠে। মধূপনীরও এই পরিচয় 
স্বীকৃতি পেয়েছে যদিও সেই অর্থে “বড়' কতটা হতে পেরেছে তা সময়ই বলতে পারবে। কিন্তু 
অপরিসীম সাহস ও স্পর্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে মধুপর্ণীর অবস্থিতি পশ্চিম বাংলার ছোট 
পত্রিকার জগতে অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নেহাতই এক মফ্ঃম্বলের ছোট 
পত্রিকা “বড়'-এর ভূমিকা পালন করে যে দাপট দেখিয়েছে তা এক কথায় অননা। যে স্পর্ধার 
বহিঃপ্রকাশ মধুপর্নীর বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যা বিশেষ করে জেলা সংখ্যা প্রকাশের মধ্যে আমরা 
দেখেছি তার তুলনা সহজতে মেলে লা। রাজধানী কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে 
যোগাযোগের (0০779019129) অপ্রাচূর্য যে বিরুদ্ধ আর্থিক পরিবেশ তৈরি করেছিল তার 
অনতিক্রম্যতা সম্পর্কে কোনো ধারণা মধুপর্ণীর একাস্ত নিজেদের লোক ছাড়া কারো পক্ষে 
করা সম্ভব ছিল লা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্ছিলিং এবং দিনাজপুর জ্রেলা সংখ্যা 
প্রকাশের উদ্যোগ পর্বে সম্পাদক অভিতেশবাবুর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনার সূত্রে এই 
সংখ্যাগুলি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা তহবিলের চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে যে 
বিপুল ব্যবধানের চিত্রটি ফুটে উঠত তা আতঙ্কিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল এবং মধুপর্গীর 
একজন শুভাকাতক্ষী বন্ধু হিসেবে আতঙ্কিত হয়েও ছিলাম। কিন্তু ওই. এগিয়ে যাবার প্রেরণা 
যে কী অপরিসীম সাহসের উৎস হতে পারে তাও প্রত্যক্ষ করলাম এই সময়েই। সত্যি জেদ 
না থাকলে বড় কাজ করা যায় না__এ সত্য মধুপর্ণী ঠিক প্রয়োজ্রনের মুহূর্তগুলোতেই প্রমাণ 
করতে পেরেছিল। নিজ্রেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রটাও প্রশস্ত ছিল তাই ক্রমাগত 
বাধার অন্জগর মিছিল মধুপর্নীর পরিচালকদের বিনিদ্র রজনীর সংখ্যা বাড়ালেও সব ঝামেলা 
ঝেড়ে ফেলে ঘরের খেয়ে ঘরে ঘুমোই এর প্রলোভনকে প্রশ্রয় না দিয়ে, লড়াইটা চালাতেই 
হবে যে-কোনো মুল্যে। এই জেদে স্থির থাকতে পেরেছিল মধুপর্ণীর দল। মধুপণীর জেলা" 
সংখ্যাগুলো হাতে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা উন্নাসিকদের কার চোখ 
কতখানি বিস্ফারিত হয়েছিল তার পুব্ধানুপুক্ধ তথ্য আমার কাছে নেই। তবে উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার সুবাদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
গবেষক-ছাত্র ও অনা পড়ুয়াদের উত্তরবঙ্গ বিষয়ক নানা তথোর চাহিদার প্রয়োজন মেটাতে 
এই জেলা-সংখ্যাগুলোর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ অনেক সময়ই করতে হয়েছে এবং লক্ষ 
করেছি এই সংখ্যাগুলো পাঠকদের অনেক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের তৃণ্ডও 
করেছে। সুতরাং মধুপনীর ভ্রেলা-সংখ্যাণ্ডলো সাফল্য বা সার্থকতায় অভিনন্দিত হবে এটা 
অপ্রত্যাশিত ছিল না। 


কাজ্ঞগুলো সহজ্ঞ ছিল না মোটেই। একের পর এক বিপুল আকার জেলা-সংখ্যাুলো 
প্রকাশের পেছনে যে অনলস ও আত্তরিক পরিশ্রম, একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেবার 
ইচ্ছা ও প্রেরণা এবং সর্বোপরি বাধাকে অগ্রাহা করার মানসিকতা__এসব গুণগুলোর একত্র 
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সমাবেশ এই দুরূহ কাজগুলো সুচার রূপে সম্পাদনে প্রাণশক্তি যুগিয়েছিল। না হলে মধূপলীর 
মতো মুলত একটি ছোট সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে উত্তরবঙ্গের সব ক'টি জেলা নিয়ে আলাদা 
আলাদা জেল! সংখ্যা প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখান এবং সাফল] অর্জন__ কোনোদিনই সম্ভব 
হত না! যে কাজ সরকারের করার কথা, অভ্তত সভ্য ও উম্মত দেশে সরকারি দায়িত্ব হিসেবে 
পরিগণিত, সেই কাকের দায়িত্ব একটা জেলা শহরের সহায়-সম্বলহীন ছোট পত্রিকা তুলে 
নিতে পারে-_এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী প্রজ্ঞন্মের কতজনকে প্রাণিত করাতে পারবে বা করবে তা 
জ্ঞানা নেই কিন্তু আশার কথা একটা দৃষ্টান্ত তো স্থাপিত হল। একটা নিদিষ্ট ভৌগোলিক 
সীমানার মধ্যে চিহ্নিত একটি জনপদের যে বিশেষ পরিচয় থাকতে পারে এবং এই পরিচয় 
সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে অবহিত করার প্রয়োজনটিও বহুমুখী । একথা জানা থাকলেও প্রয়োজনকে 
সম্মান জানাতে সরকারের নির্লিপ্ততা উন্নতিকেই ব্যাহত করে। জেলার আর্থ-সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ ও সংকলনের দায়িত্ব 
সরকারের উপর বর্তায়। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের অভাব বা টালবাহানা দেখলে 
প্রয়োজনকে সম্মান জানাতে কোনো সমাজ্জ-সচেতন বাক্তি বা গোষ্ঠী এগিয়ে আসেন_ ঠিক 
যেমনটি ঘটেছিল মধুপর্ণীর ক্ষেত্রে । অজ্বিতেশবাবু এবং তার যোগ্য নেতৃত্বে জ্েলা-সংখ্যাগুলো 
প্রকাশের মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের গবেষকদের কাছে ধন্যবাদার্থ হবেন নিশ্চয়ই 
কিন্তু সেই সঙ্গে অজশ্র তথ্য-অনুসদ্ধিৎসু সাধারণ মানুষের অভিনন্দনে সমৃদ্ধ হবেন-__এটা 
জোর দিয়ে বলতে পারি। এই সমৃদ্ধি আয়ত্ব হলে সরকারি স্বীকৃতি জুটলো কি জুটলো না 
সেই সম্পর্কে অনাসক্তিও করায়ত্বে আসে। কীর্তি সামনে উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, এ 
পাঁচটি জেলা সংখ্যকে মধুপর্ণীর সৃজনশীলতার বলিষ্ঠ মাইল-ফলক হিসেবে ছোট-পত্রিকার 
ভিড়ে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আম-পাঠকের শ্রদ্ধা কুড়ুবে। জনতা-পাঠকের দরবারে যার 
সম্মানের ঠাই পাকাপোক্ত সে অনায়াসে সরকারের আদর বা অবহেলাকে সমান নির্লিপ্ততায় 
অগ্রাহ্য করতে পারে। 


কয়েকবার মধুপণীকে সৃজনশীল বলে উল্লেখ করেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে কোনো বিচারে . 
মধুপর্ণীকে সৃজনশীল বল! যায় এবং এই বিচারের মানদন্ডটি কে নির্ধারণ করবে৷ এ ব্যাপারে 
যে যুক্তিগুলোকে আশ্রয় করে আমার নিজস্ব অভিমত গড়ে উঠেছে তা উল্লেখ করছি। মধূপণী 
সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে বেশ কিছু নীরব ও অজ্ঞাত কবি-সাহিত্যিকদের খুঁন্জে বের করে তাদের 
উৎসাহ দিয়ে নিয়মিত লেখক তৈরি করেছে, যাঁরা কোনোদিনই লেখালেখির মধ্যে নেই অথচ 
সক্ষন ও সাহিত্য-রসিক এমনকি সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে নিয়মিত খোক্ত রাখেন__এমন কিছু 
ব্যক্তির লেখার ব্যাপারে অনীহা কাটিয়ে তাদের নিয়মিত বা প্রা নিয়মিত লেখক বানিয়েছেন! 
কিত্ত এই লেখক বানানর ভূমিকা পালনের সঙ্গে সাঙ্গে অরো একটি কাক্ত পরোক্ষভাবে করে 
গিয়েছে সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই সচেতন নই ৷ মধুপণীর একটা নিজ্ঞস্ব পাতকগোষ্ঠী 
আছে, এদের মধো এমন কেউ কেউ আছেন বারা অন্য “কানে সাহিত্য পত্রিকা পড়েন না 
কিন্তু মধূপণীকে আগ্রহ নিয়ে পড়েন এ ৩থাটি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশন 
করছি: এঁদের অনা সহিতা পত্রিকা পড়ার অবসর ছিল না কিন্তু সধুপণীর বিভিন্ন সংখ্যা 


লেমন যেমন প্রকাশিত হত হাতে এলে পড়তেন এটা জ্রানতে পারতাম ব্যক্তিগত স্তরে 
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মধুপনীর সম্পর্কে আলোচনা প্রসাঙ্গে। যেহেতু আমি এঁদের মধূপর্ণীর গ্রাহক করেছিলান, 
সুতরাং নিম্দা-প্রশংসা এমনকি উপদেশও আমার মাধ্যমে প্রবাহিত হত। আবার লেখক বা 
পাঠক সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত সচেতনতা বিস্তৃততর পাঠক সমাজে পৌঁছক 
এমন একটা আদর্শে মধুপনীর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস নিয়ে পথচলার এ্রতিহ্যও অন্য পাঁচটা 
সমাজ্রমনক্ক সফল সাহিত্য পত্রিকার মতোই সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই এ্রতিহ্য সৃষ্টি একটা 
সাহিত্য-পত্রিকার পক্ষে আবশ্যিক শর্ত যদি সে সাফল্য লাভ করতে চায়। সাফল্যর এই 
শর্তটিকে সন্তষ্ট করতে প্রাথমিক প্রয়োজন দীর্ঘজীবন এবং অবশাই জঙ্গমতা। যে নিজে স্বল্পায়ু 
সময়ের নিরস্ত্র চাহিদাকে সন্তষ্ট করতে ব্যস্ত সে নিন্ছে কি দিতে পারবে? মধুপর্ণী বয়সের 
বিচারে প্রাধান্য লাভ করেছে। পেছনে বিচিত্রতাপূর্ণ সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা-_এটা তার সাফল্যের 
বড় দিক। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মধুপণীর সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা 
ও সমাজ বিষয়ক আলোচনা মধুপর্ণীর সৃজ্নধর্মিতাকে পুষ্ট করেছে। উত্তরবঙ্গের একান্ত ভাবে 
নিজের যে পরিচয় তা তুলে ধরার প্রয়াসে মধুপর্ণীর অনন্যতা নজির সৃষ্টিকারী। পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তরের ভূ-খণ্ডের নিজ্ঞস্ব সমস্যা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও অবহেলার পটভূমি তা 
বিস্তৃততর যাতে না হয় এ সম্পর্কে পাঠক-সমাজের সাধ্যমতো সচেতনতা বৃদ্ধি করা, সার্বিক 
উন্নয়নের যে সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলোতে বর্তমান সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের 
সুচিত্তিত ও বিস্তৃত চিন্তার প্রতিফলন যাতে মধুপর্নীর বিভিন্ন সংখ্যায় বিশেষ করে জেলা- 
সংখ্যাুলোতে ঘটে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের পশ্চাদপটে এ দায়িত্ব মধুপণীর দল তুলে 
নিয়েছিল। নিজেদের দায়বন্ধতার প্রতি সুবিচার করতে না পারলে কোনো আদশই বাস্তবায়িত 
হয় না__এ চিরস্তন সত্যকে বুকের গভীরে স্থান দিয়ে এ যাবৎ প্রায় অনবচ্ছিন্ন চলা মধুপণীকে 
এক স্বরাট পরিচয়ে ভূষিত করেছে। মধুপর্ণীর প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা এখনও আছে এবং 
থাকবে। সুতরাং মধূপণীর যাত্রার বিরামহীনতা আন্তরিকভাবে কামনা করি । যদি বেঁচে থাকি 
এবং যদি মধুপণী বেঁচে থাকে তবে আমাদের আবেগের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে__€সটাই বা 
কম কী! 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখাা-২০০৫/ ১৯১ 


স্মৃতি ও মূল্যায়ন 


মধুপর্ণার সঙ্গে ‘অনেক পথ হেঁটেছি' 


বিমল ঘোষ (চোমংলামা) 


সময়টা ১৯৬৫ সাল। 

মাস মনে নেই। তবে শীত গ্রীপ্মের মাঝামাঝি কোনো একটা সময় হবে। শিলিগুড়ি শহরের 
মহানন্দা পাড়ায় আমি যে চা-বাগানের হেড অফিসে চাকরি করতাম একদিন দুপুরের 
কাছাকাছি সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন অজিতেশ ভট্টাচার্য । খুব সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা। 
অজ্ঞিতেশবাবু বললেন-_আমরা বালুরঘাট থেকে মধুপণী নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের 
করেছি। ওই পত্রিকার আপনার লেখা পেলে আমরা খুশি হব। জিজ্ঞাসা করলাম-_আপনি 
কি সম্পাদক? অজিতেশবাবু জানালেন__না। আমি সম্পাদক নই। সম্পাদক ড. সুধীর করণ। 
আমি মধুপণী পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জ্রড়িত। 

ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও-_অজিতেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় ছিল ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে। 
ভাগ্যান্বেষণের খূর্ণীপাকে ঘুরতে ঘুরতে শিলিগুড়িতে চলে এসেছিলাম সেই ১৯৪৭-এর 
শেষের দিকে এবং রুজ্ঞি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসদ্ধানেই জড়িয়ে পড়েছিলাম কয়েকজন 
রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে। তারা তাদের রাজনৈতিক প্রচার কার্যের জন্য “মহানন্দা' নামে 
একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে তার যাবতীয় দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন 
যদিও সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল একজন প্রখ্যাত নেতার। 

ওই একই সময়ে মহানন্দা পত্রিকার অফিস-এর শ্রীভূমি বিল্িং-এর অনা একটি কামরা 
থেকে সংযোগ" নামে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। উদ্যোক্তা শিলিগুড়ির স্কুল 
কলেজের কয়েকজন উদ্যমী ছাত্র। যার মধ্যে অজিতেশ ভট্টাচার্য অন্যতম। উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
এখনও উত্তরবঙ্গের স্বর্ণপ্রসূ পটভূমিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে পদচারণা করছেন বিমলেন্দু দাম_ 
অরবিন্দ কর। প্রদ্যোত সরকার প্রয়াত। আর অজ্দিতেশ ভট্টাচার্য তো উত্তরবঙ্গ নয়--সব 
বঙ্গেই কিংবদন্তী সম্পাদক ও কথাশিল্পী হিসাবেও সুপরিচিত। মহানন্দা সাপ্তাহিক বছর 
দুয়েকের বেশি চলেনি। সংযোগও নয়। তবে সংযোগের বিমলেন্দু দাম, অরবিন্দ কর, প্রদ্যোত 
সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও অজ্রিতেশবাবু হারিয়ে গেলেন। স্মৃতি থেকে৷ নয়__ 
চোখের সামনে থেকে 

আমার ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক ভীবন যাপনের দিনগুলি বড়ই দুর্বিষহ ' রক্তাক্ত পা ফেলে 
সেই করুক্ষ্ম কঠোর ও নিষ্ঠুর দিনগুলি অতিক্রম করছি; যদিও সাহিতোর ক্ষেত্রে তখন আমার 
একটা উজ্জ্বল সনয়_-কিন্তু তাতে ব্যক্তি জীবনের চাহিদা পূরণ হয় না; তখন লিখছি 
আনন্দবাজার, যুগান্তর, তদানীভ্তন সতায়গ, ডললসবুক- সাপ্তাহিক ও মাসিক: বসুনতী, 
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শনিবারের চিঠি. ভারতবর্ষ, পূর্বাশা, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় । পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা 
দিতে গিয়ে অক্রিতশ-এর কথা মনে পড়ে যায়। বহুকাল পরে জানতে পারলাম তিনি 
বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনা করছেন এবং পুনর্বার সাক্ষাৎ ১৯৬৫ সালে। আনার অফিসে। 
দেখলাম অজিতেশের বয়স বেড়েছে তবে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঈষৎ কৃশ শরীর 
তেমনি ঝজু। গৌরবর্ণ। তেমনি স্পষ্ট ও শাণিত বাচনভঙ্গী। চোখের দৃষ্টিতে তারুণ্যের ও 
প্রাশোচ্ছুলতার উদ্বেল প্রকাশ। অজ্িতিশকে কথা দিলাম, মধুপর্ণীতে লিখব এবং সেই সময়ে 
একটি লেখাও পাঠিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে নধুপর্নীতে আমি বিগত চল্লিশ বছরে খুব যে 
বেশি লিখেছি তা নয়। তবে মধুপণীর সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগের কোনো সময়েই ছেদ 
পাড়েনি। প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই মধুপর্ণী কর্তৃপক্ষ আমাকে সৌজন্য উপহার হিসাবে পাঠাতেন। 
আমাকে কোনোদিন মধুপর্ণীর গ্রাহক হওয়ার জন] বলা হয়নি। 


ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সালটা ১৯৬৮ কিংবা '৬৯ হবে. লোকমুখে খবর পেলাম 
মধুপনীর সম্পাদক সুধীর করণ মহাশয় সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চলে 
গেছেন। এবং মধুপনীর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অজিতেশবাবু। আজও সেই 
দায়িত্ব তিনি পালন করে চলেছেন। 

উত্তরবঙ্গে দীর্ঘ আয়ুম্মান সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা খুবই নগন্য। সেই নগন্য সংখ্যক 
পত্রিকার মধ্য মধুপণীর অবস্থান ও অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে বলে আমার মনে হয় 
না। যে সামানা কয়েক খানি দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা আছে, উত্তরবঙ্গের সাহিতা ক্ষেত্রে তাদের 
অবদান যথেষ্ট, সে সব পত্রিকাও উত্তরবঙ্গের বহু নতুন লেখক লেখিকাকে পাদপ্রদীপের 
আলোয় এনে দিয়েছে__কিন্তু সে সব পত্রিকা কখনই আঞ্চলিকতার সীমানা অতিক্রম করতে 
সমর্থ হয়নি। আঞ্চলিকতার সীমানা অতিক্রম করতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধকতাও নেই 
আঞ্চলিক পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে প্রচার বাড়ুক, কিন্তু আঞ্চলিকতার উধের্ব ওঠার অসম 
প্রতিদ্বন্িতয় নামলে লিটল ম্যাগের চরিত্র হানি হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রচার সংখ্যা না বাড়া 
সত্তেও এবং প্রতিদ্বম্বিতায় না নেমেই মধুপলী পত্রিকা সীমানা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল৷ 
এর পিছনে কতকগুলি কারণ ছিল। মধূপলী পত্রিকায় সব সময়েই নতুন নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে 
বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনার অবতারণা করত এবং সেগুলি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের পাঠক- 
পাঠিকার মধ্যেই নয়-__উত্তরবঙ্গের বাইরের পাঠক-পাঠিকা মহলেও রীতিমতো চমক সৃষ্টি 
করত। এমনিভাবেই মধুপনী সর্ধবঙ্গেই পরিচিচি এনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে (লোকায়ত 
উত্তরবঙ্গের পরিচিতি, দিয়েছে উত্তরবঙ্গের জনজাতি ও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ৷ মধুপলী 
বিভিন্ন সময়ে তুলে ধরেছে উত্তরবঙ্গের পুরাতন্ব. নৃতত্ব ও পরাকীর্তিওলিকে যে বিষয় বৈচিত্র 
বাণিজাক পত্রপত্রিকাণ্ডলি তুলে ধরতে পারেনি । কিংবা তুলে ধরার ক্ষমতা থাকলেও গুরুত্ব 
উপলব্ধি করেনি। মধুপনী বরাবর সেইসব সামানা বিষয়কে অসামানাভাবে পরিবেশন 
করেছে। মধুপনীর সেই প্রয়াসে চমৎকৃত হয়েছে সর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকা. পাঠক-পাঠিকা ও 
লেখক-লেখিকাবৃদ্দ। মধ্রপলীর উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট লেখক লেখিকাদের 


নিজের কথা, তাদের রচনার নমুনা এবং সম্পাদাকের কলমে তার পরিচিতি । এ বড় অসামান্য 
ও পরিশ্রম সাধা কাক্ত! 
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মধূপণীকে হাতেখড়ি দিয়ে বঙ্গ সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন কিংবা প্রবেশ 
করেও মাঝপথে থেমে গিয়েছেন, এ রকম লেখক লেখিকার সংখ্যা কম নয়। 


দীর্ঘ চল্লিশ বছরে মধুপণীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এবং অসাধারণ অবদান উত্তরবঙ্গের ছয়টি 
জেলার উপর জেলা সংখ্যা প্রকাশ। যদিও এগুলি প্রকাশিত হয়েছে মধূপনণীর বিশেষ সংখ্যা 
হিসাবে_ কিন্তু এই বিশেষ সংখ্যাগুলি আকরগ্রছের গুরুত্ব বহন করছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গ 
সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মানুষ অবশ্যই উপকৃত হবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 
প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। 

এক একটি জেলা সংখ্যা প্রকাশের জন্য সেই জেলার লেখক প্রাবদ্ধিক গবেষকদের দ্বারস্থ 
হওয়া, তাদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা, খরচের জন্য বাণিজ্যিক সংস্থা, সরকারি ও 
বেসরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের নিকট ধর্ণা দেওয়ার সেই অমানুবিক পরিশ্রম আমি 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যকে করতে দেখেছি। এই অমানুষিক এবং অসাধারণ পরিশ্রম ও 
কৃতিত্বের জন্য তিনি নিষ্প্রাণ প্রশংসা আর নিরীহ ধন্যবাদ পেয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে কিন্ত 
যা পাননি তা হল সম্মান আর হ্বীকৃতি। না সরকারি ভাবে না বেসরকারিভাবে। স্থানটা যদি 
হত কলকাতা এবং অনন্য কৃতিত্বের সম্পাদক যদি হতেন প্রশাসন ও আমলা গোষ্ঠীর পেটোয়া 
মানুষ, তবে ব্যাপারটা অন্য রকম হত। আমরা জ্ঞানি অজিতেশ ভট্টাচার্য কোনো কিছুর 
প্রত্যাশা না করে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গকে ভালোবেসে অন্তরের তাগিদে এই অসাধ্য সাধন 
করেছেন--কিন্তু মানুষ কৃত হবে কেন? 

বন্ধুবর অজিতেশবাবুর নির্দেশে মধুপর্থীর সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের হার্দিক সম্পর্কের 
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যে বিষয়টি বার বার আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে__সেটা হল, 
সম্পাদক হিসাবে অজিতেশবাবুর উত্তরবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তের ছোট-বড়-মাঝারি সব রকম 
কবি, কথা শিল্পী, প্রবন্ধকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। অজিতেশ এখন স্রোয। কালের 
নিয়মে শারীরিক সামর্থা শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু লেখক লেখিকা যোগাযোগ বা সাহিত্য 
সমাবেশে যোগদানের ব্যাপারে মানসিক তারুণ্যে এতটুকু ভাটা পড়েনি। কোনো বাঙালী 
সম্পাদক এত বেশি লেখক-লেখিকা সংযোগ করেছেন বলে আমার জানা নেই। মধূপণী তার 
উজ্জ্বলতম প্রকাশকালে উত্তরবঙ্গের লেখক ও সাহিত্যমনক্ক বিদক্ষ মহলে যে প্রত্যাশা জাগিয়ে 
তুলতে সমর্ত হয়েছিল সেই প্রত্যাশা সর্বাংশে পূরণ হয়েছে আমি এ রকম মনে করি না। যদিও 
আমরা ভানি যে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন. আমরা সবাই বাংলা সাহিত্যের লেখক। 
কিন্ত তা সত্বেও রাজনৈতিক কারণে হোক কিংবা ভৌগোলিক কারণে হোক, আমাদের গায়ে 
উত্তরবঙ্গের লেখক ও উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক হিসাবে একটা জলছাপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
এ ভলছাপ আমরা কিছুতেই শরীর থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। কাজেই আমাদের ভিতর 
একটা দায়বদ্ধতা এসে গিয়েছে, যে বিষয় বৈচিত্র্যে কিংবা পটভূমি অবলম্বন করে সমগ্র বাংলা 
সাহিতোর ভিতরে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য হিসাবে স্বতগ্র রূপরেখা সৃষ্টি করা৷ মধুপলীর ক্ষমতা 
ছিল এই স্বাতপ্ত্ের রেখা টানার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। আমাদের প্রত্যাশা ছিল বাংলা 
সাহিত্যের বিশাল দরবারে মধুপণীরও একটা নিজ্ঞন্ব আসন প্রতিষ্ঠা করা হোক, যেমন হয়েছে 
আক্তকের বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা গোষ্ঠী ও পেশাদারী সাহিত্যমহলগুলির। কিন্তু হয়নি৷ পণ্য 
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স্বার্থের আন্য আমাদের মতো অকিব্চিৎকর লেখক-লেখিকাদের এই প্রত্যাশা থাকলেও 
উত্তরবঙ্গের সুধীত্রন ও বিদগ্ধ মহল এই প্রত্যাশা রাখবেন না এটাও খুব খাটি কথা। মধুপনী 
তার ব্যতিক্রমী প্রকাশ ও পথচলার স্বতস্ত্র ভঙ্গিমা থেকে সরে আসুক এটা অনেকেই চাননি । 
অনেকেই জানেন না যে মধুপর্নীর দীর্ঘ চল্লিশ বছর পথ চলার পিছনে একজন নেপথ্যচারিনী 
সহমর্্রীর যথেষ্ট গৌরবপূর্ণ অবদান আছে তিনি অজি্রিতেশ ভট্টাচার্যের সুযোগ্যা সহধর্মিনী 
সাধনা ভট্টাচার্য। আজকের মধুপর্ণী এমন বর্ণময় উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হতো না কিংবা 
অজিতেশও এমন কিংবদস্তী সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না বদি না সাধনা 
ভট্টাচার্যের ওই সর্বংসহা গৌরবময় ভূমিকা থাকত। আমার তো তাই বিশ্বাস) 
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বীক্ষণ 


আমাদের মধুপর্ণী 
পরিতোষ দত্ত 


আমার তরুণ বন্ধু অধ্যাপক অজ্িতেশ ভট্টাচার্য মহাশয় একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি 
মধুপর্ণীর জ্রেলা সংখ্যা প্রকাশ করছেন। আমরা যারা উত্তরবঙ্গের ঘাস-বাশ নিয়ে ভাবি, ভাবি 
এখানকার মানুষদের কথা, লোকজীবন, জন্তজানোয়ার, পাখি, নদী, ঘোড়া, মায় আকাশের 
টাদ-তার নিয়ে, অজিতেশ তাদের বন্ধ দরজ্ঞায় টোকা দিচ্ছেন বহুদিন ধরে। বৃহৎ বঙ্গ নিয়েও 
তিনি ভাবেন। ভাবেন নতুন যুবা-যুবতীদের কলম বিষয়ে। ফলে কোনো শুণের অধিকারী না 
হয়েও, মাত্র জন্ম ও কিছুটা কর্ম ও তথাকথিত উত্তরবঙ্গে-_অজিতেশ এসে হাজির__লেখা 
দিন। যত বলি, আমি লেখক নই-_সম্পাদকের বক্তব্য আপনারা গবেবক। সবিনয়ে বলি, 
যদিও আমার এ বিষষয় একলব্য-গুরু দ্রোণাচার্য চারুচন্দ্র সান্যাল। কিন্ত আমি গবেষক নই 
অন্বেষক মাত্র। সম্পাদক জেদে অটল । আমার মতো ভ্ঞানহীন একটি ব্যক্তিকে তিনি কাজে 
লাগাতে চাইলেন। জ্রড়িয়ে গেলাম বালুরঘাটের সঙ্গে। 


মধুপর্ণীর উৎকর্ষ কোথায়? নাজানা কবি-লেখক-গবেষকদের উৎসাহ দিতে এর জুড়ি নেই। 
লিটল ম্যাগাজিনের সার্থকতা কি, কেন তার প্রয়োজন, মধুপর্ণী জন্মলগ্র থেকে তা তুলে ধরতে 
উম্মুখ। আর মধুপণীর সার্থকতা এখানেই। 

লিটল ম্যাগাজিন কিন্ত চরিত্র বদলাচ্ছে। এখন নামী-দামীদের খুঁজছে তারা। টাকা-পয়সার 
লেনদেনের কথাও শুনি। কিন্তু আমাদের লেখকরা তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানর দল। 
মধূপণী যা চেয়েছিল, যার জন্য সম্পাদক অন্সিতেশ কাজ করেছিলেন আজ সে ঘাটা বা 
পথের পরিবর্তন ঘটেছে। মধুপর্ণীর সম্পাদক লেখকের খোজে চষে বেড়াতেন। কোথায় কোন 
সম্ভাবনাময় মানুষ কলম বাক্সে রেখে চুপচাপ আকাশের তারা শুণছেন__শিকারী সম্পাদক 
সেখানে হান্রির। লিখুন না। দেখুন কি বের হয়। সেই ছাই উড়িয়ে দেখা। 


উত্তরবঙ্গ নিয়ে পঃ বঙ্গ সরকার বামফ্রন্ট সরকারও উত্তরবঙ্গ ইস্তাহার ছাপায়। অক্রিতেশ 
ভট্টাচার্য তার বহু পূর্বে এর বিভিন্ন জেলার খণ্ড ইতিহাস সংগ্রহে বসেন। প্রথম উত্তরবঙ্গের 
সম্পদ ব্যাবহারের নানান পরামর্শ দেন চাুচন্দ্র সান্যাল। মূলত তার পরামর্শ ভ্রলপাইগুড়ি 
ভ্রেলাকে নিয়ে৷ সম্পাদক অজিতেশ সব সম্পদের খোঁজে নামলেন। ভার দিলেন যোগা 
মানুষদের উপর। একে একে প্রকাশ পেল উত্তরবঙ্গের সব কয়টি জেলার উপরে বিশেষ 
সংখা! । সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু প্রদীপ জ্বলে উঠল। কি বলব এই নাছোড়বান্দা সম্পাদককে । একক্তন 
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সাগ্িক-_নিয়ত যব্ত্রকারী ব্রাহ্মণ? অবশ্যই । কিন্তু তিনি ভ্রাতপাত মানেননি । তার যন্ঞে সবাই 
আমন্ত্রিত। ছোট্ট শহর বালুরঘাট হয়ে দীড়াল কবি-লেখক-গবেষকদের গত্তব্যস্থল। ঈর্ষা 
হয়েছিল বৈকি। জলপাইগুড়ি জেলার গর্ব আমাকে আচ্ছন্ন করলেও এই মানুষটির ধৈর্য, 
একরোখা ভাব, সংগ্রাম আমায় মুক্ধ করেছে। মনে হল-_জ্ঞাত যায় যাক । আবার তোরা মানুষ 
হ। জলপাইগুড়ি নিয়ে ভাবছেন সুদূর প্রাম্য-শহর বালুরঘাট। অভিনন্দন নয়, আত্তরিক শ্রদ্ধা 


জানালাম তাকে। বন্ধুদের বললাম-_দু-হাত তুলে এগিয়ে আসুন__এই মহৎ উদ্যোগের 
পাশে। 


আমরা স্বদেশকে কতটা জানি? কতটা জানি তার মানুষ, বন, পাখি, নদীদের? একটু নাম 
হলে কলকাতার কক্ষি পাবার সাধনা । অথচ দেখুন উত্তরবঙ্গের কত মানুষ কলকাতায় 
দাঁড়িয়েছে বঙ্গসাহিত্যের তারা সব অহঙ্কার। কিন্তু আমার অহঙ্কার সম্পাদক অজিতেশকে 
নিয়ে। এ যেন চক্রব্যুহের অভিমন্যু। নিন্দা প্রশংসা তাঁকে স্পর্শ করে না। 

ভাবুন বঙ্গ দর্শন পত্রিকার কথা। বহ্ষিমচন্দ্র চলে যাবার পর বা তিনি সম্পাদনা ছাড়ার 
পর অনেক যোগ্য মানুষ এসেও বঙ্গদর্শন বাঁচাতে পারেননি। মধুপণীর কি তাই হবে? কে 
ধরিবে হাল? হার্ট নিয়ে অধুনা বিব্রত, সম্পাদক অজিতেশের দোষ নয়। ক্রটি শরীরের । 

লেখক-পাঠকদের কাছে আবেদন মধুপর্সীকে তুলে ধরুন। পত্রিকাটি বাঁচান। আনুন টেনে 
অরণোর কাছে থাকা, পাহাড়ের মেঘে-কুয়াশায় ঢাকা মানুষদের, মহানন্দা থেকে সক্ষোষের 
পারের জনগণকে। তার পাখি-পশুদের। এ তো সম্পদ কোনো জনপদের আছে? 
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মধুপর্ণীর চার দশক 


হরেন ঘোষ 


চল্লিশে পা। যৌবন থেকে শ্রৌঢ়ত্বে উত্তরণ। তবু কত সুঠাম, শক্তিময়, উদ্দাম__ 
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এই হল উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাহিতাপত্রিকা, বর্তমান 
নামকরণে লিটল্‌ ম্যাগ__মধুপনী। 

একটি পত্রিকার প্রায় অর্ধশত বর্ষ পথপরিক্রমা সোজা কথা নয়। বিশ্রয় উদ্রেক করে। তবু 
এ ঘটনা চরম সত্য, অতি বাস্তব। 

মধুপণীর সঙ্গে সম্পর্ক আজকের নয়। নিজে জ্রানতাম না কিন্ত একটি তথ্যসূত্র থেকে 
আবিদ্ধার কর! গেল, এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই আমার ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। 
তখন সম্পাদক ছিলেন বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ডক্টর সুধীর 
করণ। 

তিনি স্থানাত্তরে চলে যাবার পর এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হল বালুরঘাট 
কলেজের তরুণ অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য তথা অজ্িতেশ ভট্টাচার্যের ওপর । অনেকে আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছিলেন হয়তো এই পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটবে। যেমন ঘটে থাকে অন্য অনেক 
পত্রিকার। 

কিন্তু না, সব আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে মধুপর্ণী আজও সদর্পে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শুধু 
উত্তরবঙ্গের মধ্যেই নয়, সমগ্র বঙ্গে__এমন কি বঙ্গের বাইরেও। এটি সম্ভব হয়েছে 
সম্পাদকের নিষ্ঠা, এ্রকাস্তিকতা, আন্তরিকতা, অদম্য প্রাণশক্তি. জেদ ও সাহিতাত্রীতির জন্যে। 


সবচেয়ে বড় কথা, অজ্দিতেশের জ্ঞন-সংযোগ প্রক্রিয়া । তিনি নিক্তে কবি-কথাশিল্পী, কাবা 
নাট্যকার, সর্বোপরি সফল সম্পাদক। নিজের ঘর সংসার ভুলে ছুটে বেড়িয়েছেন, এখনও 
বেড়ান, উত্তরবঙ্গের সর্বত্র-_সুদূর দিনহাটা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে মালদহ। সেই 
সীমানা ছাড়িয়ে চলে যান দক্ষিণের সর্বত্র। তাই আজ অক্তিতেশ ও মধুপণী অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। মধুপনণী অজিতেশের হৃংস্পন্দন। আমার কাছে উভয়ে সমার্থক। যদিও জ্ঞানি 
অজিতেশের সঙ্গে আছে মধুপনী পরিষদ। পরিষদের আস্থা ও পরামর্শ সম্পাদকের দায়ি 
লেখক তৈরি করা, প্রতিভা আবিদ্ধার এবং তাকে বিকশিত করা, প্রকাশিত করা। প্রথম থেকে 
মধুপণী সেই দায়িত্ব পালন করে এনোছে। 


শুধুমাত্র পত্রিকা প্রকাশ নয়। ঘধূপর্ণীর এক-একটি জনুষ্টান স্মরণী হয়ে থাকবে! কত 
খাতনামা কবি কথাশিল্পী প্রবন্ধকারের-__ প্রবীণ-লবীদ্নর সমাবেশ ঘঠোছে। দু-তিনদিনবা'পী 
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অনুষ্ঠান সুশৃঙ্ঘল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র বঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন সাহিত্যসেবী, 
সাহিত্যপ্রেমীরা । শুলীজন সংবর্ধনার ব্যবস্থাও হয়েছে। শ্রদ্ধাসহ মধূপনী স্বীকৃতি জ্ঞানিয়েছে 
একাধিক যোগ্য সাহিত্যসেবককে। 

তবে আমার মনে হয়, মধুপর্ণী স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার বিশেষ সংখ্যাগুলির জ্বন্যে। এক- 
একটি মৃলাবান আকরপ্র্ছ। মন্মথথ রায় বিশেষ সংখ্যা প্রথম সাড়া জাগায়। প্রখ্যাত এই 
নাটাব্যক্তিত্বকে যথাসময়ে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে আসে মধূপলী। একে একে প্রকাশিত হয় 
জেলা সংখ্যা । মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা সং: 
প্রকাশে কি বিপুল পরিশ্রম, প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। 

লেখক আবিষ্কার, বিষয় ভাবনা__এক একজন লেখককে অনুরোধ, উপরোধ- সর্বোপরি 
অর্থবায়। অনাদূত, অবহেলিত উত্তরবঙ্গের নবমূল্যায়ন ও সার্বিক পরিচিতি জ্বনসমক্ষে তুলে 
ধরা__এ বড় কম কথা নয়। বলতে দ্বিধা নেই, এ বিষয়ে অজিতেশ সফলতম সম্পাদক। 

এরই ফাকে ফাকে প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, উত্তরবঙ্গের ছোটগল্প সংখ্যা, বাছাই 
গল্প । সবক'টি সমালোচক দ্বারা উচ্চ শ্রশংসিত। 

তবে একটি বিষয় মনে হয়। বিশেষ সংখ্যার প্রতি বিশেষ নজ্ঞর দেবার জ্ঞন্যেই বোধহয় 
অনেক সময় সাধারণ সংখ্যাশুলির প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া স্বস্তব হয়নি মধ্যবর্তী সময়ে। 
তাছাড়া মফস্বল অঞ্চলে বেশ কিছু বাধ্যবাধকতাও থাকে। 

তবু মধুপর্নার কথা বলতে গেলে আবেগে আচ্ছ্ন হয়ে পড়তে হয়। কন্টকাকীর্ণ যাত্রাপথ 
সবলে, স্ববলে অতিক্রম করে মধুপর্ী আজ চল্লিশে পা দিয়ে চল্লিশ পেরিয়ে...। 

কত লেখক তৈরি করেছে মধুপর্ণী তার হিসেব দেওয়া কঠিন। তবু মনে পড়ে ভগীরথ 
মিশ্র, সুখবিলাস বর্মা, অভিজিত সেনের কথা। 

আজ মধুপর্ণী সম্পর্কে বলতে বসে তাকে নিন্দা করার মতো কিছু বলতে পারলাম না__ 
এই আক্ষেপ রয়ে গেল। 
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স্মৃতি সমারোহ 


সেই যে আমার বালুরঘাটের দিনগুলি 
ভগীরথ মিশ্র 


আমি যে লেখালেখির জগতে পাকাপাকিভাবে আসব, থাকব, এমনটা ভাবিইনি। স্কুল- 
কলেজের ম্যাগাজিনে গুটিকয় গল্প-কবিতা লিখেছিলাম বটে। আশুতোষ কলেজে পড়াকালীন 
আত্তর্কলেজ প্রতিযোগিতায় গল্প ও কবিতায় কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছিলাম । ব্যস, এ পর্যন্ত ॥ 
বাণিজ্যিক পত্রিকায় গল্প ছাপান বলতে 'নবকল্লোল' পত্রিকায় একটি মাত্র গল্প। তিয়াত্তর কি 
চুয়ান্তর সালে। এ প্রথম, এ শেষ। তারপর চুয়াস্তরে সরকারি চাকরি পেয়ে চলে গেলাম 
বালুরঘাটে। লেখালেখির খাতাপত্তরগুলো অবধি অপ্রয়োজ্বনীয়ভ্ঞানে সঙ্গে নিইনি। সত্যি কথ্য 
বলতে কি, এককালে যে একটু-আধটু লিখতাম-টিখতায, সেটা তখন প্রায় ভুলেই গিয়েছি। 
কিন্তু আমি ভুলে গেলে কি হবে, ভবি যে ভোলেনি, সেটা মালুম হল বছরটাক বাদে। মধুপণী 
পত্রিকার সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে। তখন একটা আশ্চর্য 
সময় চলছিল বালুরঘাটে। মধুপণী তখন উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা পত্রিকা। এছাড়াও 
পুরোদমে চলছে অমল বসুর প্রতিলিপি, বালুরঘাট বার্তা এবং আরও কয়েকটি রুচিশীল 
পত্রিকা। অভিজিৎ সেন, পীযূষ ভট্টাচার্য, পরিতোষ রায়, রতন দাস, মুকুল বসুরা নিয়মিত 
গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখছেন। রীতিমতো কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করে নিয়মিত নাটক করছে 
গোবিন্দ অঙ্গনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের ব্রিতীর্থ', নাট্যমন্দিরে চলছে প্রণব চক্রবর্তী, সুনীল 
খাদের একের পর এক নাটক প্রতি শো-ই হাউসফুল। শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে তখন 
উথালপাথাল জোয়ার। আর, সেই জোয়ারে গা ভাসাচ্ছেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। শহরের 
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তাদের তখন ওঠাবসা খুবই ৷ সেই সুবাদে অজিতেশবাবুর সঙ্গে 
একদিন আলাপ হল আমার। শহরে কেউ চাকরিসূত্রে এলেই তিনি আগ বাড়িয়ে আলাপ 
করতেন। আর. দু-একদিন বাদেই প্রশ্নটা করতেন, আপনি লেখালেখি করেন না? তো, 
যথাসময়ে আমার প্রতিও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার গতানুগতিক প্রশ্নবাণ। খুবই সক্ষোচের সঙ্গে 
ভবাব দিয়েছিলাম, লেখালেখি মানে, ইয়ে এ স্কুল-কলেজে দু-চারটে গল্প-কবিতা লিখেছিলাম 
আর কি: বাস, এ পর্যস্ত। সেটাই বুঝি কাল হলো আমার। কারণ তারপর থেকে অজিতেশবাবু 
আমার পেছনে ছিনে ভোৌকের মতে! লেগে রইলেন। কিনা, আমাকে আবার লেখালেখি শুরু 
করতে হবে। বলি. লিখব কখন বিভিওর চাকরি করে প্রাণ ওষ্ঠ'গত । কিন্তু কে শোনে কার 
কথা। অজ্িতেশবাবুর সাফ কথা, যে মেয়ে রাধে, সে চুলও শাযধে ৷ এরপর শুরু হল আমার 
সঙ্গে অজিতেশবাবুর রশি টানাটানির খেলা । সে খেলা চলল বহসরাধিক কাল এর মধ্যে 
তিনি আনার বাড়িতে এসেছেন বার বিশেক ফোন করেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি বার "কি 
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মশাই, লেখাটা শুরু করলেন?” মূলত তারই লাগাতার তাড়নাতেই লিখে ফেললাম একটা 
গল । নাম কদমভালির সাধু! একদিন ঘটা করে পড়া হল সেই গল্প। একবার নয়, বারবার। 
প্রতিবারেই কিছু কিছু পরামর্শ দিলেন অন্রিতেশবাবু। অবশেষে ঘসেমেছ্রে সেই গল্প বেরোলো 
মধুপর্লীর উনিশ-শ আটাত্তরের পুজোসংখ্যায়। এখনও অবধি ওই গল্পটিকেই আমি আমার 
প্রথম ছোটগল্প বলে মনে করি। গল্পটি পড়ে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক মণি বাগচি লিখলেন, গল্পটি 
পড়তে পড়তে ভস্টোয়োভস্কির কথ! মনে পড়ছিল। চিঠিখানা পড়ে আমার ছাতি ফুলে 
আটাত্তর ইঞ্চি । 


তখন মধূপণীকে ঘিরে রয়েছেন কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষ, পরিতোষ রায়ের মতো 
ব্যক্তিত্বরা। পরিতোব রায়ের তখনই ‘অমৃত’ পত্রিকায় একাধিক গল্প বেরিয়ে গিয়েছে। হস্তায় 
দু-তিনদিন সাহিত্যের ঘরোয়া আড্ডা বসে এর-ওর বাড়িতে । নতুন নতুন গল্প পড়া হয়। 
তারপর গল্পটিকে নিয়ে তুমুল আলোচনা । বিষয়, গদ্য, শব্দ-উপমার ব্যবহার, উত্তরণ, 
রসনিষ্পর্তি-_ একেবারে শবব্যবচ্ছেদ চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমি সেসব আড্ডার নীরব 
শ্রোতা) 

পরের বছর পূজ্োসংখ্যায় লিখলাম 'লেবারণ বাদ্যিগর'। গল্পটা বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে খুব 
হৈ-চৈ পড়ে গেল। মুখে মুখে ফিরতে লাগল গল্পটার নাম। ফলে আমার আর ফেরা হল না। 

কালে কালে অজিতেশবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা পারিবারিক আত্মীয়তায় পরিণত 
হয়েছে। একটি সন্ধে দেখা নাহলে বুঝি ত্রিভুবন অন্ধকার । সাধনাদি (অজিতেশবাবুর 
সহধর্মিনী) খিচুড়ি রেঁধেছেন। আমার সস্ত্রীক খেতে যাওয়ার কথা। কিন্তু সারা সন্ধ্যে এমনই 
ঝড়বৃষ্টি, দুর্যোগ, বাড়ি থেকে বেরোতেই পারলাম না। রাত ১০টা নাগাদ আমার কোয়ার্টারের 
সামনের গলিতে টর্ঠের আলো । আলোটি ক্রমশ নিকটবত্তী হয় এবং একটু বাদেই আমাদের 
বাড়ির গেটে অজিতেশবাবুর গলা । এত রাতে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে তিনি আমাদের জনা 
টিফিন-ক্যারিম্ারে করে খিচুড়ি নিয়ে এসেছেন। 

যে ভোরে পাকাপাকিভাবে বালুরঘাট ছাড়লাম, তার আগের রাতে অজিতেশবাবূর 
বাড়িতেই ছিলাম। ত্রান্থামুহূর্তে চোখের জ্বলে বুক ভাসাতে তাসাতে রওনা দিলাম। 
অজ্ঞিতেশবাবু ও সাধনাদির চোখও শুকনো ছিল না। আজ্ঞ এতদিন বাদেও সেদিনের (সই 
বিদায়ের মুহূর্তটি আমার চোখের সামনে ভাসে । বলাই বাহুল্য, অধুপলীকে ঘিরেই ঘটেছিল 
যাবতীয় ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা । সেই বাট-সত্তরের দশকে বালুরঘাট সম্পর্কে একটা কথা 
সরকারি চাকুরেদের মধ্যে চালু ছিল। বদলি হয়ে বালুরঘাটে যাবার সময় লোকে কাদে, আবার 
বালুরঘাট থেকে বদলি হয়ে চলে আসার সময় নাকি ততোধিক কাধে । কথাটা যে বার্ণ বর্ণে 
সত্যি সেটা এ ভোরেই টের পেয়েছিলাম । 

বালুরঘাটে আমি ছিন্দান চুয়াত্তর থেকে একাশি। এই দীর্ঘ সময়ে মধূপণীতে লিখেছি অনেক 
গল্প। এছাড়া, বালুরঘাটের প্রতিলিপি, বালুরঘা্টবর্ত' এবং উত্তরবাঙ্গের বেশ কিছু কাগক্তে 
অনেকগুলি গল্প লিখেছি! তখন উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের ভগতটি ছিল আগাগোড়া আত্মায়তায় 
তরা। শিলিগুড়ির 'বালনসন", ভলপাইশুড়ির "তি, 
'বনভঘি', আলিপ্রদুয়ার থেকে নোনাই, কো্চবিহা 


হুপগুভির দল নক্কতা, লীবন্পাডার 






বিলে তমসুজু শিয়মিত োলোল্ তখল 
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শিলিগুড়ির চোমংলামা, অসীম রেজ, বিপুল দাস. হরেন ঘোষ, বিমলেন্দু দাম, ভ্রলপাইগুড়ির 
সুরজিৎ বসু, স্মরভ্িৎ বাগচি, ধুপগুড়ির কবি পুণ্যক্লোক দাশগুপ্ত, বীরপাড়ার কবি তুষার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ারের তুখোড় গল্পকার জ্ঞ্যোৎস্রেন্দু চক্রবর্তী, অর্ণব সেন, কবি বেণু 
দত্তরায়, রায়গঞ্জের কবি ব্রততী ঘোষরায়, নীরদ রায়, তপন বায়, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচি এরা 
সবাই উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশটিতে নক্ষত্র হয়ে জুলছেন। সববাইকে নিয়ে যেন সারা 
উত্তরবঙ্গ জুড়ে একটিমাত্র সাহিত্য-পরিবার। আর অজিতেশবাবু যেন সেই পরিবারের 
মধামণি। ছোটখাটো অশান্তি যে একেবারেই ছিল না তা নয়। খোদ বালুরঘার্টেই তো তখন 
প্রতিলিপি পত্রিকার অমল বসু, পীযূষ ভট্টাচার্য, অভিজিৎ মেনদের সঙ্গে মধুপর্ণীর কোথায় 
যেন একটা তাল-কেটে যাওয়া ব্যাপার ছিল। সেটা স্পষ্ট হল ১৯৮০-তে মধুপরণী উৎসবের 
সময়। সে প্রসঙ্গ পরে। 

অধুপণীকে কেন্দ্র করে সারা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশটিতে বিচরণ ঘটেছে আমার । 
উত্তরবঙ্গের প্রায় সবগুলি উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় একের পর এক গল্প লিখেছি। অসীম রেহ্র 
তখন আকাশবাণী শিলিগুড়ির কর্তাব্যক্তি। আমাকে দিয়ে একাধিকবার গল্প পড়িয়েছেন 
রেডিওতে । সব মিলিয়ে মধুপণী, বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ, দীর্ঘ সাত-সাতটি বছর আমার দিনগুলি 
স্বপ্রের মতো কেটে গেছে। 


১৯৮০-তে হল মধুপণী উৎসব। তখন প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী সুখবিলাস বর্মা অথণ্ড 
পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাশাসক। নেপালি ভাষায় বিশেষজ্ঞ এবং অসংখ্য নেপালি কবিতার 
অনুবাদক অসিত দাশগুপ্ত অপর জেলাশাসক। সুগায়ক ও সাহিতাপ্রেমী দেবদাস মণ্ডল তখন 
সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর। এরা সবাই মধূপর্ণীর সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত। ফলে তিনদিন ধরে 
বেশ জ্রমজযমাট করে উৎসবটা করা গেল। সারা বাংলা থেকে এলেন প্রায় পঞ্যাশেরও বেশি 
কবি, গল্পকার. প্রাবন্ধিক। এলেন মধুপর্ণী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা অধাক্ষ ডক্টর সুধীর করণ। 
ডাকবিভাগ এ উপলক্ষে বের করল স্পেশাল কভার। এ উৎসবকে ঘিরে বেশ ক'দিন 
লাগাতার উত্তেজনার আগুন পোহানো গেল। অতিথিদের থাকা-খাওয়া, অভার্থনা, দিনভর 
অনুষ্ঠানগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, অর্থের সংস্থান করা, সব কিছু নিয়ে সেদিন প্রায় 
ডজ্নকখানেক সাহিত্যকর্মীর খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছিল । কিন্তু অভিজিৎ সেন, অমল বসু, 
পীযূষ তট্টাচার্যরা ওই উৎসবে যোগ দেননি। সমস্ত উৎসবের মধ্যে এ একটি ঘটনাই খুব 
বেজেছিল মনে। পরবর্তীকালে অবশ্য সেইসব ছোটখাট মান-অভিমান মিটে গিয়েছিল। হয়তো 
বা তার পেছনে আমরও কিঞ্চিত ভূমিকা ছিল। 

পরবর্তীকালে আর একজন সংঙ্কৃতিবান ডেপুটি ম্যাক্তিক্ট্রেটে মধুপনীর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিলেন। তিনি হলেন, স্বপন চ্টোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি নগরোন্নয়ন দপ্তরে উচ্চপাদে 
অভিষিক্ত ৷ কিন্তু মধুপর্ণীকে তিলমাত্র ভোলেননি। 

১৯৮১-তে আমি বালুরঘাট ছাড়ি। ১৯৮৩-তে আবার হয়েছিল মধূপণী উৎসব। সেই 
উৎসবে আমি অবশা অতিথি হিসেবেই যোগ দিয়েছিলাম । 

এরপর মধূপণী একের পর এক বিশ্ষ সংখ্যা বের করে । বিশেষ গল্পসংখ্যা, উত্তরবাঙ্গের 
পণ্5টি জেলাকে নিয়ে পৃথক পৃথক জেলা সংখ্যা! বলাই বাহুল্য, এ বিশেষ সংখ্যাগুলি বে- 
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কোনো ছোটপত্রিকার কাছে রীতিমতো ঈর্ষণীয় প্রকাশনা । এবং বলাই বাহুলা এই দুরূহ কর্মটি 
বলতে গেলে প্রায় একাই সাম্রলেছেন অজিতেশ ভট্টাচার্য! 


যতদূর শুনেছি, বালুরঘাটের সেই চাদের হাটটি কবে জানি ভেঙে গিয়েছে। সারা দেশের 
অবক্ষয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সংক্কৃতি-শহরটিও বর্তমানে সাহিত্য-সংস্কৃতির থেকে অনেক 
দূরে সরে গিয়েছে। প্রতিলিপি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্রিতীর্থ, নাট্যমন্দিরের প্রযোজনাও 
অনিয়মিত। অজিতেশবাবূও বুঝি বয়েস ও একাকীত্বের কারণে ক্লান্ত । কালিদাস ভট্টাচার্য, 
শ্যামল ঘোষ, পরিতোব রায়, অভিজিত সেনরা বালুরঘাট ছেড়েছেন কবেই। কাজেই মধূপণীও 
তার চার দশকের পরিক্রমার ইতি টানবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। মধুপণীর থেমে 
যাওয়াটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা । সে শোক প্রায় পিতৃবিয়োগের 
সঙ্গে তুলনীয় |.কিস্ত এত দূরে বসে আমি আর অনিবার্য ঘটনাটিকে থামিয়ে দেব, সে ক্ষমতাই 
বা আমার কোথায়! আমি তো আর কালের চাকাটিকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারিনে। 
মায়ের মৃত্যুর. শোক ভূলেছি,.বাবার মৃত্যুর শোক ভুলেছি, মধুপনীর মৃত্যুর শোকও আমাকে 
সইতে হবে। তবে একটা কথা মুক্তকঠে স্বীকার করতে চাই, আমার লেখালেখি চুয়ান্তরেই 
থেমে গিয়েছিল। মধুপণী এবং অজিতেশবাবু না থাকলে আমার পুনরায় কলম ধরাবার 
ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ছিল না। মধুপর্গীর এবং অভ্রিতেশবাবুর কাছে আমার সেই ঝণের কথা 
আমি আজীবন মনে রাখব। 
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লিটল ম্যাগাজিন এবং মধুপর্ণী 


অর্ণব সেন 


“লিটল ম্যাগাজিন কথাটা ইংরেজ্ছি থেকে এলেও বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছে আরো 
অনেক বিদেশী শব্দের মতো। লিটল ম্যাগাজিন, যার সংক্ষিপ্ত নাম ‘লিট ম্যাগ", কাকে বলে 
তা নিয়েও অনেক বিতর্ক। তরুণ লেখক-লেখিকাদের অনেকের কাছেই আত্ম প্রকাশের প্রধান 
মাধ্যম লিটল ম্যাগাজিন । শুধু তরুণ নয়, অনেক বয়স্ক লেখক-লেখিকাদের সেরা লেখাটিও 
ছোট পত্রিকার জন্যেই লেখা হয়। তবে লিটল ম্যাগাজিন সর্বদা ছোট থাকতে চায় না। তাই 
এখন এই উত্তর বাংলাতেও দুশো-আড়াইশ পাতা নয়, বাংলা উপন্যাস (১ খণ্ড) নিয়েই 
'উত্তরধ্বনি' পত্রিকা ৬৯৭ পাতায় পৌঁছে যায়। খুব কাছাকাছি সময়েই শিলিগুড়ির 
ণবৈতানিক', 'গল্পবিশ্ব', “মল্লার' বা জলপাইগুড়ির “দ্যোতলা", “মনন” ইত্যাদি তিনশ পাতা ছুঁয়ে 
ফেলে। লিটল ম্যাগাজিনের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
এইসব পত্রপত্রিকা বেরোয় না। ব্যবসায়িক সাফল্যলাভ এবং আর্থিক উন্নতি বা জীবিকা করে 
তোলা এইসব পত্রপত্রিকার লক্ষ্য নয়। 'মধুপণী'- পত্রিকার উত্তরবঙ্গ এবং জেল। বিষয়ক 
অতিকায় সংখ্যাগুলোর কথায় পরে আসা যাবে। 

তবে লিটল ম্যাগাজিন সর্বদা ছোট থাকতে চায় না, কিন্তু সাধ যত সাধ্য তত নয় বলেই 
অকালমৃত্যু মাথা পেতে নিতে হয়। লিটল ম্যাগাজিনের জগ্মলগ্নেই সেই অকাল মৃত্যুর 
সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে লিটল ম্যাগাজিন মরে, আবার বেঁচে ওঠে নতুন নামে, নতুন 
চেহারায়, নতুন উদামে। পুরাণের, ইতিহাসের, সাহিত্যের বহু আলোচিত পুরাণের বিস্ময়কর 
ফিনিক্স পাখির মতোই লিটল ম্যাগাজিন মেন অগ্নিশিখার ছাই থেকে আবার নতুন প্রাণ নিয়ে 
উড়ে যায় নীল আকাশে। তবু এই অবস্থার মাধ্যও কিছু ছোট পত্রিকা বেঁচে থাকে। “মধুপনী" 
পত্রিকাটির চার দশক একটু বেশি সময় বেঁচে থাকা! 

লিটল ম্যাগাজিন শুধু উত্তর বাংলায় নয়, সর্বত্রই আত্মপ্রকাশ লাভ করে এক হ্বেচ্ছা- 
আরোপিত দায়বদ্ধতা থেকে। নতুনদের লেখালেখিতে হাত পাকানর ভ্ায়গা ছোট পত্রিকা । 
আবার ছোটবড় সকলের সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জ্ঞায়গাও বটে। আবার বড়, প্রতিষ্ঠিত, 
বাণিজাক পত্রপত্রিকার বিরূদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসেবেই লিটল ম্যাগাড্িনের আত্মপ্রকাশ । 
আবার আনেকক্ষোত্রে বিশেষ বাক্তি ব' গোষ্ঠীর. নিজ্ঞন্ব মতাদর্শ বা দর্শন প্রচারও ছোট পত্রিকার 
ল্য: 

উত্তর বাংলার লিটন মাক্গাভিন আন্দোলনের বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে মোটামুটি 
এইসব লক্ষণ কমবেশি দেখা হায় লিটল আগাক্তিনের আয্মপ্রকাশের জতীত ইতিহাসের ধারা 
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লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেই উনিশ শতকে 'দ্য ডায়াল’, ফ্রান্সে 'রেমি' এবং পরবর্তীকালে 
মার্কিন দেশে “পোয়েট্রি', মুরোপে ক্রাইটেরিয়ন', ইগোইস্ট, (১৯৯৪) ‘হরাইজ্ঞন’ ইত্যাদি 
থেকে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে! আমাদের দেশে 'কল্লোল' বা ‘কবিতা’ পত্রিকার 
পাশাপাশি উত্তরসূরি. ‘কবি ও কবিতা', 'একক', 'কৃত্তিবাস’ ইত্যাদির পর লিটল ম্যাগাজিনের 
তালিকায় এখন পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে অভিধান তৈরি করতে হবে। উত্তর বাংলার লিটল 
ম্যাগাজিনের সংখ্যাও শুধু কম নয়। তবে উত্তরের শহরগুলোর ব্যবধান শুধু কিলোমিটারেরই 
নয়, মানসিক দূরত্বও কম নয়। 

উত্তর বাংলার নিজম্ব কিছু সমস্যা আছে, উত্তর বাংলার মানুষকে নানা ব্যাপারে 
কলকাতার ওপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজা, উন্নততর যে-কোনো ব্যাপারেই, 
উত্তর বাংলার রাজধানী কলকাতা নির্ভরতা বিগত পঞ্চাশ বছরের পরে খানিকটা কমেছে। 
লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রেও বড় মাপের কিছু ভালো কাগজ্জ করতে গেলেও, ছাপা, লেখালেখি 
সংগ্রহ, প্রচার ও প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারে এখন পর্যস্ত এক প্রান্তে উত্তর বাংলার দার্জিলিং, 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আর অন্য প্রান্তের উত্তর দিনাজ্বপুর, দক্ষিণ দিনাভ্রপুর এবং 
মালদা স্বয়ংস্বতস্ত্র হয়ে উঠতে পারেনি সর্বদা। উত্তর-পশ্চিমবাঙ্গের ছাপার ব্যাপারে উন্নততর 
প্রযুক্তির পরিচয় দিতে পারেনি । অবশ্য সব লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে এই মন্তব্য খাটবে না। 
উত্তর বাংলার অনেক ছোটবড় জ্রায়গা থেকে লিটল ম্যাগাজিন বেরোচ্ছে যাদের উদ্যোক্তা বা 
সম্পাদকরা প্রায় স্বনির্ভর। তারা বাইরে যান না। 'মধুপনী' অবশ্য সব রকম পদ্ধতিতে কাজ 
করতে অত্যন্ত । একটি লিটল ম্যাগার্জিনের অস্তিত্বরক্ষার জন্যে উত্তর বাংলায় আনেক রকম 
সমস্যার মধ্যে অন্যতম ভালো ছাপান নিয়েও সমস্যা। সেই সমস্যার ব্যাপারে 'মধুপণী'র 
উদ্যোগের অভাব দেখিনি। মানসিক ও ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করার এমন প্রয়াস 
উত্তরে নেই বললেও অন্যায় হবে না। 


এখানেই একটা কথা জানাতে হয়। অনেক নামী লেখক লিটল ম্যাগাজিনে লেখা দেন না) 
উত্তর বাংলার বুকে একটা সময়ে লেখালেখি আরম্ভ করলেও এখন বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের 
লেখক এবং মহানগরবাসী হওয়ার ফলে উত্তর বাংলার ছোট পত্রপত্রিকায় লেখার সময় 
তাদের নেই। তাদের যুক্তিও আছে, প্রথমত, এখানকার পত্রপত্রিকার প্রচার সংখ্যা সীমিত, 
বড়জোর, কয়েকশ। দ্বিতীয়ত, এইসব পত্রপত্রিকায় লিখে সম্মানদক্ষিণা পাওয়া যায় না। 
আবার কেউ কেউ আর্থিক সাহাযা করেও লেখা দেন। 

উত্তরবাংলার ছোট পত্রিকার ক্ষেত্র একটা বিরল ঘটনা, 'মধূপণী” পত্রিকাটির বিশেষ 
গল্পসংখ্যার জন্যে অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদক হিসেবে সব লেখককে টাকা দিয়েছিলেন। মনে 
পড়ছে, আমি একবার আমার ‘নতুন সীমান্ত" পত্রিকার জন্যে ১৯৬২-তে সঞ্জয় উষ্টাচার্যকে 
পাঁচ টাকা সম্মানদক্ষিণা দিয়ে কবিতা এনেছিলাম। উত্তর বাংলায় 'মধুপলী' পত্রিকার আগেও 
অনেক উন্নত মানের পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে, এখনও বেরোচ্ছে, তবে 'মধূপণী' কয়েকটি দিক 
দিয়ে এগিয়ে আছে। সেই ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার । অনা পত্রিকাকে ছোট করতে চাই 
না। 


মধুপণী" চার দশক ধরে বেরোচ্ছে এবং প্রায় নিয়মিত কেরেখস্ছে এটাই সবচেয়ে বড 
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কথা । আবার আর একটা দিক দিয়ে 'মধুপণী'র কর্মকাণ্ডের সাফল্যের মূলে একটা জরুরি 
বিষয় আছে, যা উত্তরের অন্য কোনো লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। “মধুপণী” 
প্রথম প্রকাশের কয়েক বছর পর থেকেই সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন অজিতেশ ভট্টাচার্য । 
তার প্রথম লক্ষাই ছিল গোটা উত্তর বাংলায় “মধুপর্ণী'-কে পরিচিত করে তোলা এবং 
পত্রিকাটিকে শুধু বালুরঘাট এলাকার পত্রিকা না করে তখনকার উত্তরের পাচ জেলার পত্রিকা 
করে তোলা । অজিতেশ ভট্টাচার্য একাজে তার একাধিক যোগ্য সহযোগী বন্ধুবান্ধব পেয়েছেন, 
পেয়েছেন গুণশ্রাহীজন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে এত বড় কান্ধ হয় না। অজিতেশ আগেই 
শিলিগুড়ি-ভলপাইগুড়িতে বসবাস করেছেন, পরিচিতিও ছিলেন। কাধের ব্যাগে পত্রিকা নিয়ে 
মাসের পর মাস ঘুরতে আরম্ত করলেন গোটা উত্তর বাংলা। ‘উত্তর বাংলার দুটি খণ্ড, 
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এবং পশ্চিম দিনাজ্ঞপূর ও মালদহের সঙ্গে বৃহত্তর 
পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্যই মধুপর্ণী আয়োজিত ক্ষুদ্র পত্রিকা 
সম্মেলন ও লোক সংস্কৃতি উৎসব।' মধুপনী বিশেষ উৎসব সংখ্যায় ১৯৮১-তে লিখেছিলাম । 
অন্য যে সব পত্রপত্রিকা উত্তর বাংলা থেকে বেরোয় এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই সঙ্গে 
বিরতিহীন প্রয়াস ও উদ্যম দেখানর ধৈর্য অন্য পত্রিকাগোষ্ঠীর ছিল না। অজিতেশ ভট্টাচার্য 
যেখানেই গেছেন সেখানেই মধুপর্ণী নিয়ে কথা বলাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। গ্রাহক করেছেন, 
উৎসাহী বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ করেছেন। একবার আলিপুরদুয়ারে গিয়ে সাতাশ টাকা খরচ করে 
কামাখ্যাগুড়ি গিয়ে মাত্র একজন গ্রাহক সংগ্রহ করেছেন, ছণ্টাকা পেয়েছেন। অবশ্য তার 
অভিমত : লিটল ম্যাগাজিন কখনও বাণিজ্য পত্রিকা নয়। প্রচারের জন্য বা বিক্রির সংখ্যা 
বাড়ানর জন্য বা অর্থ কৌলীন্য লাভের জন্য সে যদি চেষ্টা করে তবে চরিত্রন্রষ্ট হবে।' (শারদ 
সংখ্যা, মধুপণীর সম্পাদকীয় ১৯৮৩) 


সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, পৃষ্ঠপোষক এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তিত্ব গোটা 
পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছেন। মধুপর্ণীর দৃষ্টিভঙ্গি যে শুধু বালুরঘাটকেন্দ্রিক নয়, এটা সবাইকে 
বোঝাতে পেরেছে 'মধুপর্ণী’। তবে বালুরঘাটের মতো একটি ছোট মফঃস্বল শহরের গর্ব তার 
নাট্যদল, তার নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, যাঁরা একবার কলকাতায় “দেবাংশী' অভিনয় 
করে 'কলকাতার নাক ঘষে' দিয়ে এসেছেন। মন্তব্যটি দেবাশিস দাশগুপ্ত করেছিলেন ‘দেশ' 
পত্রিকায়। মধুপণীও বালুরঘাটের আর এক গর্ব । বিশেষ জেলা সংখ্যাই তার গৌরব। 

“মধুপণী'র বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩৮৪-তে (১৯৭৭)। গোটা উত্তরবঙ্গকে 
প্রায় ২৫০ পাতার মধ্যে তুলে ধরার এক দুঃসাহসিক প্রয়াস! দাম মাত্র পাচ টাকা। এই দুর্লভ 
সংখ্যাটি সংগ্রহের জানো কত মানুষ বিভিন্ন সময়ে অজিতেশকে শুধু নয়, আমাদেরও 
অনেককে বিব্রত কারেন! এই পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, 
বিমলকুমার াভ্তপেয়ী, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, কমলেন্দু চক্রবর্তী, ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, 
নিশীথরপ্রন আচার্য. শোভা মজুমদার ও কালিদাস ভট্টাচার্য 

এই সংখ্যাটিকে বলা যায় উত্তরবঙ্গের এক সার্বিক পরিক্রমার প্রস্তাবনা পর্ন! উত্তরবঙ্গের 
বিভিন্ন ভাতি-শুনজ্ঞাতি, ভাষা, সহিত, সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, নন্দির-মসক্ভিদ-দেবদেউল, 
কৃষি, শিল্প, সাহিতাচর্চা, খেলাধুলো, ='টাচর্চা, লিটল ম্যাগভিন ইতাগনি নিয়ে একটি সমৃদ্ধ 
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সংকলন। উত্তরবঙ্গ নিয়ে উত্তরের অন্যান্য জ্রেলা থেকেও বেশ কিছু সংকলন আগেও 
বেরিয়েছে এবং এখনও বেরোচ্ছে বা বেরোবে । তবে এই সংকলন দিয়েই শুরু হয়েছে মধুপ্ণী 
পরবর্তী কর্মকাণ্ডের আভাস। 


এরপর একের পর এক মধুপর্ণীর জেলা সংখ্যাগুলোর সমৃদ্ধ আত্মপ্রকাশ। মালদহ জ্জেলা 
সংখ্যা, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, দার্জিলিং জেলা. সংখ্যা, কোচবিহার জ্দেলা সংখ্যা, পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যাও বেড়েছে প্রত্যেকবার। 
পশ্চিম দিনাজপুর সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫২-তে শেষ হয়। বিষয়বৈচিত্র্য ক্রমেই বেড়েছে। 
মধূপণী এবং তার উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা অনশ্বীকার্য। বালুরঘাটের একটি পত্রিকা উত্তরের 
অন্য চারটি জেলার বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা ও আলোচক সংগ্রহ করেছেন। তার জন্যে 
সম্পাদক এবং তার সহযোগী সম্প্রদায়কে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের 
জনো যোগ্য প্রাবন্ধিক বা আলোচকের সঙ্গে যোগাযোগ করে লেখা সংগ্রহ উত্তরবঙ্গে অত্যস্ত 
শ্রমসাধ্য এবং ধৈর্যের ব্যাপার। মধূপণী এ ব্যাপারে সর্বদাই যে চূড়ান্ত সার্থক তা বলবে না 
কেউ কেউ। তবে এই প্রয়াস ও উদ্যমকে এখন পর্যস্ত কোনো পত্রিকা অতিক্রম করতে 
পারেননি । সরকারি উদ্যমে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা আয়তনে 
বড়, ছাপাও ভালো, কিন্তু মধুপনী পত্রিকার জেলা সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে তা বলা যাবে 
না। তবে ছবি ও মানচিত্র ব্যবহারের সরকারি প্রয়াসের দিক থেকে মধূপনী স্বাভাবিকভাবেই 
পিছিয়ে আছে। 


মধুপণীর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯ (যুগ্ম জেলা সংখ্যা) সাজানর পদ্ধতিটিও 
উল্লেখযোগ্য। লেখক পরিচিতি, ইতিহাস ও প্রত্রতত্ব, ইতিহাস ও আন্দোলন, নৃতত্ব আদিবাসী 
উপজাতি, সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন ব্যবসা-বাণিজ্য, জল-সম্পদ-পর্যটন যোগাযোগ শিক্ষা, 
লোকসংস্কতি, জ্রনক্রুতি ও কিংবদস্তী, ভাষা সাহিত্য নাট্যচর্চা এবং সবশেষে পর্যটন__এর 
ভেতরেই আছে নানা লেখকের নানা প্রবন্ধ-আলোচনা-পরিক্রমা। 

মধুপর্ণী একাস্ত ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা । তার সাধারণ সংখ্যাগুলো প্রায়ই 
বেরিয়েছে গল্প-কবিতা-প্রবদ্ধ ইত্যাদি আলোচনা নিয়ে। মধুপণী উত্তরবঙ্গের 'গৌড়ভূমি', 
‘জনমত’ বা ‘দাবির’ মতো সংবাদনির্ভর পত্রিকা নয়। তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় তার জেলা 
সংখ্যাণুলো। এছাড়া বেরিয়েছে উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত গল্পকারদের নিয়ে মধুপণী গল্পসংখ্যা 
(১৩৮৫) এবং তার পরিবর্ষিত দ্বিতীয় সংস্করণ। 'মধুপর্ণী'র বহু কর্মকাণ্ডের পরিচয় এই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেওয়া গেল না। 'অধুপ্ণী' নানা উপলক্ষে বিশাল এবং ব্যাপক উৎসব- 
অনুষ্ঠান এবং আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে। উত্তর বাংলার বহু অজ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে 
উত্তরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবেই উত্তরের লেখক-লেখিকাদের মধূপণীই প্রথম 
মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। বাক্তিগততাবে একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। 
উত্তরের লেখকের মহৎ সৃষ্টি, মহৎ উদাম এবং সূরজিত বসু বা মিহিররঞ্জন লাহিড়ির 
প্রয়াণেও মধুপণী এবং তার সম্পাদক যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। গোটা উত্তর বাংলাকে 
এবং তার প্রতাপ্ত প্রান্তের লেখক-লেখিকা এবং সাধারণ মান্ষকে সম্পাদক অজিতেশ ওর্রাচা্ 
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চিনেছেন অতাস্ত ঘনিষ্ঠভাবে ৷ একবার নয়, বারবার, প্রয়োভ্রনে-অপ্রয়োজনে ঘুরতে ঘুরতেই 
এই ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয়। আবার এই পরিচয়কে কাজে লাগিয়েই মধুপণীকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া সম্পাদকের লক্ষ্য। 


মধূপণী এবং তার সম্পাদক অজ্িতেশ ভট্টাচার্যের আপাতত শেবতম উদাম ছিল 
»আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ' নামে একটি সংকলন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বহু অজ্ঞাত তথ] সমৃদ্ধ, 
স্ৃতিমেদুরতা জড়িত এই লেখাগুলি সংগ্রহ এবং প্রকাশের জন্যে বহু ধন্যবাদ তার শ্রাপ্য। তবে 
দুঃখজনক বিষয়, এই বইটির প্রকাশক সমীক্ষা প্রকাশনের অমনোযোগ এবং বানান বিভ্রাট। 
যাইহোক, এই সংকলনের লেখকদের মধো আছেন-_ বেণু দত্তরায়, চোমংলামা (বিমল ঘোষ) 
, পরিতোষ দত্ত, গৌরমোহন রায়, কার্তিক লাহিড়ি. অমিত গুপ্ত, হরেন ঘোষ, বিমলেন্দু দাম, 
ভবানী সরকার, সমীর চক্রবর্তী, হিতেন নাগ, অর্ণব সেন, জ্যোৎনেন্দু চক্রবর্তী, হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, জীবন সরকার. সমীর চট্টোপাধ্যায় ও সুখবিলাস বর্মা। অজিতেশ 
ভট্টাচার্য সম্পাদক হিসেবে ভ্রানিয়েছেন যে, কয়েকজন লেখকের আত্মস্মৃতি তিনি চেষ্টা করেও 
সংগ্রহ করতে পারেননি, স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়াত কয়েকজন লেখক এখানে অনুপস্থিত। 
সম্পাদকের কথা : উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকদের আমরা আলাদাভাবে গণ্য করিনা, বাংলা 
সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে তারা প্রত্যেকেই যুক্ত ৷... বলা যার শুরু করেছি, শেষ নয়। 
পরবর্তী প্রজন্মের লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকাদের মলে রাখতে হবে কথাটা। মধুপনী 
এবং অজ্রিতেশ ভট্রাচার্যই অনেকের প্রয়াসে গড়ে উঠেছে চার দশকের এক ধারাবাহিক 
প্রচেষ্টা হিমালয় থেকে গঙ্গা পর্যস্ত যে সমাজ ও সংস্কৃতি বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গের কাছে অনেকটা 
অচেনা ছিল মধুপর্ণী সেই ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছে। 

বসু বছর আগে আশুতোষ তট্টাচার্য জীবনের শেষ পর্বে আলিপুরদুয়ারে এক সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে এসে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানিয়েছিলেন তার অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কথা 
হিমালয় থেকে গঙ্গা পর্যস্ত উত্তরের লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে তেমনভাবে জানা হয়নি 
তার। এক বিপুল ও বৈচিত্রময় লোক সংস্কৃতির অনেকটাই অনালোচিত থেকে গেল, অথচ 
বয়েসের বাধা অতিক্রম করার আর উপায় ছিল না। তার সেই আক্ষেপ দূর করার ব্যাপারে 
এখন শুধু ধুপণী নয়, একাধিক পত্রপত্রিকা এবং সংস্থা এগিয়ে এসেছেন । অনেকক্ষেত্রেই যে 
মধুপণীই পথিকৃৎ তাতে সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি এখন বহু-আলোচিত। 


মধুপণী এবং তার সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য সরকারি-বেসরকারি অনেক পুরস্কার- 
সংবর্ধনা-সাধুবাদ-প্রশংসা পেয়েছেন। অবশা নিন্দা-ঈর্ধা-শত্রুতাও এসেছে অনিবার্যভাবে ৷ হ্যা. 
একটা কথা ব্ক্তিগতভাবেই জানাতে হয়, সম্পাদনার কাজ্তে জ্জীবনের অনেকটা সময় দেওয়ার 
ভনোই কবি-প্রাবন্ধিক-গল্পকার অভিতেশ ভট্টাচার্য লেখালেখির জলে] নিজ্রম্থ সময় দিতে 
পারেননি তেমনভাবে । এতে আমরা লাভবান হয়েছি: তবে তার উদ্যম সীমাহীন । দেখা যাক। 
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স্মৃতি সমীক্ষা মুল্যায়ন 


মধুপর্ণী এবং তার সম্পাদক : আলাদা করা যায় না 
তপোধীর ভট্টাচার্য 


কার কথা লিখি? পত্রিকা না তার প্রাণপুরুষ, কার কথা £ এই দুইয়ের মধ্যে আদৌ কোনো 
তফাত করা যায় কি? যেন আগুন ও তার ইন্ধন। যেন পাখির উড়াল ও আকাশ। কিংবা 
লিখতে পারি ঝুরি-নামানো প্রাচীন অশ্থথের কথা যার যত ছায়া তত মায়া। ছায়া আশ্বস্ত 
করেছে বিচিত্র পথ বেয়ে আসা কত পথিকদের আর মায়াতে যুদ্ধ হয়েছে কত উতসূকব্রনেরা ৷ 
এদের মধ্যে আমিও তো ছিলাম, আছি। শাখায়-প্রশাখায় বিশ্রাম নিয়েছে কত দিগন্তের পাখি 
আবার উড়েও গেছে। অন্বথ নির্বিকার তবু। তার আছে জেগে থাকা, আছে জ্ঞাগিয়ে রাখাও। 

লিখছি মধুপণীর কথা। লিখছি সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের কথা। উত্তরবঙ্গে আমার 
ন-বছর অবস্থানের শ্রেষ্ঠ অর্জন অজিতেশের মধূপণী আর মধুপর্ীর অভ্রিতেশকে জানা । না 
ভ্রানতাম যদি, আমার বোঝা হত ন! উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক যুদ্ধকে। বুঝতে পারতাম লা 
কিভাবে জরীবনে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে সমস্ত তাৎপর্যই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন 
করতে হয়। মধুপণী ও তার অস্টা আসলে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন সবার চোখে। তার শ্রম 


ও তিতিক্ষা, ভ্রনসংযোগ ও অদম্য কর্মক্ষমতা বালুরঘাটকে প্রকৃত অর্থেই উত্তরবঙ্গের 
সাহিত্যতীর্থ করে তুলেছিল। 


মধুপনী প্রথম আমার হাতে কে তুলে দিয়েছিলেন, তা এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি 
না। তবে এইটুকু মলে আছে, পত্রিকা পড়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসেছিলেন। সহকর্মী অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট. বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পিরীশ্দ্রনারায়ণ রায় ও আনম্দগোপাল ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকঘরের সামনে ধুতি-পরা 
ছোটখাট মানুষটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলা ভালো, তাদের জম্পেশ 
কথার মধ্যে আমিও শরিক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথম আলাপেই সম্পাদক মশাই বলেছিলেন. 
“মধুপর্নীর জ্রন) লেখা চাই।' তার স্মিত হাসি ও ঈষৎ কৌতুকভরা বাচনভঙ্গি আমার খুব 
ভালো লেগেছিল। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। হয়তো আমারও মনে পড়ে গিয়েছিল 
স্শতক্রতু'র দিনরাত্রিগুলি। 

অজিতেশ ভট্টাচার্য ও তার মধূপনীর সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড়তর হয়েছে. বুঝতে পেরেছি, 
কাকে বলে নিষ্ঠা আর নিরস্তর হয়ে ওঠা। অমৃতলোক-৯৯-তে অন্ডিতশ যখন 'মধুপণী : 
"স্বপ্নের অভিযান" শিরোনামে তার বয়ান তৈরি করেন, বুঝে নিই, এর চেয়ে সুপ্রযুক্ত শব্দবন্ধ 
আর কিছুই হতে পারত না। অবশ্য কেউ বলতে পারেন, আসলে মধুপণী হল যুদ্ধের 
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অভিযান। অজিতেশের মতো যারা একটি ফুল ফোটানর জ্ঞন্যে যুদ্ধ করেন এবং স্বপ্র দেখেন, 
তাদের কাছে এই দুটির জন্যে একই অভিযানের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে নিতে হয়। কেননা 
তা একই সতোর দু'রকম উৎসারণ। “এক সুগ্রথিত ইতিবাচক সাংস্কৃতিক শৃহ্খল' তৈরি করার 
লক্ষো মধূপণীর কর্ণধার যে 'মুক্তচিস্তার আবহ" গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন, তা না লিখলেও 
চলে! প্রথমে সহ-সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক হিসেবে ৩৭ বছর ধরে দুরূহ যুদ্ধ অস্ধলিত 
প্রত্যয় পরিচালিত করে অজিতেশ সময়ের বুক থেকে দ্রাক্ষামোচন করে গেছেন। 

আনি, 'শিলিশুড়ি, জলপাইগুড়ি কিংবা! কোচবিহার নয় মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার শহর 
বালুরঘা্ট, উত্তরবঙ্গের ভ্রেলাগুলির মধ্যে দরিদ্রতম দক্ষিণ দিনা্ুপুর জেলার সদর, রেল- 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সড়ক পরিবহন কদর্য, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত আড্ডাপ্রিয় মানুষের শহর'। কিন্তু 
যুদ্ধটা তিনি চালিয়েছেন এই প্রান্তিক শহর থেকেই। কেননা ‘যে মরতে চায় না, তাকে মারা 
কঠিন, যার আত্মবিশ্বাস আছে, তাকে মারা মুশকিল, মধুপরী সেই পত্রিকা।" এই দ্ধ 
উচ্চারণের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। যেহেতু মৃত্যুজিৎ বিশ্বাসের জোরে সব বাধা ও সংশয় 
পেরিয়ে ৩৭ বছর ধরে অব্যাহত রইল পথ-পরিক্রমা, লিখতে ইচ্ছে করে, অজিতেশের 
মধুপনী ছিল বলেই বালুরঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থার পশ্চাৎপদতা সত্বেও দরিদ্র বা রিক্ত হয়নি। 
১৯৯৩ সালে রজতন্রয়স্তী বর্ষ পূর্তি উৎসবে দু'দিন বালুরঘাটে যে অমলিন আনন্দে কেটেছিল, 
তা কোনোদিন ভুলতে পারব না। অজিতেশের নেতৃত্বে মধূপর্ী পরিষদের সহযোগী বন্ধুদের 
তত্বাবধানে যে মিলনমেলা গড়ে উঠেছিল, তা লিটল ম্যাগাজিনের উৎসবকে করে তুলেছিল 
স্বপ্র-সম্ভব। এই সূত্রে ব্যক্তিগত হলেও একথা লিখতে চাই যে মধুপর্ীর আমন্ত্রণে এ 
সময়পর্বের উদীয়মান লিখিয়েরা অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়, 
ভগীরথ মিশ্র ও অভিজিৎ সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মধুপর্ণী উৎসবে । আর, সেই 
পরিচয় ধীরে ধীরে কথাকার পড়ুয়ার সাধারণ সম্পর্ক পেরিয়ে গিয়ে নিবিড় বন্ধৃতায় 
রূপাস্তরিত হয়েছে। তীব্র কুঠারের সম্পাদক বীরেন শাসমলকেও চিনেছিলাম বালুরঘাটে। 
জেনেছিলাম ত্রিতীর্থ নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে। পরিচিত হয়েছিলাম 
সব্যসাচী কথাকার পীযূষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বালুরঘাটের সুশীল সমাজ্জের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
বুঝেছিলাম, এরাই মধুপর্ণী নামক পিদিমের প্রেক্ষাপট । সুতরাং রেল-যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত 
হোক বা না হোক, মধুপর্ণীর অজ্ডিতেশ বালুরঘাটের অহংকার এবং ঈপ্সিত সংযোগের 
আশ্রয়ভূমি। আরও দু'বার গিয়েছিলাম বালুরঘাটে। প্রতিবারই আলোচনাচক্রে এবং 
অজ্দিতেশবাবু-সাধনাবৌদির মধুপনী-নীড়ে ভোর থেকে মধ্যরাত অবধি তুমুল আড্ডায় ভেলে 
গেছে সময়। 

বিশ্বসাহিত্যতন্তের অন্তর্ভেদী আলোয় বিনির্মাণ ও পুনঃপাঠের উদ্যমে আমি যখন শরিক 
হচ্ছিলাম, সেই সন্ধিক্ষণে বালুরঘাটের বৌদ্ধিক সমাজের প্রতিপ্রশ্মময় ও সুষ্ষ্মতাসন্ধিৎসু 
দ্বিরালাপ আমাকে কত যে সমৃদ্ধ করেছিল__-তা পরে বুঝেছি। এর প্রধান পুরোহিত মধূপণীর 
অজিতেশ, অভিতেশের মধুপনী। এই অপরিশোধ্য ঝণ ব্যক্তিগত হয়েও সামাক্তিক__একথা 
পরে আমি বহু জ্ঞায়গায় বলেছি। আজ, এই বয়ানে,. সেই ঝণ স্বীকারের সূত্রে লির্খছি__ 
ভগীরথ মিশ্র, অভিন্তিৎ সেন, সাধন চট্রোপাধ্যায়ের মতো একঝাক নবীন লিখিয়েরা যে বাংলা 
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হয়েছিল তো কেন্দ্র থেকে বহু দূরবর্তী পরিধির প্রান্তিক পরিসরেই। সেই সঙ্গে বাংলা 
সমালোচনা সাহিত্য ও মনন-সাহিত্যের সাম্প্রতিক ব্যতিক্রয়ী ধারার আঁতুড়ঘরও মধুপর্নীর 
মতো সাহিত্যপত্র এবং ধাত্রী অজিতেশ তট্রাচার্যের মতো আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধা। ৩৭ বছর ধরে 
আর যা করেছে মধুপর্ণী তা হল নিশ্চল নির্লিপ্ত উদাসীন পাথরের বুঝ চিরে নিয়ে এসেছে 
শুশ্রাবার জল । বালুরঘাটে এবং উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে সাহিত্য সম্পর্কে নিরুৎসুক পৌর 
সমাজের মধ্যে খুঁজে নিয়েছে সহযোগী পাঠক সম্প্রদায়কে ৷ শুধু তাই নয়, এদের ক্রমপ্রসারিত 
প্রত্যাশার দিগস্ত যাতে অটুট ও অমলিন থাকে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অনবরত 
নতুন লেখক তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে মধুপণী; তথাকথিত মূল ধারার নামে বাণিজ্যিক অর্থে 
সফল ও প্রাতিষ্ঠানিক অচলায়তনের কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পিত লেখকদের দুক্টচক্র যখন প্রান্তিক 
পরিসরের কবি-লিখিয়েদের আচ্ছন্ন করছে, বিকল্প লিখন প্রণালীর গৌরব জেদ ও সাহসের 
সঙ্গে তুলে ধরেছে। 


দুই. 


মধুপর্ণী শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়, তা এক লড়াই আর আন্দোলনের প্রথম সারির 
সেনাপতিরও নাম। ১৯৯৭ এর পর থেকে পত্রিকার প্রকাশনা যে অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হয়ে 
গেল, তা ছোট পত্রিকার অনিবার্য নিয়তি। এর প্রকৃত কারণ যে বিশ্বায়নের স্বর্ণমৃগয়। লুক 
দহনময় সময়ের মধ্যে নিহিত, তা অজিতেশ অমৃতলোক-৯৯-এর প্রতিবেদনে স্পষ্ট 
জানিয়েছেন। কিন্তু ৩৭ বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যধারার পণ্যায়ন ও ক্রমবর্ধমান 
বিদৃষণের বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক বিকেন্রায়নের লক্ষ্যে প্রান্তিক পরিসরের মাটি ও আকাশ মন্থন 
করার যে প্রতিবাদী প্রক্রিয়া অক্ষু্ন রেখেছে মধুপণী, প্রতীক-মূল্যে তা অসামান্য । 

অজ্তেশ জানিয়েছেন : ‘মধূপণীর চলমান স্রোতে এসেছেন অনেকে, আবার নেমেও 
পড়েছেন যে যার জায়গায়। দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্গ দিয়েছেন কেউ কেউ, দুঃসময়ে পাশে থেকে 
উৎসাহ, পরামর্শ ও শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন। নতুন সহযাত্রীর দল বারবার জুটে গেছে, 
কিন্তু সময় পাল্টে যাচ্ছে, লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্রও পাল্টে যাচ্ছে, নতুন অভিযাত্রীরা 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসছেন না। ভোগবাদী বিশ্বায়নের যুগে সাহিত্যকে আরেকবার 
পরীক্ষা দিতে হবে।' 

দিতে হবে নয়; দিতে হচ্ছে। কেননা যাঁরা ছোট পত্রিকার প্রাণবান ধারায় আপন অস্তিত্বকে 
মিশিয়ে দিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই শক্ষিত। নয়ের দশকের মাঝামাঝি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল. 
বিশ্বায়নের মাদক আচ্ছন্ন ও পঙ্গু করে দিচ্ছে তরুণমনকে। অর্থকরী বিদ্যার মায়ায় মুগ্ধ প্রজন্ম 
চটজলদি প্রতিষ্ঠার আকাঙুক্ষায় মানবিকী বিদ্যা সহ সাহিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 
বিভিন্ন বইমেলায় ছোটপত্রিকার টেবিলগলির পাশে বেহিসেবী তরুণদের উচ্ছল ভিড় আর 
দেখা যাচ্ছে না। টিউশনির টাকা দিয়ে কিংবা শাখের ক্তিনিস বিক্রি করে. ধারদেনা কারে ছোট 
পত্রিকা প্রকাশ করার উম্মাদের পাঠক্রম রচিত হচ্ছে না কোথাও। এমনকী, প্রচলিত 
ছোটপত্রিকাগুলির মধ্যেও নানারকম সুক্ষ্ম ও স্থল হিসেবি বুদ্ধির প্রতিফলন পড়াছে। 
এককথায়, বাণিজ্যিক সাহিত্য-ধারা সম্পর্কে আপত্তি ও প্রতিরোধ দিনদিন শিথিল হয়ে পড়ছে 
তাই ছোট পত্রিকায় এখন মধাবয়স্ক ও প্রৌডদের সমাবেশ গোখে পড়ার মতো। হয়ে ছিল 
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মাঙ্গে মোর'__এর জ্রমানায় কে আর জীবনের অমূল্য সময় তুলে দেবে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 
ও প্রান্তিবিহীন উদ্যমের কাছে? ব্যক্তিসর্বস্বতার নরকে অজিতেশ ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার 
ভট্টাচার্য (সাহিত্য), সমীরণ মজুমদার (অমৃতলোক)., সুবল সামস্ত (এবং মুশয়েরা), আফিফ 
ফুয়াদ (দিবারাত্রির কাব্য)-দের মতো একক যোদ্ধারা আর কতদিন লড়াই ধরে রাখতে 
পারবেন? ব্যাধিগ্রস্ত সময়ের সঙ্গে লড়াই চালতে গিয়ে কোনো কোনো ছোট কাগজ প্রতিষ্ঠান- 
বিরোধী অবস্থান আর ধরে রাখতে পারছে না, সম্ভবত চাইছেও না। গোপন ও প্রকাশ্য 
আপনের ফলে 'অনামি লেখকের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া, বৃহত্তর পাঠকগোল্ঠীর 
কাছে পৌছে দেওয়া, নতুন নতুন আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জীবনমুখী সাহিত্য- 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎসাহদান'-_ছোটপত্রিকার। এইসব অজিতেশ কথিত লক্ষ্য ইদানীং অনেকখানি 
ঝাপ্সা হয়ে পড়েছে। 

তবু, আজ, এই আত্মনিরাকরণে অবসল্ন ২০০৫-এ দাঁড়িয়ে যখন নষ্ট স্মৃতির পুনরুদ্ধার 
ঝরতে চাই, দেখি, অন্িতেশের অধূপর্ণীর পরিক্রমায় নিছক একটি পত্রিকার ইতিহাস মাত্র 
রচিত হয়নি। এ আমাদের যৌথ সাংস্কৃতিক যুদ্ধেরও খতিয়ান। সেইসঙ্গে এই ইতিহাস যুগপৎ 
বালুরঘাট ও উত্তরবঙ্গের নিজস্ব অভিজ্ঞান গড়ে নেওয়ারও। ব্যক্তিগত অধ্যবসায় ও 
তিতিক্ষার সঙ্গে সমবায়ী চেতনার ধারক বৌদ্ধিক বর্গের নিরলস পরিশীলন দ্বিরালাপে 
হয়েছিল বলেই মধুপর্ণী নিজেকে সীমাজিকীকৃত সাহিত্য-প্রতীকে রূপাস্তরিত করতে পেরেছে। 
মধুপর্ণীর হয়ে ওঠার ইতিহাস বুঝিয়ে দেয়, কিভাবে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ পর্ব থেকে পর্বাস্তরে 
নবায়মান হয় ব্যক্তি ও ইতিহাসের দ্বিবাচনিক্তায়। শান্তির শহর নিস্তরঙ্গ বালুরঘাটে ১৯৬৫ 
সালের জানুয়ারি মাসে ডঃ সুধীরকূমার করণ বালুরঘাট কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়ে 
পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়ে শহরের সাহিত্যপিপাসু ও সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষের মিলনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরে 
১৯৬৫ সালেই পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র হিসেবে মধুপর্নী পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত 
হল। 

পত্রিকার নামকরণ করেন সুধীরকূমার করণ ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি পর্যস্ত তিনিই ছিলেন 
এর সম্পাদক আর অজিতেশ ছিলেন সহসম্পাদক। সুধীর করণ বালুরঘাট ছেড়ে চলে 
যাওয়ার পরে শুরু হল যুদ্ধের নতুন পর্যায়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সম্পাদনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন অজিতেশ। তার কাছ থেকে জেনেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম পাঁচ বছর 
মধূপণীর নানা রকম সমস্যা ছিল। এতে অবশ্য আমরা অবাক হই না কেননা ছোট পত্রিকার 
এই তো সাধারণ তথ্য। তবে অজ্িতেশের অনন্যতা এখানেই যে ছোট পত্রিকার আদর্শের সঙ্গে 
তিনি আপস করেননি কখনও এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে পুরনো 
সহযোগীদের আরও নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছেন এবং উত্তরবঙ্গ জুড়ে খুঁজে বেরিয়েছেন নতুন 
লেখক ও সহযোগীদের । ১৯৭৫ থেকে শুরু হল মধুপণীর ক্রমিক উত্থানের পর্যায় যখন তিনি 
ক্রমশ লিটল ম্যাগান্ছিন আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি হয়ে উঠেছেন এবং মধুপণীর 
পরিচিতি উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। অজ্দিতিশের সাংগঠনিক দক্ষতার 
প্রমাণ পাই বিপুল পরিমাণ লেখক ও পড়ুয়ার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অস্তরঙ্গতায়। আমি 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিলচরে চলে অসার পরে তিনি শুধুমাত্র শ্রীতির আকর্ষণে এত 
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+ 


দূরে, এই বরাক উপত্যকায় এসেছিলেন। 


প্রথম থেকেই মধুপর্ী যেসব বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে, সেইসব হল উত্তরবঙ্গের 
জেলা-সমীক্ষা, ক্ষেত্র সমীক্ষা, ভাবা-অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, লোক-সংস্কৃতি, প্রত্বতত্ব, লোককথা, 
ছড়া-ধাধা ইত্যাদি। এইজন্যে মধূপর্ণীর পাঠকেরা ছড়িয়ে রয়েছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে। সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে ছোটগল্প প্রকাশের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন 
অজিতেশ। ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, পীযুষ ভট্টাচার্য, অমিত গুপ্তদের হয়ে ওঠার 
দিনগুলিতে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল প্রকৃত ধাত্রীর। যে ক'টি সংখ্যার জন্যে মধুপর্ণী চিরকাল 
আলোচিত হবে, তাদের মধ্যে রয়েছে নাট্যকার মন্মথ রায় সংখ্যা, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, বিশেষ 
গল্প সংখ্যা এবং অতি অবশ্যই পাঁচটি জেল৷ সম্পর্কিত অসামান্য সংখ্যাগুলি। 

বহু মানুষের সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন তার সমস্ত প্রকলে। তাই এসব জেলা-সংখ্যা 
প্রকাশিত হতে পেরেছে। ভৌগোলিক রূপরেখা, ইতিহাস- পুরাকীর্তি, প্রত্বসম্পদ, অরণ্য ও 
বন্যপ্রাণি, জনজাতি ও জ্ঞনজীবন, অর্থনৈতিক রূপরেখা, পরিবহন ও পর্যটন, ভাবা-সাহিত্য- 
শিক্ষা-চিত্রকলা-নাট্যচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমি-কৃষি, পরিবেশ, জলসম্পদ, নৃতত্ব, শিল্প ও শিল্প 
সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকদের সুলিখিত প্রবন্ধ এদের চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত 
করেছে। কিন্ত আমরা তো পিদিমের জ্বলে ওঠা দেখছি, সলতে পোড়ার দহনময় ইতিবৃত্ত 
সবচেয়ে বেশি জানেন অজিতেশ আর জানেন সাধনা বৌদি ও তার সহযোগীরা । আজ যখন 
'আত্মকেন্দ্রিকতা বা গোষ্ঠীবদ্ধতা, অনুদারতা, আর্থিক চিন্তার অভাব, ছোটকে বড় করে দেখান, 
সরকারি পুরস্কার প্রাপ্তির আগ্রহ, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি রোগ-বীজাণু লিটল ম্যাগাজ্িনকে চারদিক 
থেকে ঘিরে ধরেছে'__মধূপর্ণীর ৩৭ বছর ব্যাপী অনন্য যুদ্ধকথার স্মারক স্তত্তগুলি আমাদের 
লুপ্তপ্রায় বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। 


তিন, 


বিশ্বায়ন কেড়ে নিচ্ছে সব কিছু। একে একে নিভে যাচ্ছে সমস্ত দেউটি। ইতিহাস যে 
বালুরঘাট থাকবে, থাকবে তার সুশীল সমাজ; তবু কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে 
না; যদি মধুপর্ণীর যাত্রা থেমে যায়। যদি বহু যত্বে বহু তিতিক্ষায় তৈরি হওয়া পথ দিয়ে 
পরবর্তী পথিকেরা স্বপ্নের অভিযানে না বোরোয়, নতুন পালার নতুন দোহারেরা না আসে। 
অজিতেশের মধুপরণী, মধুপণীর অজিতেশ যে-সময়ের শিল্পকর্ম, সেই সময় অবশ্য আর ফিরবে 
না কোনোদিন। 'একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন/নদীর ভ্রলের মতো স্বচ্ছ এক 
প্রত্যাশাকে নিয়ে'__এই উচ্চারণকে রূঢ় হস্তারক সময়ই তো পালটে দেয়: "একদিন ছিল. তবু 
শোচনীয় কালের বিপাকে/হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস" নইলে এমন ভ্যবতে হয় কেন? 
ছোট পত্রিকার আন্দোলনের অভিমুখ পাল্টে গেছে। কেননা এ সময় আর মানব-পৃঁভি তৈরি 
করার নয়. স্রোতের রিরুদ্ধে দাড়িয়ে আত্মসর্বস্বতার ক্রমবর্ধনান নরক প্রতিহত করার নয় 
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তাই, টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা তিনি বলুন বা নাই বলুন, এইটুকু বুঝি, মধূপনীর 
অজিতেশকে কেউ মারতে পারেনি। তিনি নিজের দর্শন ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে 
গেছেন। এমনকি, অদ্িতেশের মধুপর্ণী যখন শুধুই স্মৃতির মেদুরতা বয়ে আনবে-_তখনও 
বরে যাবেন। বিশ্বায়ন এই সুখের ঘরে হাত বাড়ালেও নাগাল পাবে না কোনোদিন। 
লিখিয়েরা-পড়ুয়ারা-সহযোগীরা-শুভানুধ্যায়ীরা গর্বের সঙ্গে বলবেন, আমরা এক বিরল 
প্রজাতির জেদি সময়-যোছ্ধার সঙ্গে ছিলাম। সর্বব্যাপ্ত অন্ধকার ও বিদূষণের মধ্যে নিজেরাই 
আলো হয়ে জেগে থেকেছিলাম কেননা না হলে আলোর রাখালের সুর-তাল-লয়ে নিজেদের 
মেলান যাচ্ছিল না। 

জনপদে-জনপদে খতৃতে-ঝতুতে অকৃপণ জলধারা বর্ষণ করে পৃথিবীকে খদ্ধ করেছ 
শসাসম্পদে। এখন তোমাকে যদি রিক্ত মনে হয়, হে মেস, সে-ই তো তোমার উত্তমশ্রী। 
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মধুপর্ণার জেলা সংখ্যা : ফিরে দেখা 
রতন বিশ্বাস 


উত্তরবঙ্গের প্রান্ত জেলার, জেলা শহর বালুরঘাট থেকে মধুপরী৷ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 
১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ অক্টোবর মাসে। সম্পাদক ছিলেন সুধীরকূমার করণ। সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন অজিতেশ ভট্টাচার্য এবং রাধামোহন মোহত্ত। পরবর্তীকালে অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য 
সম্পাদকের পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে 
সম্পাদনার কাজ করে চলেছেন। মধূপণী লিটল ম্যাগাজিন কিন্তু প্রত্যেকটি সাধারণ সংখ্যায় 
মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও আত্মপ্রকাশ করেছে। উত্তরবঙ্গ 
বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৭ সালে এবং জেলা সংব্যাগুলি ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে 
প্রকাশিত। বাংলা পত্রপত্রিকার তালিকা বেশ বড়। সব পত্রপত্রিকা গুণগতভাবে সমান মাপের 
হয় না। মধুপর্ণী পত্রিকাটি অবশ্যই অনন্য। তার অনেকগুলি সংগত কারণ আছে। পত্রিকাটি 
সম্পাদনা সুসংহত। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের অভিজ্ঞতা, বিষয় সম্পর্কে ধারণা, বিষয় 
নির্বাচন এবং বিষয়গুলি যোগ্য লেখক দিয়ে লেখান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ্ঞ। সম্পাদক নিজে 
কবি, গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক। সেই কারণে এই কাজটি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্য 
করা গেছে, অনেক কবি, গল্পকার, গুপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত 
থেকেছেন এবং পরবর্তী সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সমাদৃত হয়েছেন। স্বভাবত এই পত্রিকার প্রতি 
আকর্ষণ, ভালো লাগার মূলে মননশীল, তথ্যপূর্ণ লেখা এবং নতুন নতুন পরিকল্পনা । 
উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং 
কোচবিহার। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা প্রকাশকালে অবিভক্ত ছিল। মধুপণীর 
সুপরিকল্পিত কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরে সম্পাদক সিদ্ধান্ত নেন, উত্তরবঙ্গের জেলা 
সংখ্যাগুলি প্রকাশ করার। বিশেষত অনগ্রসর উত্তরবঙ্গের পাচটি জেলাকে নিয়ে ব্যাপক 
অনুসন্ধান ও নির্বাচিত প্রবন্ধ উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়বদ্ধতা । 
সেই মর্মে প্রথম জেলা সংখ্যা মালদহ। 


মালদহ জেলা সংখ্যা : 

মালদহ জেলাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমেই ডঃ আনন্দগোপাল 
ঘোষের “মালদহ জেলার গঠনের এতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকা” নিবন্ধটি উল্লেখ! । 
ডঃ ঘোষ মালদহ জেলার প্রাচীনতম ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। মালদহ জ্রেলার জন্ম 
হয়েছিল ১৮১৩ সালে । জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ভৌগোলিক পটভূমিকা বিশ্লেষণের পর 
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জেলার পুরাকীর্তি সম্পর্কে লিখেছেন, মলয়শঙ্কর ভট্রাচার্য প্রবন্ধকার এই জেলার প্রত্ববন্তর 
সন্ধানে নিজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বভাবত তার লেখা জেলার পুরাকীর্তির পরিচয় সমৃদ্ধ । 
ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ “'মালদহ জেলার লোক সংস্কৃতি” শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখেছেল। 
মালদহ জেলার চৌহদ্দীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অসংখ্য লোকসংস্কৃতির উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে। নৃতাত্বিক ও সমান্রতত্তের নিরিখে এখানকার লোক সম্প্রদায়ের লোকরুচিতে তা 
কোনটি মিশ্র লোকরীতি, কোনটি বা চিরাগত ভঙ্গিতে (01499) আজ্ বর্তমান। তিনি এর 
শ্রেণি বিন্যাস করে আলোচনা করেছেন। তার লোককাহিনী বিশ্লেষণ প্রশংসার যোগ্য। ডঃ ফণী 
পাল অনেকদিন লোক সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করছেন। তার সোনারায়ের পূজা পার্বন ও পাঁচালী 
প্রকাশিত গ্রস্থ। জেলা সংখ্যায় তার "মালদহের লোক সাহিত্যের ভূমিকা” সুখপাঠ্য । এই জেলা 
সংখ্যায় ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী লিখেছেন, মালদহের গভীরা ও আল্কাপ প্রবন্ধটি প্রবন্ধটি 
সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও প্রণিধানযোগা। ডঃ মলয় বসুর “বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক 
জ্ঞানেন্্রশশী গুপ্ত ও কিছু মালদহ সংবাদ” শীর্ষক নিবদ্ধটিতে তথ্য অনুসন্ধানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস প্রবন্ধকার ও সম্পাদক । তিনি “লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল” 
পুথি সম্পাদনা করেছেন। তার এই জেলা সংখ্যায় “মালদহে শ্রীচৈতন্য” প্রবন্ধটি যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ জয়ানন্দ বা লোচনদাস তাদের চৈতন্যমঙ্গলে অনেক বিষয়ে নীরব থেকেছেন। ডঃ 
বিশ্বাস তার যুক্তিপূর্ণ ও তথ্য নির্ভর ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের “প্রসঙ্গ : 
মালদহে নীলচাষ, নীলকুঠি ও নীল বিদ্রোহ” নিবন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কথাই আছে। ধনঞ্জয় 
রায় “মালদহ জেলার ক্ষত্রিয় সমাজে ধর্মীয় আন্দোলন ১৯১৬-১৯৪৭" শীর্ষক নিবন্ধে 
থানাওয়ারী ধর্মীয় আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। “মালদহের পীর” নিবন্ধে এম. 
আতাউল্লাহ্‌ মুসলিমদের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ও ধর্মতর্ববিদদের এককথায় পীরের কথা 
বলেছেন। ইতিহাস নির্ভর নিবন্ধ। মালদহ জেলার দশটি থানার থানাওয়ারি তীর্থস্থানের 
বিবরণ দিয়েছেন বুদ্ধদেব কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী “'গঙ্গাহ্ৃদি গৌড়ভূমি : তীর্থভূমি মালদহ” নিবন্ধে । 
সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় অমিত গুপ্ত “মালদহের সাহিত্যের উত্তব ও বিকাশ ১৯৫০ 
খ্রিঃ পর্যস্ত এবং ডঃ পুস্পজিৎ রায় সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বলেছেন। ডঃ প্রণয়কুমার 
মালদহ জেলা সংখ্যায় ভাষা সম্পর্কিত রচনার সংখ্যা অবশ্য কম। এই সংখ্যাটি মালদহ 
জেলার দলিল। 


জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা 

জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যার প্রকাশকাল ১৯৮৭ খ্রিস্টান্দে। জলপাইগুড়ি জেলার 
শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রস্থ অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ীর 
সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই জেলার শতবার্ধিকী ১৮৬৯ থেকে ১৯৬৮ 
খ্রিঃ পর্যন্ত ধরা হয়েছে। ডঃ লাহিড়ী এই ক্তেলার এ্রতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাক্তিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক ও সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন: প্রকৃতপক্ষে 
স্মারকপ্রস্থটি ুলপাইগুড়ি জেলা সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ, তার গুরুত্ব অস্থীকার করা যাবে না 
মধৃপর্ণীর জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্নার সঙ্গে উক্ত স্মারকগ্রান্থের পার্থকা পাঠাকের চোখে পড়বে: 


মধূপনী ৪০তএ বর্ষপূর্তি ৰিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২১৬ 


গেজেটিয়ারে জেলার জনজীবনের সামশ্রিকরাপ ধরা পড়ে না। সেইদিক ঘোরে জেলা সংখ্যার 
প্রয়োজন বেশি । এই বৃহত্তর কর্মে গবেষক ও সন্ধিংসু পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হায়োছে। 
প্রাক উনিশ শতকের জলপাইগুড়ি নামের ইতিহাস, সাহিত্য লোককথা-উ পকথায় এ নামের 
কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। ইংরেজ কোম্পানির দলিল, দস্তাবেজে এই নামের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি শব্দের অন্য অনুষঙ্গ পরিতোষ দত্তের “জলপাইশুডি নাম রহস্য" 
নিবন্ধটি। এই নিবন্ধে জলপাইগুড়ি, নামের স্থানগত এবং ভাষাগত বিষয়ের অবতারণা করা 
হয়েছে। এই জেলার ভৌগোলিক পরিচয় দিয়েছেন প্রণবকৃমার চক্রবর্তী। এই জ্ঞেল্যর প্রাচীন 
ইতিহাস চর্চার কথা উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্রণবকুমার ভট্টাচার্য 'শতিহাসের উপাদানের 
পটভূমিকায় জলপাইগুড়ি” প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধকার দিনাজপুর 
জেলার বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত দামেদিরপুর প্রাম (অধুনা বাংলাদেশ) পাঁচটি গুপ্তযুগের 
তাত্রপট্টর উল্লেখ করেছেন। বরেন্দ্রী বা বরেন্্রমণ্ডলের ভৌগোলিক পরিসীমার কথা 
সতিহাসের উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এইরূপ অনেকগুলি তথ্য মিলবে। এটি 
তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ । উত্তরবঙ্গের ইতিহাস চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ডঃ অরুণকুমার মজুমদারের 
বৈকুষ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়ি প্রবন্ধটি তথ্যনির্ভর। দীর্ঘকালের জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস 
বিশ্লেষণ করেছেন। এই জেলার পুরাকীর্তি সম্পর্কে বলেছেন মন্দিরা ভট্টাচার্য। জেলার 
পুরাকীর্তি আলোচনায় লেখিক! ইতিহাস প্রসঙ্গ এনেছেন। গ্রিস্টিয় নবম-দশম শতক থেকে 
বরেন্দ্রভূমি, বগুড়া জেলার করতোয়ার ধারে গড়ে ওঠে প্রাচীন পৌপ্রবর্ধন নগর হত্যাদির 
অনুষঙ্গ লক্ষ্য করার বিষয়। ইতিহাসের সঙ্গে পুরাকীর্তির সংযোগ আছে। আর একটি প্রবন্ধ 
জলপাইগুড়ি জেলার মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা সম্পর্কে লিখেছেন নির্সলচন্দ্র চৌধুরী। 
প্রবন্ধকার ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রবন্ধটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। 

“পশ্চিম ভুয়ার্সের রাজবংশী সমাজ : ডি এইচ ই সান্ডারের প্রতিবেদন” শীর্ষক প্রবন্ধটির 
লেখক ডঃ পবিত্রকৃমার শুপ্ত। ১৮৬৪-৬৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভুটানের কাছ থেকে যে ভূখণ্ড 
অধিকার করে, জ্রলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পর সেটি যুক্ত হয়। এই অঞ্চলের ভ্ররিপের দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছিল ডি এইচ ই সান্ডারের ওপর ৷ পশ্চিম ডুয়ার্সের উত্তরভাগ তিস্তা এবং তোর্ধা 
নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত। সেটি ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে। তোর্ধার পূর্বে সিঞ্চলা পাহাড় 
ভারত ও ভুটানের সীমারেখা । বক্সাদুয়ারের এই অংশটি ছাড়া পশ্চিম ডুয়ার্স সমতল ১১০ 
বছর আগে সান্ডারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এই আল্লাচনাটিতে বর্তমান ভুয়ার্সের 
রাজবংশীদের সমাজ্র-সংস্কৃতির অনেক পার্থক্য ধরা পড়বে। প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির 
পরিবর্তন ঘটেছে, তা অবশ্যই বোঝা যাবে। হীরাচরণ নারজিনারী “মেচ সম্প্রদায়ের একজন 
প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব । তার | Search of Identity The Mech ১৯৮৫ সালে কলকাতা (থেকে 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মেচ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক ১৪টি অধাণয়ে সনিবিষ্ট। ডঃ 
রেবতীমেহন সাহা “জলপাইগুড়ি হ্রেলার কোচ রাভা সমাক্ড" শর্যক: প্রবন্ধে উল্লেখ কারেছেন 
উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তর কিরাত (070০ Mong০৷০৷৭) ভনভর্পৃতক্র একটি শাখা কোচ 
রাভাগণ ' তারা! কোচা বা কোচ অথবা রাভা নামে পরিচিত পশিঠমবলের জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহার, অসমের ধুবড়ি, কোকরাকাড়. গোয়্যলপাড়া ও কামকূপ এলং 2 








নদের পশ্চিমে 


মধুপলী ৪০তম বর্মপৃত্তি বিশেষ সংখা1-২০০৫; ২১৭ 


ডঃ বিমলেন্দু মজুমদার “টোটো জ্ঞনজাতির আর্থসামাজিক বিবর্তন” নিয়ে বলেছেন। 
প্রবন্ধটি তথাপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উদ্লেধ/ কৃষ্ণকান্ত পাল একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি 
Political Mission to Bhutan, Accounts of Bhutan লেখায় টোটো সম্পর্কে প্রথম 
আলোচনা করেন ১৮৬৫ সালে। লোক সংস্কৃতি চর্চায়, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের "জেলার 
মুসলমান সমাজ'’ লেখাটি নবপর্যায়ে রচিত। লেখাটি প্রবন্ধকার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে 
লিখেছেন। নেপালি সম্প্রদায় শুধু পাহাড় অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করেন না. ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্রো তারা ছড়িয়ে আছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় তাদের সংখ্যা কম নয়। 
মোহন প্রসাদ দহাল এই জেলার নেপালি সমাজ্র সম্পর্কে লিবেছেন। সাংস্কৃতিক সচেতনতা, 
সাহিতাক সচেতনতা, প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত, সংস্থা সংগঠন এবং 
নেপালি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রভৃতি অধ্যায়ে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন দহাল। 
এছাড়া এই জেলা সংখ্যায় অনেক তথ্যবহুল উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। 


কোচবিহার জেলা সংখ্যা : 

কোচবিহার জেলা সংখা! আয়তনে অনেক বড়। ৪৩টি প্রবন্ধ, তাছাড়া সাক্ষাৎকার ও 
পরিশিষ্ট অংশ আছে। সংখ্যাটি ৫২০ পাতার। তবে আকারে বড় হলেই শুণগত উৎকর্ষ 
বোঝায় না। সেদিক থেকে অবশ্য কোচবিহার জেলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি গুরুত্ব অনুসারে 
তুলে ধরে এবং এ্তিহা্িক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, লৌকিক প্রভৃতি 
দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষভাবে তার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংখ্যা সম্পাদক ডঃ 
আনন্দগোপাল ঘোষ ছোট-বড় দশটি অংশে জেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছেন। 
তিনি কোচবিহারের ইতিহাস গোড়া থেকে তুলে ধরেছেন এবং জেলার হ্রন্মের কথা উল্লেখ 
করেছেন। কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। কোচবিহার জেলার সীমারেখা 
ও তার তৃপ্রকৃতি সমুদয় আলোচনা, ডঃ শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায় “কোচবিহার জেলার 
সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক পরিচয়” প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি 
প্রবন্ধ গবেষক ও মননশীল পাঠককে আকর্ষণ করবে। ডঃ মলয়শংকর ভট্টাচার্য লিখেছেন, 
“কোচবিহার জেলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান”, ডঃ নগেন্দ্রনাথ আচার্য লিখেছেন, 
কোচবিহারের ইতিহাস চর্চায় অসমীয়া এতিহানিক উপাদান”, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
নীলাংশুশেখর দাসের প্রাক কোচপর্বের রাভ্রানৈতিক ইতিহাস এবং রত্না রায় সান্যালের 
কোচরাজ্ঞ বংশের রাজ্ঞানতিক বিবর্তনের ইতিহাস অবশ্যই উল্লেখ করা যায়। এতিহ্যমণ্ডিত 
এই জেলার প্রত্রতান্তিক নিদর্শন সম্পর্কে ডঃ কমলেশচন্দ্র দাসের প্রবন্ধটি তথাপূর্ণ সংযোজন। 
হিতেন নাগ অন্য ধরনের নিবন্ধ লিখেছেন, 'কোচবিহারের মুসলমান সমাজ্ঞ : অগ্রগতি ও 
বিকাশ"'। আর একটি উল্লেখ্য নিবন্ধ. “কোচবিহার রাজ্রপরিবারে সাহিতাচর্চা”। এইটি 
লিখেছেন, ডঃ মুণালকান্ডি দাম। বাংলা সাহিতো এই সাহিত্যচর্চার স্থান শ্বীকৃত। ডঃ দিগ্বিজয় 
দে সরকার কোচবিহারে নাটাচর্চা প্রবন্ধে অনেকগুলি নতুন তথা যুক্ত করোছেন। ডঃ দে 
সরকার উল্লেখ করেছেন, বাংলা নাট্য সাহিতোর ইতিহাসে কোচবিহারের শতবার্ষের এতিহা। 
তন্ম লাটাশশ" প্রতিষ্ঠার দু-সছর আগে ১৮৭০ খ্রি: কোচবিহার শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি 
ঘালে খাগড়ালাড়ি ড্রামাটিক ক্লাব স্থাপিত হয়। এ ঘটনা তাতপর্যপরন ধর্ননারায়ণ বর্মা 
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লোকাচারের কথা বলেছেন। সমাজ জীবনের প্রতোকটি ক্ষেত্রে-জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই 
লোকাচার স্মরণীয়ে। জাতক অশৌচ, মৃতাশৌচ বিবাহ, মিতর ধরা. যাত্রাপৃজা, হদুমদেও পুজা 
ইত্যাদি বিবয়ে ধর্মনারায়ণ বর্ম আলোচনা করেছেন। সুর্খবিলাস বর্শা লোকসংগীতে 
কোচবিহার নিবন্ধে ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে মুখ্য আলোচনা করেছেন। সাবলীল আলোচনা, 
পালাগান, কুশান ও বিষহরা সম্বন্ধে আলোচনাটি মনোগ্রাহী। কোচবিহার রাজ্যে রাজ্রনৈতিক 
আন্দোলন বিষটি লক্ষ্য করার বিষয়। কেননা দীর্ঘকাল রাজতন্ত্র বহাল ছিল এ রাজ্যে, তারপর 
নানা পরিবর্তনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য চেহারা অনুমেয়। এ বিশেষ কাজ্জটি খুগ্মভাবে 
আনন্দগোপাল ঘোষ ও শেখর সরকার করেছেন। তাদের প্রবন্ধটি হল “কোচবিহার রাজ্যে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা” । উত্তরবঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজে ঠাকুর পঞ্চানন স্মরণীয় নাম। 
তার বর্ণময় কর্মজীবন ও সাধনা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সুশীল 
রায়সরকার তাকে নিয়ে লিখেছেন, ঠাকুর পঞ্চানন : কর্মে ও মননে। জীবন দে ছোট নিবন্ধে 
এই জেলর কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। তবে অবিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক 
পরিসীমাকে আশ্রয় করেছেন। মধুপর্ণীর কোচবিহার জ্ঞেলা সংখ্যাটি তথা সমৃদ্ধ। সাক্ষাৎকার 
ও পরিশিষ্ট অংশ দুইটি মূল্যবান সংগ্রহ। 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা : 

মধুপর্ণীর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যাটি ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে 
এই জেলা দ্বিখণ্ডিত হয়নি। সেদিক থেকে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। পশ্চিম দিনাজপুর ক্রেলা 
সংখ্যায় ৫৮টি ছোট-বড় প্রবন্ধ ও আলোচনা এবং লেখকের সংখ্যা ৫৯ জন। ইতিহাসকে 
সামনে রেখে এই জেলা সংখ্যার উদ্যোগ। সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও 
্রত্বতত্ব, ইতিহাস ও আন্দোলন, ইতিহাস ও জনশ্রুতি, নৃতত্ব, আদিবাসী-উ পজাতি, জলসম্পদ, 
পর্যটন, যোগাযোগ, শিক্ষা, সামাজিক কাঠামো, উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্য, লোক সংস্কৃতি, ভূমি, 
পরিবেশ প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে আরও কিছু সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই 
জেলা সংখ্যার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু কথা বলার দরকার । জ্রেলার প্রধান প্রধান পুরাকীর্তির 
পরিচয় দিয়েছেন ড. অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী। পুরাকীর্তির প্রসঙ্গে ইতিহাসের কথা বলেছেন। এই 
কারণে লেখাটি শুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম দিনাজ্রপুরের আদি ইতিহাসের এতিহাসিক পটভূমি নিয়ে 
বলেছেন মোহরাব আলী। গবেষক এবং সিরিয়াস পাঠকের নিকট লেখাটি ক্ররুরি। আর 
একটি মূল্যবান লেখা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলন। লিখেছেন মানবেশ 
চৌধুরি। ১৯৩৬ সালে লক্ষোতে সারা ভারত কৃষকসভা গঠিত হবার পর ১৯৩৭ সালে 
বাকুড়ার পাত্রসায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা গঠিত হয়। ভারত তথা বাংলায় (উভয় 
বাংলা) এই আন্দোলনে দিনাক্তপূর ফ্তেলার ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর 
আন্দোলন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । অরুণকৃমার মজ্মদারের ''তেভাগ আন্দোলন : প্রেক্ষাপট 
দিনাজপুর জেলা” নিবন্ধটি ক্তেলা সংকলনে যুক্ত করে সম্পাদক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। 
তেভাগা আন্দোলনের দিনাভপুর ড্রেল'র ভূমিকা অনস্বীকার্য । এই সংকলনে পশ্চিম দিনাভপ্র 
জেলার তফসিঙ্লী জাতিস্নাহের পরিচয় সামাজিক অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিজ প্রেক্ষাপট শীর্ষক 
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প্রবন্ধটির লেখক ধনগ্জয় রায়। লেখক এই জ্রেলার ছোটবড় তফসিলী জাতিসমূহের পরিচয় 
দিয়েছেন। তাদের বিচিত্র জীবন-জীবিকা নিরিখে তিনটি সারণী ব্যবহার করেছেন। রিয়াজুল 
হক “সীমান্ত পশ্চিম দিনাজপুরের মুসলমান সমাত্র ও সংস্কৃতি” প্রবন্ধে বিস্তীর্ণ সীমানা 
নির্ধারণ এবং এ অঞ্চলের কথা তুলে ধরেছেন। গবেষকদের কাজে লাগবে। লোক সংস্কৃতি 
চর্চার ক্ষেত্রে দুলাল চৌধুরির নামটি উল্লেখ্য। তার প্রবন্ধটি “পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্য : 
একটি সমীক্ষা" অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপূর্ণ ও বিচার বিশ্লেষণে সুন্দর । 
আরো একটি বিশে ধরনের প্রবন্ধ এই জেলা সংখ্যায় যুক্ত হয়েছে, সুভাষচন্দ্র রায়টৌধুরির 
পশ্চিম দিনাজ্ঞপুর জেলার উপভাষা-__একটি সংক্ষিপ্ত রাপরেখা। ভাষাতাত্বিক আলোচনা । 
তার গবেষণার বিষয়। তিনি এই জেলার প্রত্যত্ত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন। প্রতীন 
ঘোষদভ্তিদার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত 
রূপরেখা টেনেছেন। জেলার ভূমি সংস্কারের সাফল্যের একটা খতিয়ান পেশ করেছেন। 
গোপাল লাহা ধৈর্য সহকারে পরিশ্রমসাধ্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রবন্ধ ও আলোচনাপঞ্জি 
তৈরি করেছেন। ৬১ পাতা সম্বলিত প্রবন্ধ। আলোচনা, লেখক, পত্রিকা, স্মরণিকার বর্ষ, 
সংখ্যা, সন এবং প্রকাশ স্থানের উল্লেখ করেছেন, গবেষক ও সিরিয়াস পাঠকের কাজে 


লাগবে। 


দার্জিলিং জেলা সংখ্যা : 

মধুপর্ণীর দার্ভিলিং জেলা সংখ্যাটির প্রকাশকাল ১৯৯৬ সাল। দার্জিলিং জেলার প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য, পাহাড় ও সমতল, বনাঞ্চল, অরণাচর-প্রাণি, চা-বাগান, নানা ভাষা-ভাষী মানুষ, 
শিক্ষা, রাত্রনীতি, সমাজ কাঠামো, লোক সংস্কৃতির উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য সব মিলিয়ে 
বৈচিত্রপূর্ণ। দার্জিলিং জেলার সামগ্রিক পরিচয় এই জেলা সংখ্যার পূর্বে পাওয়া যায়নি। 
১৯০৭ সালে L.S.S O'Malley-Bengal District Gazetteers Darjeeling প্রকাশ 
করেছিলেন। মধূপণীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য ভিন্নতর পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলা 
ভাষায় দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশ করলেন। এই জেলার বিশদ বিবরণ তথ্যসহ ৪৬টি 
প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে এবং ১০টি পর্যায়ে তা সংকলিত। এই জেলা সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ, "পূর্ব মোরাঙ্‌ প্রসঙ্গ : দার্জিলিং জিলা সংগঠনে একটি অজ্ঞাত অধ্যায়?” প্রবন্ধকার 
তাপস রায়ট্ৌধুবি ইতিহাসভিস্তিক তথ্য সংযোজন করেছেন । পূর্ব মোরাডের ভৌগোলিক 
অবস্থান পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। পরিবর্তন ঘটেছে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে । পূর্ব 
মোরাত মেচি ও মহানন্দার মাঝে ছোট ভূখণ্ড ২৮৮ বর্গ কিলোমিটার। ১৬৪২ খ্রিঃ থেকে 
১৯৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট। দার্জিলিং জেলা গঠনের ক্ষেত্রে 
পূর্ব মোরাঙের অবস্থান দেখান হয়েছে। পূর্ব মোরাঙ সম্পর্কে এমন তথা নির্ভর প্রবন্ধ বাংলায় 
পূর্বে প্রকাশিত হয়নি । লেখকের তথাসূত্র যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। টোউরমলের “দার্জিলিং জ্রেলার 
ইতিহাস এবং ভূমি ও ভূমি রাজন্বের বিবর্তন" আর একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ৷ সিকিম, ভূটান 
এবং সমতল ক্ষেত্রের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এর স্থান। ভূমি রাজন্বের 
খুঁটিনাটি তথ্যাদি টাউরমল তুলে ধরেছেন ' ১৮৯৮ এবং ১৯১৯-২৫ খ্রিস্টানদের জরিপ ও 
্তমি বন্দেলম্ত দেওয়ার সময় এই অপ্ঃলের সুদির ‘শ্রেণি ও একর প্রতি রাক্তহের হার একটি 
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সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। খাজনার তারতম্য চোখে পড়বে। সময়ভেদে ভ্রেলার জমির 
পরিমাণ এবং তার রূপান্তর পাহাড় ও সমতল উভয়ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য করার বিষয়। এই 
জেলার ভূমি ও ভূমি রাজস্বের বিবর্তন লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। এই জেলা সংখ্যায় আর 
একটি মূল্যবান প্রবন্ধ অরুণভূষণ মজুমদারের “দার্জিলিং জেলার নেপব্য বৃত্তান্ত ।"" প্রবন্ধকার 
সতিহাসবিদ। তিনি অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যস্ত দার্জিলিং জেলার ইতিহাস 
পর্যালোচনা করেছেন । সেখানে রাজনৈতিক অনুবঙ্গ উপস্থিত । এই প্রসঙ্গে ভার Britain and 
the Himalayan Kingdom of Bhotan গ্রন্থটি পাঠক অবশ্যই মনে রাখবেন। অশোক 
গঙ্গোপাধ্যায় দার্জিলিং জেলার চা-বাগিচার শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। তার এই 
বিষয়ে ধ্যানধারণা স্পষ্ট। তিনি এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতঙ্গ ক্ষেত্রের চা- 
বাগান্গুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা, বিভিন্ন সেনসাস রিপোর্ট, গেজেটিয়ার শুধু নয়, অনেক পুরনো 
গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। সৌরেন বসুর দার্জিলিং জেলার গণ ও 
রাজনৈতিক আন্দোলন দীর্ঘ লেখা না হলেও সুচিন্তিত মতামত সমৃদ্ধ । তরাই ও পাহাড় 
এল্যকার, মাটির কাছাকাছি মানুষের কথা তুলে ধরেছেন সৌমেন নাগ “স্বাধীনতা পূর্ব 
_ দার্জিলিং-এর রাজনৈতিক পটভূমিকায় চা বাগিচার ভূমিকা" নিবন্ধে পাহাড়ে বিভিন্ন 
জনগোষ্ঠী তাদের ভাবা ও সংখ্যা সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে যুক্ত করেছেন। ব্রিটিশ 
শাসনকালে চা-বাশিচাগুলির মালিক ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতখানি অনিশ্চিত 
ছিল, তা দেখিয়েছেন। এই জেলা সংখ্যায় অন্যান্য উল্লেখ্য প্রবন্ধাবলী, নীরেন চৌধুরির 
দার্জিলিত্ের জনজাতি : আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা, মানস দাশগুত্যের দার্জিলিং 
জেলার অর্থনৈতিক পরিচয়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের দার্ছিলিং জেলার পর্যটন, তাপস 
চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : অতীত থেকে বর্তমান, হরেন ঘোষের দার্জিলিতের 
নেপালী সম্প্রদায়ের পূজা পার্বন ও লোক উৎসব প্রভৃতি। 


এইভাবে মধুপনী পত্রের সম্পাদক সমগ্র উত্তরবঙ্গকে পাঁচটি খণ্ডে সীমাবদ্ধ করেছেন। 


স্বভাবত লেখক, গবেষক ও সাংবাদিকরা উপকৃত হয়েছেন। শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তিগত 
সংগ্রহ সমৃদ্ধ হয়েছে। এককথায় দলিল বলা যায়। অবশ্যই শাম্বতকালের পথিক মধূপণী। 
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মধুপর্ণী : জোয়ার পূর্ণিমায় 


উৎপল ঝা 


চা 

মধুপনীর সঙ্গে আমার পরিচয় তিন দশকেরও আগে। তখন সবে স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে 
কলেজের দরজায়। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সূত্রে স্থানীয় পত্রপত্রিকার সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ 
গড়ে উঠছে। কালিয়াগঞ্জে তখন পত্রিকা বলতে 'খাঁটিকথা’। সম্পাদক শরৎচন্দ্র চাকী। তার 
চিন্তা-ভাবনা সাহিত্যবোধ আমাদের কাছে প্রত্ব নিদর্শন হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। আমাদের 
সহপাঠী ধনঞ্জয় রায় তার লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবিতে শহরতলিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে! তার 
'দেবদারু বনে আগুন’ কাবাগ্রস্বের আগাম ঘোষণা তাকে সাহিত্যিকের তকমা এঁটে দিয়েছে। 
তার সঙ্গে সঙ্গে তখন এসে ভিড়েছে স্বপন কুণ্ডু সহ আরও কয়েকজন। আর সেখানেই ঠিক 
হয়েছে একটি পাক্ষিক সংবাদ-সাহিত্যমূলক পত্রিকা বের করতে হবে। কখন না জানি সেই 
স্রোতে ভিড়েছি। পত্রিকা তো বের হল, সেখানে সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ হ্রায়গা এতই কম যে 
তৃপ্তি মেল না। নতুন একটি পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হয় আর সেই সূত্রেই ত্রৈমাসিক 
“গৌড় জ্ঞন যাহে' পত্রার আত্মপ্রকাশ এবং আমাদের হাত পাকানর প্রয়াস। পত্রিকা প্রকাশের 
আনন্দে উত্তেজ্ঞনায় নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছি। 

ক্রমে নিজ শহরতলির সীমানা ডিডিয়ে পার্্ববত্তী মহকুমা শহর রায়গঞ্জের দিকে দৃষ্টি পড়ে। 
সেখানার যে সব পত্রপত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁরা হল তরঙ্গ, প্রেক্ষণ, কবিতা 
পাক্ষিক, আশি প্রভৃতি ৷ রায়গঞ্জের কবি সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানান হয় সাহিত্যপাঠের 
আসরে- রায়গঞ্জ থেকেও ডাক আসে আমাদের। 

কালিয়াগঞ্জে 'প্রতীতি'র আসর একটা বড় প্লাটফর্ম ছিল। সেখানে সবাইকে এক জায়গায় 
করার একটা চেষ্টা করা হয়-_হয় গল্প, কবিতা পাঠ, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা । তখন হাজারে 
হাজারে উদ্ধান্থ এসে এই জেলায় ভিড় করেছে বাংলাদেশ থেকে। সেই সময় তরঙ্গ পত্রিকার 
সম্পাদক স্বপন মজুমদার ৷ সেখানেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি কবিতার ফোল্ডারে 
“শেখ মুজিব এই একটি নানে' আমার কবিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে আত্ম প্রকাশ করে। যেন 
বিশ্বজয়ের আনন্দ । 

বালরঘাট তখন আমাদের কাছে সুদূর ; বালুরঘাট আমাদের জেলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। 
বালুরঘাটের নাট্যের ধাতি তখন সকলের মুখে মুখে । ঠিক এই সময় একটি পত্রিকার কথা 
আমাদের কাছে এসে পৌছয়। “অধূপর্ণী' নামের ঝংকার আবিষ্ট করে নেয়। পত্রিকার সঙ্গে 
শুভদৃষ্ঠির সঠিক মুহূর্তের কথা আজ্ঞ আর মনে পড়ে না__তবে সেই পত্রিকার সপ্রতিভ, সহজ্ত 
অথচ বাক্তিত্ময় সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় মুহুর্তের কথা মনে গেথে আছে । রায়গঞ্জ 
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ইনস্টিটিউটের এক বৈকালিক সাহিতাসভায় অজিতেশদার সঙ্গে পরিচয় । সবাই যখন নিজের 
আর নিজ্রের পত্রিকার ঢক্তা-নিনাদে সবাক তখন মধুপনী পত্রিকার সম্পাদক উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র 
পত্রপত্রিকার সমস্যা, পত্রিকার মান উদয়ন, পত্রিকাগুলির একত্রিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার 
কথা উত্থাপন করে নিজের স্বাতন্ত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং এক অন্তর্মূখী, ভীরু সাহিত্য 
পথ অভিলাবীর মন জয় করে ফেলেছিলেন। তার মৃদু কথাগুলির অন্তর্নিহিত শক্তির কথা 
সহজেই অনুভব করা যায়। একজন তরুণ লেখককেও তার প্রাপ্য সম্মান দিতে তিনি কুণ্ঠিত 
নন। আর তাই সহজেই তাদের শ্রদ্ধাও তিনি আদায় করে নেন একজন আদর্শ সম্পাদক 
- হিসেবে। পত্রিকার যে সংব্যাটি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল জেলার গৌরব নাট্যকার 
'ম্মথ রায়-এর উপর মধুপর্গীর বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল-__“মফঃস্বলের 
একটি সঙ্গতিহীন ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে এই প্রয়াস শুধু দুঃসাহসিকই ছিল না, অনেকে 
এই প্রয়াসকে অপরিণামদর্শী মূঢ়ের কাজ মনে করেছেন। আমাদের আত্তরিকতায় ফাকি ছিল 
না, আত্মবিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। তাই বিলম্বে হলেও আমরা ঈন্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছি। 
আমাদের প্রয়াস ক্ষুদ্র হতে. পারে, কিন্তু বাঁটি ৷ 
আত্তরিকতায় আর আত্মবিষ্থাসে বঙ্গীয়ান ছিলেন বলেই মধূপণী। পত্রিকার জয়যাত্রা মম্মথ 
রায় সংবর্ধনা সংখ্যাতেই সীমাবন্ধ থাকেনি। এই সংখ্যার লেখকসূচির দিকে তাকালেই বিস্মিত 
হতে হয়-_রমেশচন্দ্র মজুমদার, বনফুল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, দেবনারায়ণ 
গুপ্ত, দিগিল্দরন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার করণ, চারুচন্দ্র সান্যাল সহ বহু বিশিষ্ট লেখক- 
সাহিত্যিক মধুপর্থী পত্রিকার জন্য কলম ধরেছেন। পত্রিকার অষ্টম বর্ষে এই সংখ্যা প্রকাশ 
পেয়েছিল। 
মন্মথ রায় সংখ্যা প্রকাশের দু'বছর পর অর্থাৎ পত্রিকার একাদশ বর্ষে প্রকাশিত হয় 
“বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা'। লেখার গুণমানে, মুদ্রণ সৌকর্যে, গ্রহণ পারিপাট্যে সংখ্যাটি 
বিশিষ্টতার দাবি রাখে। সেদিন পত্রিকাটি হাতে নিয়ে চমকে গিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গ থেকেও 
এই ধরনের সংখ্যা তাহলে প্রকাশ করা যায়। শুধু চমকে যাওয়া নয় কেমন একটা 
অহংকারবোধও সৃষ্টি করেছিল আমাদের মধ্যে, জেলার অন্যান্য পত্রপত্রিকা গোষ্ঠীগুলির 
মধ্যে। 
এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল সংখ্যাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য_ 
উত্তরবঙ্গের এরতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় কিছুটা পরিস্ফুট করাই এই 
সংখ্যাটির উদ্দেশ্য। লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, দেব দেউল. লৌকিক দেবদেবী, উপজাতি 
পরিচয় থেকে শুরু করে কৃষি. ক্ষুদ্র শিল্প, বনভ্ঞ সম্পদ প্রভৃতি বিভিয় বিষয়ের উপর এই 
সংখ্যার রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।" প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যাটিকে উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে একটি 
আকনপ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রতিটি লেখাই সেই সেই বিষয়ের অভিজ্ঞ 
যোগ্যতম ব্যক্তিদের দ্বারা লেখান হয়েছে; এই সংখ্যার প্রচ্ছদটিও অতুলনীয় দৌন্দর্যমশ্ডিত। 
প্রচ্ছদ-এর অভিঘাত মানসপটে চিরকালের জনা আঁকা হয়ে আছে। অথচ প্রচ্ছদটি আলাদা 
কোনো শিল্পীকে দিয়েও করান হয়নি : স্বভাবতই এর কৃতিতও সম্পাদকের প্রাপা। এখনও 
অনেকেই এই সংখ্যাটির খোক্ত করেন. আমাকেও অনেকের অনুরোধে সংখ্যাটি জোগাড় কারে 
- দিতে হয়েছে। এবং নিজের সবেধন সংখ্যাটি অনেক আগ্রাসন থেকে আগলে রাখতে হয়েছে! 
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এর বছর খালেক পারেই হাতে এলো মধুপণীর উত্তরবঙ্গ গল্পসংব্যা। যেখানে উত্তরবঙ্গের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের গল্পকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং কী আশ্চর্য 
প্রবোধবন্ধু অধিকারী, সুভাষ সমাজদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সুরজিৎ বসু 
প্রমুখ খ্যাতনামা গল্পকারদের পাশে কয়েকজন অপরিচিত অখ্যাত গল্পকারদের গল্পকেও ঠাই 
দেওয়া হয়েছে__সেখানে “একা সনাতন’ গল্পটিও রয়েছে। সম্পাদকের প্ররোচনাতেই কবিতা 
লিখিয়ের এই গল্প লেখার উদ্যোগ। তার তাগিদ ব্যতিরেকে কবিতার অঙ্গন ছেড়ে গল্পের 
ভুবনে গদ্য রচনায় পাড়ি দেওয়ার সাহস আমার হত না। মনে পড়ে গল্পটি লেখার পর 
প্রতিক্রিয়া জানার জন্য মাস্টারমশাই বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর কাছে হাজির হয়েছিলাম এবং 
কালিয়াগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক পড়ত্ত বিকেলে সে গল্প শুনে তিনি মন্তব্য 
করেছিলেন 'দ্যাখ্‌, ধারালো অস্ত্র যত্রতত্র প্রয়োগ করলে তার ধার বজায় রাখা যায় না।' গল্পে 
দুঃখের অভাবের সবিস্তার বর্ণনা গল্পটির প্রায় দমবন্ধ করে ফেলার উপক্রম করেছিল। ফলে 
নতুন করে আবার ঘসামাজ্ঞা। আসলে নিজে দুঃখকষ্টের মধ্যে বেড়ে উঠেছি তার প্রভাব 
কিছুটা না কিছুটা তো পড়বেই। তাই হয়তো বা তারপরও কিছুটা মোহবলয় গল্পটিকে ঘিরে 
রেখেছিল! পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গল্প অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছি কিন্ত 
মধুপনী গজ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘একা সনাতন” গল্পটি আমার জীবনের অনেকখানি জায়গা 
এখনও দখল করে আছে। সেই কথার উল্লেখ না করলে শুধু মধূপণীর চল্লিশ বছর বা তার 
কীর্তিফলক আমার কাছে ততটা সংলগ্ন ততটা আপন বোধ হত না। 

সম্পাদকের এই প্রয়াস পঁচিশ বছর বয়সী এক ভীরু যুবককে সাহিত্যক্ষেত্রে লগ্ন হতে 
সাহাযা করেছে। নিজে সাহিত্যের অঙ্গনে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিদান দিতে পারিনি কিন্তু 
সাহিত্যভূমি থেকে আঁজলা ভরে প্রাণবায়ু নিতে যে পেরেছি, সেটাই আমার কাছে কিছুটা 
হলেও জীবনের সার্থকতা । আর এইখানেই সম্পাদকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা । 

এই সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে সম্পাদক তার অভি রায়ের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন_ 
'মধুপর্ণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা বিশেষভাবে প্রশংসিত ও জ্ঞনপ্রিয় হবার পর পাঠকদের একটা বড় 
অংশ একটি গন্সসংখ্যার দাবি রাখলেন আমাদের কাছে। ....কোথায় সে সত্তা আলোড়নকারী 
ছোটগল্প বা মুহূর্তে, বিদ্যুৎ্চমকের মতো হৃৎপিগুকে বিদ্ধ করে, কিংবা উত্তীর্ণ করে শিল্পীর 
ঈন্দিত রসলোকে। ...এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি এই সংখ্যার সব 
মিলিয়েই কোনো না কোনোভাবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত, অবশ্য লেখাগুলি তাই বলে সব 
সময়েই উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক হয়ে উঠেনি-_ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা হওয়া উচিতও নয়। তবে 
অনামী তরুণ লেখকদের মধে) পাঠকরা যদি সম্ভাবনা খুঁজে পান এবং ভবিবাতে এই তরুণরা 
যদি তাদের প্রতিভা প্রনাণিত করতে পারেন, তবে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে। 

নান! সময়ে অভিযোগ ওঠে । অপরিচিত তরুণ লিখিয়েরা সুযোগ পান না। তার সততা 
যাচাই কর" আমাদের উদ্দেশা নয়__শুধু সেইরকম কিছু তরুণকে এই সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত 
প্রবীণদের পাশে পাশে স্থান দেওয়া হল-_এবার বিচারকদের হাতে বিচারের তার।' একদম 
খাঁটি কথা । সম্পাদকের কর্তব্য তার কাজ্ত কারে যাওয়া। তরুণ গল্পকারদের মধ্যে দু-একজনও 
যদি ভবিষাতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন সেটাই পত্রিকা তথা সম্পাদকের সার্থকতা! 

এরপর মধূপর্লা একে একে উত্তরবঙ্গের ভেল্াশুলি নিয়ে এক-একটি সংখ্যা প্রকাশের 
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উদ্যোগ নেয়। আসলে উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যার সাফল্যের মধ্যেই এর বীজ সুপ্ত হয়েছিল 
উত্তরবঙ্গ সংখ্যার পুনর্ু্রণে না গিয়ে মধুপর্ণী আরো ব্যাপপতাবে এক-একটি জেলাকে ভিত্তি 
করে এক-একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে উদ্যোগী হয়। বিশেষত উত্তরবঙ্গ সংখ্যাটি যেমন 
পাঠকদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল যে উত্তরবঙ্গ থেকেও এই মানের কাজ করা 
সম্ভব। একইভাবে মধুপণীর মধ্যেও তা আত্মবিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করেছিল । ফলে আমরা 
দেখছি ১৯৮৫ সালে মালদহ জ্ঞেলা সংখ্যা, ১৯৮৭-তে জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৯৯০ 
সালে কোচবিহার জলো সংখ্যা, ১৯৯৩ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা এবং ১৯৯৩৬ 
সালে দার্জিলিং জেলা সংখ্যা। এ যে কী বিশাল কান্দ তা বলে বোঝান সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গের 
জেলাগুলিকে গভীরভাবে জানতে হলে মধুপলীর এই সংখ্যাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় 
নেই। 

গভীর নিষ্ঠা, সাহিত্য প্রেম ও আন্তরিকতা ছাড়া দীর্ঘ চল্লিশ বছর একটানা একটি 
অব্যবসায়িক পত্রিকা প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব কাজ। পত্রিকা গোষ্ঠী একটা থাকলেও 
সম্পাদককে প্রায় এককভাবে এগিয়ে যেতে হয়েছে প্রতিষ্ঠালগ্নে সুধীর করণ এই পত্রিকার 
সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেও মধুপর্গী এবং অজিতেশ ভট্টাচার্য প্রায় সমার্থক হয়ে 
দীঁড়িয়েছে। পত্রিকার পয়ত্রিশ বছরে মধূপর্নীতে প্রকাশিত গল্পের বাছাই গল্প নিয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে বিশেষ সংখ্যা। আমার পরিতৃত্তির বিষয় যে বাছাই পর্বে “একা সনাতন!’ উত্তীর্ণ হয়েছে। 

পত্রিকাটিকে সম্তানন্সেহে লালন করতে গিয়ে লেখক অজিতেশ সম্পাদক অজিতেশের 
আড়ালে চাপা পড়েছেন। এও এক ধরনের আত্মত্যাগ। 

মধুপর্ণীর সর্বশেষ সংখ্যা আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে ২০০২ সালের শেষ 
দিকে। সম্পাদক এবার মধুপর্ণীর ঝাপ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। বোধকরি দীর্ঘ 
যাত্রাপথের ক্লান্তি ভিড় করেছে। ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার ইতিহাস অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী পত্রিকার 
ধারাবাহিক দানে পূর্ণ। সেদিক থেকে চল্লিশ বছর সময়কাল কম নয়। কিন্তু সময়ের হিসেবে 
শুধু নয় সার্থকতার দিক. থেকেও মধুপর্ণী বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের তার জায়গা 
করে নিয়েছে। 

তাই আজ যদি মধুপর্ণী তার যাত্রাপথের সমাপ্তি বলে ঘোষণা করে তার কোনোভাবেই 
অগৌরবের হবে না। বিশেষত আমরা যারা মধুপর্ণীর শুভানুধ্যায়ী হয়েও সহমর্ষিতার বা 
সাহায্যের হাত কখনই প্রসারিত করতে পারিনি__তাদের তো বলার কিছুই থাকতে পারে না। 
ম্ধূপর্ণীর চল্লিশ বছরের ইতিহাস শুধু নিজের গৌরবের ইতিহাস নয়, উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র 
পত্রপত্রিকার ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতির জগতে মধুপনীর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকার ইতিহাস। 
সেদিক থেকে “মধুপর্ণী'র বন্ধ হওয়ার অর্থ সাংস্কৃতিক জগতেরই সামগ্রিক ক্ষতি ৷ 

মধূপণীর সম্পাদক এই দীর্ঘ সময়কালে তার প্রতিটি প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছেন সাফল্যের 
সঙ্গে। তার কোনো অভীগ্সাই অপূর্ণ থাকেনি। কিন্তু আজ্ঞ এই মুহূর্তে সম্পাদকের ‘ঘোষণা যেন 
মিথ্যে হয় এই প্রার্থনা। মধুপর্ণীর যাত্রাপথ যেন চলে চলে... এগিয়েই চলে__তীরে দাড়িয়ে 
জ্জোয়ার পূর্ণিমায় মধুপর্ণীকে দেখছি__ 


মনুপজী-১৫ মধুপজী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংঙ্যা-২০০৫/ ২২৫ 


মধুপর্ণীর চল্লিশ বছর 
প্রসঙ্গত জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা 
বিমলেন্দু মজুমদার 


কোনো একটি ক্ষুপ্র পত্রিকা যখন শুধুমাত্র সাহিত্যকে নির্ভর করে দীর্ঘ চল্লিশ বছর টিকে 
থাকে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে এমন কোনো জীবনীশক্তি রয়েছে যা তাকে সমস্ত 
প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকার শক্তি যুগিয়েছে। এভাবে সময় ও সমাজকে জয় করার 
মতো তার শারীরিক নির্মিতির যে কারিগর তাকে অবশ্যই আলোচনার আলোকে আনা 
প্রয়োজন। আমার আলোচনার প্রথম বিষয় ‘মধূপণী' আর এর দীর্ঘস্থায়িত্বের রূপকার 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য। অবাণিজ্যিকতাবে প্রকাশিত একটি সাহিত্য পত্রিকা চালাতে 
গেলে সম্পাদকের যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, তা বোধহয় অজ্িতেশের মধ্যে একটু বেশিই 
ছিল। তার ফলেই সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা বাংলা সংস্কৃতির রাজধানী 
কোলকাতায় গিয়ে অনায়াসে তার উপস্থিতি ঘোষণা করতে পেরেছিল। তারপর বিদক্ষ মহলে 
মধুপর্ণীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। 

যে সময়ে মধুপর্ণী উত্তর বাংলার বালুরঘাটের মতে৷ রেলপথবিহীন একটি শহর থেকে 
প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল তখন সম্ভবত উত্তর বাংলার থেকে তার প্রতিস্পর্ধী সাহিত্য 
পত্রিকা খুব কমই প্রকাশিত হত। এমনকি, বহু কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাবে উচ্চকিত 
জলপাইগুড়ি শহর থেকেও নয়: জলপাইগুড়ি শহরের বহু সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিল-_ প্রয়াত সৃবীর রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত উত্তরদেশ"। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 
সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা কম ছিল না। ক্ষুদ্র পত্রিকা তখনও প্রকাশিত হত অসংখ্য। কিন্ত 
আর্থিক সংকটে অধিকাংশ ক্ষুদ্র পত্রিকাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অন্যদিকে যে-কোনো ক্ষুদ্র পত্রিকার 
সম্পাদক হতে গেলে__লেখক হিসেবে তাকে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়। নিজের লেখার 
ক্ষতি করে, অনাকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদারতা থাকতে হয়। আবার তৈরি 
করতে হয়--উৎসাহী পাঠকগোষ্ঠীও। তা না হলে আর্থিক সংকটকে জয় করা সম্ভব নয়৷ 
এসব কারণে বেশ কয়েক সংখ্যা উচ্চমানের পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেও আর্থিক 
সংকট মোচনের কৌশল না জানায় অনেক ভালো ভালো ক্ষুদ্র পত্রিকা আক্ত হারিয়ে গেছে। 
আর মধুপণীর সম্পাদক অজ্ভিতেশের মধ্যে একই সঙ্গে শিল্পবোধ, সাহিত্যিক এষণা, 
সম্পাদকসুলত আত্মনিবেদন ও আর্থিক সংকটমোচলের জন্য একটি শক্তিশালী পাঠক ও 
পৃষ্ঠপোষকগোষ্ঠী তৈরি করার ক্ষমতা ছিল বলে-__মধুপণী দীর্ঘ পথ পেরিয়ে চল্লিশে পা 
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দিয়েছে। 

আমার সঙ্গে মধুপনী সম্পাদক অক্ভিতেশ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎ সম্ভবত ১৯৭৭-এর শীত 
বতুতে। আমি তখন শুধু কবিতা লিখি। কিন্তু তার কয়েক বছর আগে থেকে সাংবাদিকতা 
সূত্রে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্রতম আদিবাসী গ্রাম টোটোপাড়ায় যাতায়াত শুরু করি এবং তাদের আর্থ- 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে আগ্রহ জম্মায়। এসব করার সূত্রেই অজিতেশ আমাকে 
তার পত্রিকায় টোটোদের সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেন। আমিও অচর্টিত মানসিকতা 
ও অপরিপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলি। আর তা প্রকাশিত হয় 
মধুপর্নীতে। (টোটো উপজ্াতি-বৈদিক যুগের বিচ্ছিন্ন সাক্ষী__মধুপর্নী, শীতসংখ্যা ১৩৮৪)। 

পরবর্তীকালে তারই ভালোবাসার প্রশ্রয়ে মধূপণীতে (বিশেষ গল্প সংখ্যা) প্রকাশিত হয় 
আমার একটা দীর্ঘ গল্প। জানিন। বন্ধুত্বের খাতিরে অজিতেশ সেই গল্পজাতীয় বস্তুটি প্রকাশ 
করেছিলেন কিনা। কিন্তু তারপর আমি অজিতেশবাবু ও “উত্তরদেশ' পত্রিকার সম্পাদক সুধীর 
রায় এবং বন্ধু অশোক দাশগুস্তের উৎসাহে আরো কয়েকটি এ জাতীয় গল্প লিখে ফেলি এবং 
সেগুলি বিভিন্ন ক্ষুদ্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ নয় যে__মধুপরীর কথা বলতে গিয়ে শিবের গীত" 
গাওয়া । আসলে একজন সম্পাদকের নিষ্ঠা ও গৃহিণীপনা কিভাবে একজন সাধারণ মানুষকে 
লিখতে অনুপ্রাণিত করে সে কথা বলাই উদ্দেশ্য। তিনি আমার গল্পজাতীয় কাহিনীগুলো 
শুনতেন একাধিকবার এবং কঠোর গঠনমূলক সমালোচনা করে ছেড়ে দিতেন। যার ফলে তার 
কোনো কোনোটা গল্পের অবয়ব লাভ করেছে। এভাবে তিনি নতুন মাটিতে ফসল ফলিয়ে 
একজন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর মধুপর্ণীকে দিনের পর দিন সমৃদ্ধ করে 
তুলেছেন। অজ্জিতেশ জানেন, শুধুমাত্র গাদা গাদা লেখা ছাপলেই ক্ষুদ্র পত্রিকা বা সাহিত্য 
পত্রিকা হয়ে ওঠে না। তাতে পাঠককে ভারাক্রান্ত করা হয়। পত্রিকার ভালো পাঠক পেতে 
হলে এবং ভালো পাঠক তৈরি করতে গেলে পত্রিকায় প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রেই সমাজ 
সচেতন হতে হবে। ভালে! গৃহিণীপনা না থাকলে সম্পাদকের পটুত্ ব্যর্থতার পরিণত হয়। 
অজিতেশ হচ্ছেন__ একজন সচেতন সম্পাদক-_লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছিলেন নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী । 

মধুপর্ণী পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় চোখ বোলালেই দেখা যাবে কিভাবে তা একটা সীমিত 
সংখ্যক লেখক ও পাঠক গোষ্ঠীকে নিয়ে ধীরে ধীরে চল্লিশের বলিষ্ঠ যৌবনে পদার্পণ করেছে। 
মধুপর্ণীর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের আয়ুক্কালকে যদি দুটি পর্বে ভাগ করি_-তবে আর একটু 
সঠিকভাবে পর্যালোচনা সম্ভব। সম্পাদক যথারীতি বিশ বছরের যে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র প্রকাশ 
করেছেন__তাতে ধরা পড়ে এক ব্যাপক বিষয় বৈচিত্র্য। উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত প্রবন্ধ, বিভিন্ন 
বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণ, একাংক, পরিচিতি ও আলোচনা, কাব্য নাটিকা ও 
কবিতা, অনুবাদ, প্রতিবেশী সাহিতা. বিশ্বসাহিত্য, নাটক ও নাট্য মঞ্চ, স্মরণ ও শ্রদ্ধান্্রলি, 
পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচনা. বিবিধ. পাঠকের অভিমত ইতাদি। কি নেই তাতে! অর্থাৎ 
উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানায় থেকেও অক্ডিতেশ সম্পাদক হিসেবে শুধুমাত্র আঞ্চলিকতার 
মধো আবদ্ধ থাকেননি, অথচ এই ভৌগোলিক অঞ্চলের এমনকি প্রতিবেশী অঞ্চলেরও নানা 
বিষয়কে তিনি বাইরের বিদক্ষ পাততকদের কাছে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করোছেন। 
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আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্রিকাকারদের দ্বিধা 
ছিল। তথাকথিত সংক্কতিবানরা অনেকে এখনও মনে করেন লোকসংস্কৃতি সমাজের 
শিক্ষিতজ্রনদের সামনে তুলে ধরার বস্তু নয়। কিন্তু মধুপণীর প্রায় সূচনা পর্বেই আঞ্চলিক 
লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতে শুরু করে। সেইসঙ্গে 
লোকভাষা ও স্থানীয় ভাষা বিষয়েও মধুপণীই সম্ভবত প্রথম আলোচনা শুরু করে। এর ফলে 
মধুপণী ক্ষুদ্র পত্রিকার জগতে বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সারা 
রাজ্যেই ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা লোকসংক্কৃতি ও আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। 
ফলে উত্তর-দক্ষিণই শুধু নয়__খোদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র পত্রিকা সাময়িক 
পত্রিকা, এমনকি দৈনিক পত্রিকার রবিবারের পাতায় লোকসংক্কতি ও আঞ্চলিক ভাষা একটা 
বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবন্ধ বা 
গবেষণামূলক সন্ধর্ব প্রকাশের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে। এ ধরনের ক্ষুদ্রপত্রিকা 
লোকসংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের জ্রন্য স্বাতন্ত্র লাভ করেছে। ক্ষুদ্রপত্রিকা-_-অতি 
সাম্প্রতিককালে একাজে এগিয়ে এসেছে। 

মধুপর্ণীর আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ “বিশেষ সংখ্যা" বা উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ 
করা। মধুপর্ণীর উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা__বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে যেমন উল্লেখযোগ্য 
তেমনি প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে মননশীলতার পরিচয়ে উজ্জ্বল। 
বর্তমানকালে উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিদ্যায়তনিক যে-কোনো প্রধান সমাজ-সম্পর্কিত গবেষণায় কাজ 
করতে গেলে-_'মধুপণী' অনেকটা পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপঞ্জি হিসেবে সহায়তা করতে 
পারে। 

মধুপনীরি সর্বাপেক্ষা সাহসী পদক্ষেপ বিশেষ জেলা সংখ্যা প্রকাশ করা। অজিতেশ 
উত্তরবঙ্গের প্রতি জেলার পৃথক জেলা সংখ্যা প্রকাশ করে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। 
মালদহ জেলা সংখ্যা প্রকাশের সাফল্য অজ্রিতেশকে জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা প্রকাশে আগ্রহী 
করে তুলেছিল। মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যায় প্রকাশ ১৩৯৪ (১৯৮৭)। ১৯৮৬ সালে 
মধুপর্ণীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য একদিন শীতসকালে চলে এলেন জলপাইগুড়ি। 
তারপর একসময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষকে নিয়ে 
আমার বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আনন্দচন্দ্র কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক 
পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তৈরি হল একটি কমিটি। যার উপদেষ্টামণ্ডলীতে অধ্যাপক পরেশ 
চক্রবর্তী, শ্রীপরিতোধ দত্ত, ডঃ সুরঞ্জন দত্তরায় এবং কালিদাস ভট্টাচার্য। সম্পাদক অধ্যাপক 
অজিতেশ ভট্টাচার্য, সংখ্যা সম্পাদক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ এবং সহযোগী সংখ্যা 
সম্পাদক___বিমলেন্দু মজুমদার ৷ যথারীতি শুরু হয়ে গেল লেখক সূচি ও বিষয়সূচি তৈরি করে 
লেখা সংগ্রহের কাজ্ত। কাজে নেমে বুঝেছিলাম কাজটা কত কঠিন, অথচ অজিতেশ কত সহজে 
তা করে ফেলেন আমাদের এ কাজ্ছে প্রায় সর্বক্ষণ অক্রাস্ত পরিশ্রম করেছেন অধ্যাপক 
পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । তিনি প্রতিটি লেখা নিজ্ছে দেখে আলোচনা করতেন। সে সময় সম্পাদক 
হিসেবে অজ্ঞিতেশ যে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সংযমের পরিচয় দিয়েছে-_-তা এ 
কাজে ব্রতী অনেকের কাছেই শিক্ষণীয় । আনন্দবাবুও সারা জলপাইগুড়ি ঘুরে লেখা সংশ্রাহের 
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কাজে সর্বক্ষণ কাজ করেছেন। আর কোলকাতা সহ সর্বত্র নানা দুরূহ কাজে যিনি সর্বতোভাবে 
সহায়তাই নয়-_নিজেই দায়িত্ব পালন করেছেন__-তিনি হচ্ছেন উত্তর বাংলারই কৃতী সন্তান 
ভ্রীপরিতোষ দত্ত। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র চক্রবতী আজ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি শুধুমাত্র 
উপদেক্টাই ছিলন না__তিনি লেখা সংগ্রহের জন্য আমাদের সঙ্গে বাড়ি-বাড়িতে গিয়েছেল। 
মধুপবীর জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান কোনোদিনই ভোলা যাবে 
না। অবশেষে অক্রিতেশের উত্তরবঙ্গ পরিক্রমার অন্যতম ফসল মধুপর্নী জলপাইগুড়ি জেলা 
সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও কোলকাতায় সাড়া পড়ে 
গেল। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যায় মোট ৪৬টি নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি 
প্রবন্ধই তথ্যবহুল ও সুলিখিত। ফলে ভ্রলপাইগুড়ি জেলা সম্পর্কে এটি একটি অপরিহার্য 
দলিল হিসেবে, বিদ্বান এবং গবেষকদের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে। 

জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যার মতো একে একে অক্িতেশ তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং স্ব- 
স্ব জেলাবাসীর আগ্রহী বিদ্ধ ব্যক্তিদের যৌথ সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলারই 
জেলা সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। যা সারা রাজ্যের কাছেই একটা দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছে। সবচেয়ে 
বড় কথা কোনো জেলা সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রেই সম্পাদক কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ 


করেননি। ফলে প্রতিটি সংখ্যাই অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এভাবে জেলা . . 


সংখ্যাগুলি প্রকাশের ফলে অজিতেশ নানাভাবে সম্মান লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর তাকে যেমন সম্মান প্রদান করেছেন, তেমনি উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। 

পরিশেষে এ কথাই বলি মধূপর্ী আমাদের গর্ব। মধুপর্ণীর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক-_ 
নতুন প্রজন্মের হাত ধরে। 
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মধুপর্ণী 


অমরেন্দ্রনাথ ভৌমিক 


What though the rediance which 
Was once so bright 

Be now for ever taken from my sight, 

Though nothing can bring back the 
hour 

০1 splendour in the grass, of glory in 
the flower; 

We will grieve not, rather tind 


Strength in what remains behind. 
—Wordsworth 


সেই আশির দশকের মাঝামাঝি সময়েই বুঝতে পেরেছিলুম, মধুপণী গোটা উত্তরবঙ্গে 
নিজেকে একট! ইনস্টিটিউশন বানিয়ে ফেলেছে। তার আঙ্গিনা বিরাট; আঙ্গিনা ভর্তি 
অনেকে__বিদগ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলী, শিল্পী ও চিন্তাবিদ্‌। রাজকর্মচারী-জেলাশাসক থেকে শুরু 
করে তারও অনেক নিচে, অনেকে__সমাজের বিভিন্ন স্তরের চেতনার প্রতিফলন ও 
সাহিত্যচৰ্চা । আঙ্গিনায় থরে থরে সাজ্ঞানো মধুপণীর ফসল। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতুম 
না। 

বালুরঘাটের নামটা আমার কেন যেন মনে হতো পরাণপুর হলে যুৎসই হতো। মানুষগুলো 
পরাণ খুলে কথা কয়, পরাণ খোজে । মধুপণী আরও বিশেষ কিছু খুঁজতো-_শহারে নতুন যে 
এলো, সে কি সাহিত্য ভালোবাসে? মিলে গেলে তো কথাই নেই। দিব্যি মধুপণীর পরিবারে 
সমাদর আহ্থান। 

কম সে কম বিশ সাল বাদ। এই বাট ছুঁই ছুই বয়সে অতদিনের কথা সব মনেও রাখতে 
পারিনি। সেটা তিরাশি-চুরাশি সাল হবে। সবে বদলী হয়ে এসেছি বালুরঘাটে। ভোরের 
বালুরঘাট, হিমঠাণ্ডা বালুরঘাট__সকাল অথবা সন্ধেয় আত্রেরীর চর-_ _শিবতলীর 
গাছগাছালি__মুদলের মরশুমে চন্দ্রমলিকা-গোলাপ-ডালিয়ার ঢল- রুপোলী মাছ- _সদ্দোয় 
হাটফেরতা সারবীধা হাটুরে....। দিন নেই, রাত নেই, অঝোরে বরষা! কখনে' নির্জন পথ 
নাটাচর্চার তীর্গ_নাউলমেলা__চকভবালী পেরিয়ে শ্মশান! কত ন্খ-__ভশীরথদা, 
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কালিদাসবাবু, শ্যামলবাবু, স্বপন চ্যাটার্জি, নন্দন রায়, দেবদাস মণ্ডল, কর্নেল বসাক, আরও 
আরও অনেক মুখ এবং অবশ্যই অজিতেশবাবু। এই সব কিছু__স্থান, কাল, পাত্র সব মিলে 
মিশে আমার কাছে তবেই মধুপর্নী। এ সবের ভিতরেই তার কৈশোর পেরিয়ে যৌবন! তারপর 
আরও কুড়ি বছর কেটেছে। তার পর এই হাল-বেহাল। 

নেহাৎ খুদে কাগজ হলে পাতা ওল্টাতুম। ঘরে এনে টিভির ওপরে রাখতুম। ছোটোরা 
গতহপ্তার ধাঁধার উত্তর মেলাতো। আসলে বিকেলে গিশ্রি পত্রিকা খুলে সিনেমার পাতা 
পড়তেন । অথবা রোববারের সকালে মফস্বল শহরে কোন কৃর্শির কেচ্চা চা-যোগে পড়তুম। 
কিন্তু না, মোটেই না। বহুল প্রচারের আশায় মধূপরী চটুল কোনো পথ খোলজেনি। 

প্রতিটি সংখ্যায় সেই একই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেবেছে। নিয়মিত সংখ্যা যেমন বেরিয়েছে, 
তেমনি বৃহৎ কলেবরে বেরিয়েছে ভ্রেলা সংখ্যাগুলো। এক একটা জেলার সুনিপুণ ক্রশ- 
সেকশন- মনোজ্ঞ লেখা, আলোচনা, তথ্য ও বিজ্ঞান। শুধু সৃখপাঠ্য নয়, গবেষণার কাজেও 
দিশারী । 

চল্লিশটা বছর ধরে মধুপনী কী দিয়েছে তার মূল্যায়ন করা আমার সাধ্যি নয়। 
নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমি মধুপ্নীর সঙ্গে থাকিওনি। এসব বলবেন সম্পাদক মশাই। তবে একথা 
বলব, মধুপনীর এক্সটেনশন ওয়ার্ক অসাধারণ; গোটা উত্তরবঙ্গ তো বর্টেই, এপারে দক্ষিণেও 
বিদক্ধজনের ভিতরে মধুপর্লী যথেষ্ট পরিচিত। যাত্রা প্রায় শেষ, তবুও জানতে ইচ্ছা করে এ 
যাত্রার গুরুর কথা । আরও কী বা লক্ষ্য ছিল মধুপনীর? কত বছর পরে বঙ্গদর্শন ফিরে এলো, 
মধুপণী নতুন করে ফিরে আসতে পারে না? 

তো সেই মধূপনী পরিবারের সঙ্গে কমবেশী আলাপ তো হলই, সব থেকে ঘনিষ্ট হয়ে 
পড়লুম অজিতেশবাবূর সঙ্গে। অধ্যাপক অজিতেশবাবু নন, মধূপনীর সম্পাদক অজিতেশবাবু 
নন, একজন প্রাণোচ্ছল রসিক মানুষ অজ্িতেশবাবুকে অভ্তঃপুরে খুঁজে পেলুম। রোমছন 
করতে গিয়ে মনে পড়ছে, অজ্িতেশবাবুর বাড়িতে ছুটির সকাল বিকেল সন্ধেগুলো চর্ব্য- 
চোষা-লেহা-পেয়-সহযোগে। এসবের মূলে অবিশ্যি সাধনাবৌদি__্যার তুলনা কেবল তিনি 
নিজে। ক্রমশ দু'জনের কাছেই দারুণ স্রেহে আটকে গেলুম। এবং আজও আটকে আছি। 

মধুপর্নীর সাহিত্যপাঠের আসরে জমতেন অনেকে । দু-একবার আমিও সে আসরে হাজ্ছির 
হয়েছি। কারও কারও লেখা এত পরিণত ও সুন্দর, গালে হাত দিয়ে শুনেছি। লেখা পড়বার 
পর আলোচনার পালা। লেখার গুণাশুণ বিচার-সমালোচনা। সাজেশন । মধুপণী সাহিতা রচনা 
করতে শেখাত না; যাদের ভিতর সাহিত্যরস আছে, তাদের উৎসাহ দিয়েছে. পথ বলে 
দিয়েছে৷ - 


দেশে শিশুমৃত্যুর হার কামেছে। লিটল ম্যাগাজ্ছিনের ক্ষেত্রে এটা উল্টো-__শৈশব প্রায় 
পেরোতেই পায় না। ভাবতে গিয়ে দেখলুম, যথেষ্ট কারণ আছে বটে: ভুক্ত হাওয়ার শুণে 
আমাদের এদেশের গল্প-কবিতার ফলন বেশি। কিন্তু কাডারে পড়তা কই? সাহিতোর চিরনতুন 
ফসলের কথাও তথৈবচ । কাগজ্ঞপট্টীতে ছ'টাকা কেজি দরে সাড়ে সাতশে সেক্সপীয়ার 
কিনেছি। ঝালমুড়ির ঠোঙ্গায় 'মেঘদৃত'। কোথায় যে আছি, বেশ বুঝতে পারি এহেন জ্ঞল- 
হাওয়ার গুলে মধূপণীর কৈশোর পেরিয়ে ফৌবন একটুও বিকলাঙ্গ হয়নি অপন্তিতে 
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ভোগেনি। চাট্রিখানি কথা? 


তবুও গোটা কয়েক প্রশ্ন ওঠে। আত্মগতম্‌ : মধুপনণীর সঙ্কট মোচনে কী করেছি, কতটুকু 
করেছি? মধূপণীর জন্যে আমার কি কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না? পরগতম্‌ : আমরা যারা 
মধুপনীরি শুভাকাক্ষ্ষী, মধূপণীর আঙ্গিনা ছেড়ে চলে আসবার পরপরই কি বেমালুম সব ভুলে 
গেছি? মধুপনীকে বহাল তবিয়তে রাখবার জ্রন্যে বালুরঘাটের বুদ্ধিজীবীদের কতখানি 
অবদান? এ সঙ্কটময় মুহূর্তে তাদের কী বা কৈফিয়ত? 


এটাও সত্যি-_এই সামাজিক অবক্ষয়ের ভিতরে “মধূ-পর্ণো” বাঁচে, “মধুপণী” বাঁচে না। 
শুকিয়ে যায়। - 
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আত্মস্মৃতি ও মধুপর্ণী 


মধুপরীর চার দশক 


জ্যোৎঙ্লেন্দু চক্রবর্তী 


মধুপর্নী সাহিত্যপত্রের চার দশক পূর্তি একটা বিরাট ব্যাপার, এরতিহাসিকও বলতে পারি। 
এই যে এতখানি পথ অতিক্ৰম করে আসা, এর পেছনে ছিল সম্পাদক এবং উপদেষ্টামণুলীর 
মুক্ত চিন্তা, বলিষ্ঠ দায়বদ্ধতা, সীমাহীন সামান্ত্রিক কর্তব্যবোধ এবং অবশ্যই সাহিত্যের প্রতি 
কুষ্ঠাহীন ভালোবাসা। এটা যে কোনো সাহিত্যসেবী তথা সাহিত্যমনস্ক মানুষের স্বীকার করে 
নিতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। 

কোনো সাহিত্য প্রয়াসকেই নির্দিষ্ট কোনো ভৌগ্যেলিক সীমার মধ্যে আটকে রাখা উচিত 
নয়। এতে সংরীর্ণতা আসে। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, দক্ষিণবঙ্গের সাহিত্য ইত্যাদি নানারকম কথা 
শোনা যায়। অদ্ভুত কথা অবশ্যই। একই বঙ্গে একই. ভাষায় লিখিত সাহিত্য, বিষয় এবং 
তাবারীতি তথা সংলাপ ও প্রাকৃতিক বর্ণনা পৃথক হতেই পারে, এ বঙ্গের সে বঙ্গের সাহিত্য 
হয় কী করে! মধূপরীর কথা উঠলে কখনও কখনও শুনেছি, উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ভালো 
সাহিত্যপত্র মধুপণী-_ প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়, সমীক্ষায় এক অনন্য সম্পাদনা। সুখের বিষয়, 
মধুপনীকে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গে আটবে৷ রাখা যায়নি। অচিরেই জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গের এই 
অসাধারণ সাহিতাপত্রটি সবার্থেই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে উঠেছে। এর কয়েকটি 
বিশেষ সংখ্যা তো পাঠক সমাজ তথা সুধী মহলে তুমুল আলোড়ন জাগিয়েছে। কখনও আগ- 
সামাজিক দলিল হয়ে উঠেছে, কখনও বা নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী গবেষকের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে 
সমাদর লাভ করেছে। এ বিশাল গৌরবের কথা। 

মধুপর্নীর সুযোগা সম্পাদক অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা 
সাতের দশকের শেষ দাকে। জলপাইগুড়িতে । অজ্ঞিতেশবাবূ অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আড্ডা 
দিয়েছিলেন । সিংহভাগই জুড়ে ছিল মধুপণী সংক্রান্ত কথা। দিন সাতেক জলপাইগুড়িতে 
ছিলেন। তার একটা বিশিষ্টতা ছিল, এমন খুব কম সম্পাদকের বেলায় দেখেছি, কবি 
সাহিত্যিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিবিষ্ট মনে গল্প-কবিতা ঘন্টার পর ঘন্টা শোন!। তারপর 
পছন্দের গল্প-কবিতা মধূপণীর জন্য সংগ্রহ করা । বহুবার আমি ওর সঙ্গী ছিলাম। চারপাশের 
জগৎ ভুলে বহু সময় ধরে সাহিতো লীন হয়ে থাকা, এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার । এ ব্যাপারে 
অবশ্যই তিনি এক বাতিক্রমী মানুষ। 

এভাবেই একদিন জ্ঞলপাইশুড়ি কেরানিপাড়ায় সুলেখক সুরজিত বসুর সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছিলাম । সব্যসাচী লেখক সুরক্তিৎ বসু. অনেকেরই প্রিয় বাচ্চা. কী চমৎকারই ন' লিঙ্তেন ! 
অসম্ভব সজ্জন আর তৃমূল আড্ডাবাজ । সৃরভিৎ বসু আমারও বাচ্ছুদা হয়ে উনেছিঙুলন হেদিন 


অধুপর্জী ৪০তম বর্মপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৩৩ 


এই সাহিত ও সাহিত্যিক প্রাণ মানুষটি অকালে চলে গেলেন, বহু রাত অব্দি চোখের জল 
ফেলেছিলাম । আজও তাকে ভুলিনি । মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়, এই মানুষটির সঙ্গে দেখা না 
হলে জীবনে একটা অপূর্ণতা থেকে যেত। এ জন্য অঙ্ছিতেশবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ সেইসঙ্গে 
মধুপণীকেও। 

সহ থর সার্ক লেখক অধ্যাপক হরেন ঘোষের শিলিওড়ি বাছাবততীন পার্কের বাড়িতে 
প্রথম গিয়েছিলাম অজিতেশবাবুর সঙ্গেই। বলতে কি, সদালাপী হরেন ঘোষ আমাকে প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে নিজের হৃদয়ের মানুষ করে নিয়েছিলেন। মধুপণীতে প্রকাশিত আমার দুটো গল্প__ 
ভাটিয়ালী’ এবং “আমিনার শরম' নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। সেদিন আলোচক 
হরেন ঘোষ লেখক হরেন ঘোষকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। আমার তাকে কাছের মানুষ বলে 
ভাবতে দেরি হয়নি। ড. আনন্দগোপাল ঘোষকে নিয়ে হরেন ঘোষ একদিন উপস্থিত হয়েছিলেন 
আমার আলিপুরদুয়ার জংশনের কোয়ার্টার্সে। বৈশাখের এক প্রাক্‌ দুপুরে । সাহিত্য নিয়ে ঝদ্ধ 
আলোচনা হয়েছিল অনেকক্ষণ। এসব কথা লিখছি এই কারণেই যে আমি কলকাতার দুটো 
একটা নামী কাগজে গল্প-উপন্যাস লিখলেও মধুপণীতে লেখার সূত্রেই এইসব বিদগ্ধ মানুষের 
সঙ্গে সেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলাম খ্যাতিমান লেখক চোমংলামা মধুপণীতে আমার গল্প 
পড়েই বোধহয় প্রথম আমার সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন। অন্যধারার অত্যত্ত জনপ্রিয় দুই 
গল্পকার, পীযুষ ভট্টাচার্য এবং বিপুল দাসের উৎকৃষ্ট গল্প প্রথম মধুপনীতেই পড়েছিলাম। 

মধুপর্ণীর প্রতি তাই আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। 


মধুপণী একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্র হলেও কখনই লেখকের ভারে কাটত না, লেখার 
ভারে কাটত। তাই অনেক অখ্যাত কিংবা স্বল্পখ্যাত লেখকের অসাধারণ রচনা মধুপণীতেই 
দেখেছি। লেখা নির্বাচনে মধুপলী আপস করেনি কখনও । তাই মধুপণী মানেই ভালো লেখা, এ 
বিশ্বাস হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। 

উজ্জ্বল কথাকার, গল্প-কবিতা দু'ধরনের লেখাতেই খাঁর সমান সাবলীলতা, মালদার সেই 
সদা সহাস্য অমিত গুপ্ত, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ, একান্ত আপনজন। মধুপীর মাধ্যমেই 
তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তিনিও সম্ভবত আমার নামটি লেখক হিসেবে মনে 
রেখেছিলেন মধুপণীঁতে আমার গল্প পড়েই । আজও মালদা যাব, কিন্ত অমিতদার সঙ্গে দেখা হবে 
না, এটা যেন ভাবতেই পারিনা। 

উঠতি লেখকাদের সাগ্রহে এবং সাদরে জায়গা করে দিয়েছিল মধুপনী। খাদের লেখায় 
প্রতিশ্রুতি ছিল, তাদের অনেকেরই লেখা এই সাহিত্যপরে দেখেছি। বালুরঘাট থেকে ভুয়ার্স_ 
বহু কবি সাহিত্যিককেই জ্ঞানি, মধুপণীর পাতায় আত্মপ্রকাশ করে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছেন 
এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিতোর বৃহত্তর পরিধিতে সুপরিচিত হয়েছেন। মধুপরীর এমন 
ধারাবাহিক উচ্ছ্বল ভূমিকা ও অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 

আমার বেশ কয়েকটি গল্প ও আলোচনা মধুপর্ীর পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভাগ্যিস 
করেছিল! আল্তকের প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও টুপন্যািক ভগীরথ মিশ্রেরও প্রথম দিককার 
কয়েকটা গল্প মধূপ্লীতেই পড়েছিলাম। প্রত্যেকটা গল্প পাঠক সমাজে দারুণ সাড়া 
জাগিয়েছিল: একেবারেই ভিন্ন স্বাদের গল্প ছিল। আমর! উভয়ে উভয়কে নামেই চিনতাম। 
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একদিন শেষ চৈত্রের সাতসকালে আমার আলিপুরদুয়ার জংশনের কোয়ার্টার্সে সুসাহিত্যিক 
অধ্যাপক অর্ণব সেনের সঙ্গে সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন। ছোট্টোখাটো একটি সাহিত্যের 
বৈঠকও হয়ে গেল। প্রথম সেই আলাপ থেকে হৃদ্যতা হতে বেশি সময় লাগেনি। এমন 
আলাপী তথা বৈঠকী মেজ্ছাজের মানুষ খুব কমই দেখা যায় । ভগীরথের লেখার হাতটি যেমন 
সোনার, হৃদয়টিও তেমনি। মধুপনীকে তাই ভুলি কেমন করে: 

আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'ভাটিয়ালী' মধুপণীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । প্রশংসা করে 
বহু পাঠক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মধুপনীর একটি চমতকার পাঠক সম্যজ্জ ছিল। পরবর্তীকালে 
ত্রিশ বছরের মধুপণীর বিশেষ গল্প সংকলনেও এই গল্পটি স্থান পেয়েছিল। সাহিত্যপত্রটি যদি 
মধুপণী না হতো এবং সম্পাদক যদি না-ছোড় অজিতেশ ভট্টাচার্য না হতেন, তাহলে হয়তো 
এমন গল্প আমার কোনোদিন লেখা হতো না। সে সময়ে তো নয়ই। সে প্রসঙ্গ আপাতত উহাই 
থাক। আসলে মধুপর্ণী এমন একট! উচ্চতায় একটা সময়ে পৌঁছেছিল যে ওখানে লিখে আনন্দ 
এবং তৃপ্তি দুই-ই হতো । সেই সঙ্গে লেখাটির প্রতি সুবিচারও হতো । কেননা, সুপাঠক না পেলে 
কোন্‌ লেখকেরই বা ভালো লাগে! আগেই বলেছি, মধুপর্ণীর ছিল 'শিক্ষিত' তথা সিরিয়াস 
পাঠক সমাজ। প্রকাশিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের সঠিক মূল্যায়ন এদের কাছ থেকে পাওয়া যেত। 


এমন পাঠক সমাজের কথা মনে থাকলে লেখকের লেখার মান খুব স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি 
পায়। 


মধুপর্ণীর চার দশকের ইতিহাস, সাফল্যের ইতিহাস, গৌরবময় ইতিহাস, সম্ভাবনাময় 
কবি-লেখকদের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনার ইতিহাস, উত্তরের প্রান্ত-শহর থেকে বৃহৎ 
বঙ্গের সাহিত্য-সমুদ্রে অবগাহন করার ধারাবাহিক প্রয়াসের ইতিহাস। একটি যথার্থ 
সাহিত্যপত্রের কাজ্স শুধুমাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় বছরের পর বছর যেমন তেমন করে গৌণ তথা 
নগন্য রচনা প্রকাশ করা নয়; তার কাজ আরও অনেক গভীরে । সৎ সাহিত্য তথা মহৎ 
সাহিত্যই একটি সাহিতাপত্রকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখে। মধুপর্ণী সে কারণেই দীর্ঘকাল বেঁচে 
থাকার সুযোগ্য অধিকারী। 

ওই যে কথায় বলে, ভালো হতো আরও ভালো হল। পাওয়ার আশ তো আমাদের অত 
সহজে মেটে না। বিশেষ করে, যাকে ভালোবাসি, তার কাছে প্রত্যাশাটা যেন একটু বেশিই 
থাকে। আমার প্রিয় সাহিতাপত্রের কাছ থেকে তিনটে ব্যাপার আশা করেছিলাম : 

এক) মধুপর্ণী কবিতা সংকলন; 

দুই) মধুপণী সাহিত্য পুরস্কার (নিয়মিত): 

তিন) মধুপনী বার্ষিক সাহিতা সম্মেলন (নিয়মিত) 

এতে লেখকেরা আরও উজ্জীবিত এবং উৎসাহিত হতেন: মধুপনণীর গুরুত্ব আরও বেশি 
বৃদ্ধি পেত বলে আমার বিশ্বাস। 


অনিয়মিতভাবে মধুপনী কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলন করেছিল বালুরঘাটে। কী যে প্রবল 
সাড়া ফেলে দিয়েছিল, এক কথায় তা অবিশ্বাস্য: বহু কবি-সাহিত্যিক এবং সাহিতামনস্ক 
মানুষকে বলতে শুনেছি, এমন চমৎকার সাহিতআনুষ্ঠান মধূপণীই করতে পারে ' যেমন দুর্ধর্ষ 


মধুপনী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৩৫ 


গল্প কবিতা পাঠে. যেমন বিদগ্ধ আলোচনা, যেমন অন্তরিক আতিথেয়তায়, যেমন নির্ভেজাল 
বিনোদনে: কোথাও কোনো বিশৃন্মলা নেই, নেই কোনো অভিযোগ অনুযোগ, একেকটি সাহিত্য 
সম্মেলন যেন অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উঠলে দু-একজনকে 
বিষ মুখে বলতে শুনেছিলাম, মধুপনীর সাহিত্য উৎসব সবাইফ্ফ যেন এক আত্মায়, এক সুত্রে 
গ্রথিত করে; ছেড়ে আসতে কষ্ট হয় খুব। 

তাই বলি. প্রতি বছরই এমন একটি সাহিত্য উৎসবের আয়োল্রন যদি করত মধুপলী. 
সাহিতা এবং সমাজ-__দুই-ই উপকৃত হতো। তবে দু'দিন বা তিনদিনের এই উৎসবের জন্য 
অর্থের যোগানও মস্ত বড়ো একটা ব্যাপার। সাহিত্যের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক অক্লান্ত পরিশ্রমী 
মানুষও প্রতি বছরই পাওয়া সত্যই মুশকিল। 

সবশেষে, নির্ধিধায় বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের রতুভাণ্ডারকে মধূপণী আরও সমৃদ্ধ 
ও দ্যুতিময় করেছে; অনেক নবীন প্রতিশ্রুতিময় লেখককে জায়গা দিয়ে অনুপ্রাণিত করার 
প্রয়াস পেয়েছে। মধুপণীতে লেখক জীবন প্রায় শুরু করে বেশ কয়েকটি চারাগাছ আজ 
বনস্পতির ঝ্রজুতায় ও উচ্চতায় আকাশ ছুঁয়েছে। এ কি কম কথা! 


চার দশকের মধুপর্ীর কথা লিখতে গিয়ে কত কথাই না মনে আসছে! কী গল্প, কী 
কবিতা, কী প্রবন্ধ কিংবা রম্যরচনা অথবা ইতিহাস-কথা-_সব কিছুতেই মধূপণী এমন একটা 
উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, এই লিটল ম্যাগটি যেদিন হাতে আসত, সেদিন অনেক বড়ো 
কিছু প্রাপ্তি হয়েছে বলে মনে হতো । সাধারণ সংখ্যাগুলো যে আকৃতির দিক থেকে খুব স্থূলকায় 
ছিল, তা নয়; বলতে ৰি, কৃশকায়ই ছিল। কিন্তু ক্ষুদ্ৰ পত্রিকা পরিচিতিটি নিয়ে এটি অনেক 
তথাকথিত বৃহৎ পত্রিকাকে লেখার মানের জোরে বহু পেছনে ফেলে দিরেছিল। মধুপরীর 
সুযোগ্য সম্পাদক তখন যেমন দীন্তিময়, এর প্রতিটি পৃষ্ঠা তেমনি হীরকদ্যুতিময়। কোনো 
মফস্বল শহর থেকে এমন একটি সাহিত্যপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারে, যার প্রতিটি 
সংখ্যাই পাঠক-পাঠিকাকে জগৎ-সংসার ভুলিয়ে দিতে পারে, তাদের মনন-চিন্তনকে সমৃদ্ধ 
করতে পারে, মধুপণীর আগে এমনটি আর দেখা যায়নি, ভাবাও যায়নি। সব কিছুতো৷ এমনি 
এমনি আকাশ থেকে পড়েনি কিংবা কোনো অলৌকিক যাদুদণ্ডও কাজ করেনি; আগেই 
বলেছি, মধুপর্নীর সম্পাদক এবং বোধদীপ্ত উপদেষ্টামগুলীর সীমাহীন নিষ্ঠাই, সাহিত্যের প্রতি 
অতুলনীয় অনুরাগই মস্ত এক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 

আমার লেখক জীবনের প্রথম দিকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত প্রথম সারির প্রধান সাহিত্যপত্র 'সমকাল'-এ আমার কয়েকটি ছোটো গল্প প্রকাশিত 
হয়েছিল। "সমকাল" ছিল ওপার বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্যপত্র। সে সময় ‘সমকাল'- 
এ লেখা বেরনো একটি বিরাট ব্যাপার ছিল। ওপার বাংলার প্রথমসারির কবি সাহিতাকদের 
লেখা -সমকাল'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। গত শতকের ছয়ের দশকের একেবারে গোড়ার 
দিকের কথা বলছি। 'সমকাল'-এর কথা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এই বিখ্যাত 
সাহিতাপত্রটির সম্পাদক যেভাবে প্রতিস্রুতিশীল লেখকদের ক্রম্যগত উৎসাহ দিয়ে তাদের 
কাছ খথোকে উৎকৃষ্ট লেখা বের করে নিয়েছেন, প্রায় একইভাবে মধূপরণীর সম্পাদকও কোনো 
লেখকের কাছ থেকে তার চমতকার লেখাটি তুলে নিয়েছেন: সিকান্দর আবু জাফরের 


অধুপর্জী ৪০তম বর্দপূতি বিশেষ সংখ্যা. ২০০৫/ ২৩৬ 


একেকটি চিঠি আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সাতের দশকে অজ্রিতেশ ভট্টাচার্যের 
মধ্যে এই গুণটি দেবেছিলাম। তাছাড়া, “সমকাল'-এ লিখে একদা যে তৃপ্তি পেতাম, মধুপনীতে 
লিখেও একই তৃপ্তি পেয়েছি। 

একটি সাহিত্যপত্রকে বিশাল কোনো উচ্চতায় নিয়ে যেতে হলে তার কাণ্ডারীকে নিষ্ঠাবান 
হতেই হবে। দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যত্ত সচেতন এবং নিরপেক্ষ ও আপসহীন এক সৈনিক না 
হলে কোনো সাহিতাপত্রকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না। 

অনেক উচ্চতা থেকে পতনে আঘাত বেশি লাগে। মধূপণী এমন উচ্চতায় উঠেছিল যে 
আহ্ছ সেই প্রিয় সাহিত্াপত্রের অনিয়মিত প্রকাশনা দেখে, লেখার মানও নেমেছে. মনে বড়ো 
কষ্ট হয়। এটি সাধারণ কোনো সাহিত্যপত্র হলে নিশ্চয়ই এতখানি দুঃখ বাজত না । কিছুতেই 
কি এটিকে আবার নিয়মিত করা যায় না? আবার কি মরা গাঙে কুলু কুলু জোয়ার আসতে 
পারে না? সেই একনিষ্ঠ ভগীরথ কোথায়? তার গম্ভীর শন্খধ্বনির জন্য সাগ্রহে কান পেতে 
বসে আছি। 


মধূপর্লী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৩৭ 


গৌরবে একবচন 
হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 


সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মূলত পাঠক হিসেবে। শুরুতে সবার ক্ষেত্রেই হয়তো 
এমনটাই হয়। পঠন থেকে গ্রহণ এবং জ্ঞাপন আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্য রচনার প্রেরণা হয়ে ওঠে 
সবার ক্ষেত্রে, আমার কিন্তু তেমনটা হয়নি আজও । পঠন এবং যৎসামান্য গ্রহণ এই দ্বি-মাত্রিক 
সম্পর্ক থেকে আমার কোনো উত্তরণ ঘটেনি। বস্তুত জ্ঞাপনে যে কলাকৌশল, পারদর্শিতা, 
পরিবেশন উপযোগী গৃহিণীপনা প্রয়োজন, তা আমার অনায়ন্ত। কষ্টে 'কিষ্ট” মিললেও শুধু 
চেষ্টা এবং চর্চায় লেখক হয়তো হওয়া যায়, কিন্তু সাহিত্যশিল্পী হওয়া যায় না। এই সামান্য 
অথচ নিমর্ম সত্যের উপলব্ধি বরাবর উদ্যত বেত্রযস্ঠীর মতো আমাকে সাহিত্য রচনায় বিরত 
করেছে। সাহিত্য যে আমার পানোপযোগী চায়ের পেয়ালা নয়, এই বোধোদয় তরুণ বয়েসেই 
হয়েছিল। “মধুপণী'র সঙ্গে আমি কোনো সাহিতাসূত্রে সম্বন্ধিত নই, যদি এভাবে বলা যায় 
আমি এই পত্রিকাটির পাঠক মাত্র, কাজেই এর ভালো-মন্দ সম্পর্কে আমি নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, 
তাহলেও সতোর অপলাপ হবে। বস্তুত, ঘটনাচক্রে আমি একদা সবুজ পর্ণময়ী নাতিদীর্ঘ এই 
বৃক্ষটির লাবণ্যে উদ্বোধিত হয়েছিলাম । 


নাতিদীর্ঘ সেই কাহিনির সারসংক্ষেপ নিম্বরূপ। ১৯৬৭-তে এক পারিবারিক বিপর্যয়ের 
জনা আমার ঘরে ফেরা-__জন্স্থান এবং আমার ধাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন। ২৬/২৭ বছরের 
তরুণ যুবক তখন আমি । পড়াশুনা চাকরি__এই সুবাদে ১০/১২ বছর কলকাতায় কাটিয়েছি। 
ফিল্ম. নাটক, গানের জলসা. ফুটবল, ক্রিকেট এসব নেশায় অভ্যস্ত আমি হঠাৎ স্বভূমিতে 
ফিরে এসে মহা ফাফরে পড়লাম । কোনো কিছুর সঙ্গেই নিজেকে সংযুক্ত, সংলগ্ন করতে পারি 
না। এমনই এক দুঃসহ দিনে অধীর দাশের সঙ্গে পরিচয় হল-__অধীর তখন সদ্যপ্রসৃত 
বালরঘাট সান্ধ্য বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক এবং ভার প্রাপ্ত অধিকর্তা । আমি তখন হিলি আর 
এন হাইক্ষুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত । অধীরের একাস্ত আগ্রহে এক সন্ধেবেলা বালুরঘাট জেলা 
গ্রন্থাগারে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে গেছি। একটি পত্রিকা এই অনুষ্ঠানের আয়োজক । পত্রিকাটির 
নাম, বলতে দ্বিধা নেই. আমাকে বিস্মিত ও মুন্ধ করে। 'ঘধুপর্নী__এমন সুরেলা, শ্রবণ- 
শোভন স্রিক্ধ নাম এর আগে আমি শুনিলি। অস্কার ওয়াইশ্ডের সেই বিখ্যাত নাটকের মতো 
নাম গুনেই আমি নধুপণীরি প্রেমে পড়ে গেলাম অভিনব, কাব্যময় এমন নামের উত্তাবক-__ 
অনুসন্ধানে ভ্ানা গেল, ডঃ সুধীরকমার করণ, বালুরঘাট কলেজের অধাক্ষ! অধীরের 


মধৃপলী ৪০তম বর্ষপর্তি বিশেষ সাংখ্যা-২০০৫/ ২৩৮ 


সৌজন্যে মানুষটির সঙ্গে আলাপ হ'ল । ৫/১১% উচ্চতা, সুঠাম দেই৷ এই মানুষটি সুপুরুষ না 
হলেও খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ তার চেহারা । ঈবীয় Deep 081819179 গলার স্বর । কথা বললে 
শুনতেই হয় এমন ভরাট গত্তীর তার কণ্ঠস্বর ৷ বলা যায়, প্রথম দর্শনেই মানুষটির প্রেমে পাড়ে 
গেলাম। মধুপনীর সুবাদেই নতুন করে চিনলাম কমলেন্দু চক্রবর্তীকে। ভূমিপুত্র হবার সুবাদে 
তিনি আমার অচেনা ছিলেন, এমন নয়, কিন্তু পদমর্যাদা ও গান্তীর্যের কারণে তার কাছাকাছি 
যাবার সাহস করিনি কোনোদিন। আমার বদ্ধমূল ধারণা পালটে গেল। দেখলাম মানুষটি 
শিশুর মতো সরল, উদার, সুরসিক এবং প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমী। দীর্ঘদিন মধুপণীরি 
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে যুক্ত ছিলেন। মধুপর্ণীর পাতায় তার অনেক লেখা মুদ্রিত। 


পরিচিত হওয়া গেল সহসম্পাদক সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ক্ষীণ 
তনু ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত এই মানুষটি ভঙ্গুর স্বাস্থ্য সত্বেও নিরলস পরিশ্রমী, অচিরেই তা 
বোঝা গেল। আমি মধুপণীর সঙ্গে কেমন করে জানিনা জড়িয়ে গেলাম। সুধীর করণের শুধু 
এক আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল, সঙ্গে ছিল অকপট আন্তরিকতা । প্রতি সন্ধ্যায় কলেজ 
কোয়ার্টারে তার ডেরায় বসতো অ্রমজ্জমাট আড্ডা। করণ-বৌদি ছিলেন সদাহাস্যমরী এক 
আদর্শ সুগৃহিলী। এই সব আড্ডায় মধূপর্ীর প্রসঙ্গ, সাহিতা, নাটক সব রকম আলোচনাই 
হ'ত সুধীরদা জলরঙে ছবি আীকতেন। সেসব নিয়েও আলোচনা হ'ত। সুধীরদা প্রকৃত অর্থে 
সুধীর এবং অভিমান-বিলাসী মানুষ । মাঝে মাঝে শীতকালে ফিস্টি হ'ত তারই উদ্যোগে এবং 
হুজুগে। এইভাবে ক্রমশ আমি মানুষটার কাছে চলে এলাম সেই সঙ্গে মধূপনীরি। তখন আমি 
বালুরঘাট কলেজ সান্ধ্য বাণিজা বিভাগের শিক্ষক__সেই সূত্রে সুধীরদা খুবই ঘনিষ্ঠ প্রিয় 
পাত্র-_এক নয় একাধিকবার বলেছি, সুধীরদা আপনার কণ্ঠস্বর যদি আমি পেতাম, তাহলে 
নাটকে হয়তো একটা কেউ-কেটা হ'তে পারতাম। সুধীরদা দরাজ্ঞ গলায় হাসতেন। আমি জানি 
এসব ধান ভান্তে শিবের গীত্‌ হচ্ছে কিন্ত বস্তুত সুধীর করণ, আড্ডা, বৌদি, অজ্িতবাবু, 
কমলেন্দুবাবু এবং মধুপর্ণী আমার স্মৃতিতে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো যে, প্রারস্তিক পর্যায়ের 
মধুপণীকে আমি আলাদা করতে পারি না। সে. সময় বালুরঘাটে মধুপণীই ছিল প্রকৃতঅর্থে 
একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা ৷ জন্মসূত্রে শব্ধ. আত্রেয়ী নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ. কিন্তু গুণ এবং মান বিচারে 
মধুপণী ছিল সবার সেরা। 


আমি সাহিতাসেবী নই. এমন কৃতবিদ্য নই যে মধূপীর অবদান সম্পর্কে তথা সমৃদ্ধ 
যুক্তিনিষ্ঠ কোনো আলোচনা করবো । আসলে এমন হয় না-_কোনো কোনো প্রয়াস ভালে 
লাগে__কিছু মানুষের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম শ্রদ্ধা উদ্রেক করে__নিন্তকে ত্র সাঙ্গে তাদের সঙ্গে 
সংযুক্ত করতে পারলে ভালো লাগে। আমার সঙ্গে মধুপলীর সংলগতা তেমনি, মধূপ্লীর নানা 
অনুষ্ঠান হয়েছে: কখনও জেলা শ্রন্থ'গারে, কে জি হলে, ন'ট্যমন্দিরে. ত্রিতীর্থে, রবীন্দ্রভবানে ' 
অপর বানিয়েছি, সাজিয়েছি অনুষ্ঠানে হ্যানো-তাগনো জোগাড় দিয়েহি, কখনও -সথনও আবৃত্তি, 
কাব্যপাঠ করেছি, সম্মানিত অতিথিদের দেখভাল করেছি কত বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক, 
প্রাবন্ধিক এসেছেন মধূপীর নানা অনৃষ্ঠানে। এদের কাছ থেকে দোবেছি, কথা শুনেছি 

মধূপল্রী ৪০তম বর্ধপরভি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৩৯ 


আলাপ করেছি-_মধুপপনীর দৌলতেই এমন সুযোগ পেয়েছি। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল সন্ধ্যা, 
নববর্ষ, বর্ধাবরণ-_মধুপনীর এই সব উৎসবে আমি ছিলাম এক সময় অ্রমিক-কমী এবং 
কখনও-সখনও শিল্পীও বটে। সেসব সৃস্মৃতি এখনও মনের মণিকোঠায় অমলিন। বিখ্যাত শিল্পী 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রথম দিকে মধূপনীর নামাঙ্কন এবং প্রচ্ছদ করে দিতেন, সামান্য 
আয়োজনে কি অসামান] বাঞ্জনাময় অর্থপূর্ণ ছিল সেসব প্রচ্ছদ । 


সুধীরদা বালুরঘাট ত্যাগ করার পর অজিতবাবু তথা অজিতেশবাবু মধুপর্ণীর সম্পাদকের 
দায়িত্বগ্রহণ করেন। সেই সময় অনেকের মতো আমিও ভেবেছিলাম মধূপণী আর তেমন 
পর্ণময় থাকবে না। কিন্তু তা হয়নি__হয়নি অজিতেশবাবুর জন্য। কৃশকায় আপাত দৃষ্টিতে 
দুর্বল এই মানুষটির অফুরান প্রাণশক্তি এবং নিরলস পরিশ্রম অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। 
মধুপর্ণী জীবন্ত এবং গতিশীল রয়েছে। বর্ণাঢ্য নানা লেখায় সজ্জিত হয়ে পত্রিকাটি পাঠকের 
সম্রম আদায় করেছে। অজিতেশবাবু অপার মমতায় এই পত্রিকাটিকে লালন-পালন করেছেন, 
তাকে যথার্থ শ্রী এবং শুকুত্বে উন্নীত করেছেন। নিয়মিত সংখ্যার বাইরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলার জন্য আলাদা জেলা সংখ্যার প্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, বিব্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে 
যে সংখ্যাশুলো প্রকাশিত হয়েছে তাও গুরুত্বে এবং মালে অনুল্লেধ্য নয়। এইসব বিশেষ 
সংখ্যাগুলো ভবিষ্যতে অমূল্য আকর বলে বিবেচিত হবেই। গবেষণা গন্ধী নানা রচনার উৎস 
হিসেবে গণ্য হবে। যে অপরিসীম ধৈর্য, পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অজ্জিতেশবাবু এইসব দুরূহ 
কর্ম সম্পাদন করেছেন তার জন্য তিনি আমার-_না ধন্যবাদাহ নয়__নমস্য। 

মাঝে মাঝে একাধিক দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজক করেছে মধুপণী। সেই উপলক্ষে 
নাটক করেছি-__জল, দেবাংশী, প্রতিদিনের নায়ক, বাসনার মৃত্যু... সবই হয়েছে 
অজ্ঞিতেশবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও না-ছোড় তাগিদে। লেখার ব্যাপারে দক্ষতা দূরং গচ্ছ 
আমি মোটেই কুশলী নই। কিন্তু অজিতেশবাবু এমনি না-ছোড় সেই আমাকে দিয়েও দু-চারবার 
মধূপণীতে লিখিয়ে নিয়েছেন ॥ He who knows not and knows that, he 17085 
7০01-_এই তালিকাভুক্ত সরল নির্বোধ আমিও অজিতেশবাবুর তাড়নে লিখতে বাধ্য হয়েছি। 
এই যে না-ছোড় শ্বভাব অজিতেশবাবুকে এক আদর্শ উদাহৃত সম্পাদকে উন্নীত করেছে। 
" ভ্ঞানি, অক্তিতেশবাবুর পাশে অনেকে ছিলেন এখনও আছেন। গৌরবে বহুবচন বাবহার এক 
মানা প্রথা। কৃতিত্বের ভাগ-বাটোয়ারা করার যে প্রথা চালু আছে তার মধ্যে সবার কাছে 
ভালো থাকার একটা সূক্ষ্ম চালাকি আছে। এই চালাকি করতে আমাদের সংকীর্ণতাই প্রকাশ 
করে। যোগ্য মানুষটিকে তার যথাযথ প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করে, যুদ্ধ জয়ের 
পেছনে সৈনিকদের অবদান অনন্থীকার্ঘ-__কিন্তু সেনাপতিকে জয়মাল্য ভূষিত না করলে 
অন্পারতাই প্রকট হর । সত্যভ্ডিৎ-এর ছবি, মৃণালবাবুর ছবি আলোচনার এই সর্বমান্য প্রথা 
নেনে আমি বদি বলি অজ্ঞিতেশবাবর মধুপরী কিংবা মধুপনীর অনজ্ঞিতেশবাবু তাহলে খুব 
আনান হবে কি? 


ভান “গন, মধুপণীর এটাই নাকি অস্তিম সংখ্যা। বয়স এবং শরীর স্বাস্থ্যের 
নধৃপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা- ২০০৫/ ২৪৩ 


অসহযোগিতার জন্য তার পক্ষে মধুপনীরি সম্পাদনা এক দৃঃসহ ভার। তরুণ সাহিত্যসেষী 
বন্ধুরা এই কাজে তেমন উৎসাহী নয়। মধুপণীর টিকে থাকার প্রয়োজন ছিল। ভ্রানি, পৃথিবীর 
গভীর গভীরতর অসুখ এখন। জানি মহৎ কিছু সৃষ্টির অনুকূল নয় আজ্ঞকের পরিবেশ- 
পরিপার্্ব। অগ্রগণ্য কিছু মানুষ যারা এখনও মহৎ শিল্প সাধনায় নিযুক্ত, ধারা এখনও মানুষের 
প্রতি বিশ্বাসে অবিচল, মরণ ও বিশ্বায়নের আক্রমণ থেকে-তাদের বাচাবার কি কোলে! দায় 
নেই সমর্থ তরুণ প্রজন্মের ? 7 


"It is the logic of the time, 
Not the subject of immortal verse, 
t For we who lived by honest dreams 
১ (Should) Delfind the bad trom the worse." 


অধুপজী-১৬ মধূপশী ১০তম বর্ষপূত্তি বিশেহ সংখ্যা-২০০৫/ ২৪১ 


“মধুপণীনির চল্লিশ বছর 
মুকুল বসু 


এমন তরুলতার খোজ কোথাও মেলেনি, যার পাতা শুধু মধু ঝরায়। কাজেই 'মধুপলী" 
একটি রোমান্টিক নাম, কল্পনা-প্রতিমা। আসলে মধু শব্দটাই কেমন করে যেন অলৌকিক 
রোমাঞ্চ চয়ন করে আনে। সেই ধূসর অতীতের বনচ্ছায়াতল থেকে, যজ্ঞের সমিধ থেকে, 
প্রাতঃস্মরণীয় প্রার্থনার সুর বাজে,__দ্যুলোক-ভূলোক, সমুদ্র-নদী, ধুলিকশা-শস্যবীজ, নিত্যর 
জ্যোতি, মৃত্যুর ক্ষতি, জীবনের স্মৃতি, অমরতা ও নম্বরতা, মধুময় হোক। আসলে লামে-ও 
অনেক কিছু এসে যায়। গোলাপের নাম ঘেটু ফুল হবে কেন? নাম সঠিক শ্বরূপের নিশানা 
দিলেই স্বাভাবিকতা থাকে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হওয়া সত্যই মর্মাভিক। রন্্নীগন্ধা 
তো রাতেই সুবাস বিলি করে। সূর্যমুখী দিনেই চোখ মেলে! 


ষাটের দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে ডঃ সুধীরকুমার করণ বালুরঘাট কলেজের 
অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। অনাবিলভাবে সরল, সহজ ও হৃদয়বান এই মানুষটির কাছে 
অধ্যক্ষের কর্তৃব্য পালন যতটা জরুরি ছিল, তার চেয়েও যেন বেশি জরুরি ছিল এই শহরে 
একটি সাংস্কৃতিক, বিশেষভাবে সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। বস্তুত তারই নিরলস 
আগ্রহে ও উদ্দীপনায় 'মধুপণী পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে। প্রয়াত ডঃ অতুলচন্ত্র চক্রবর্তী, 
নিশীরঞ্জন ভট্টাচার্য. কমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই পত্রিকার সক্রিয় পৃষ্ঠপোবক 
ছিলেন: অধ্যাপক অজিতেশ তট্টাচার্যও প্রথম থেকেই মুধপর্ণীগত প্রাণ রূপে সরাসরি বিচরণ 


করতেল। 


একট অন্য কথা বলে নেওয়া দরকার । আমার জ্ঞানার মধ্যে রাধামোহন মহাম্তই প্রথম 
বালুরঘাট্টে মাসিক ও সাপ্তাহিক আত্রেরী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিজস্ব সুদ্রপযন্ত্র থাকার 
স্বাদে তিনি পত্রিকা দুটি অনেক বছর বাঁচিয়ে রোখেছিঙ্সেন। আমার ধারণা আজে! বদলায়নি 
যে, এই শহর সংস্কৃতির শহর বলে অনাদের কাছে সমাদৃত হলেও এই শহরে শিল্প-সংক্কৃতির 
পরষ্ঠপোষক মোটেই বেশি নয়। অবশ্য এটাও সতা। যে. এই সিদ্ধান্তটি অলা শহরের ক্ষেত্রেও 
প্রনোজ্ঞা । যাদের মনের মধো এক দূরস্ত পাগল বাস কারে, তারাই আকাশের দিকে হাত 


এতিহ্যও 


হত পঞ্চাশ বছরে এই শহরে শত পত্রিল'র জশ্মমৃতা, বস্তুত, অক্যান্দনৃত্বা, দেখাতে হায় ছে. 
অধৃপলী এ০তয় বর্ষপূর্তি বিশেন সংখ্যা-২০০৫/ ১৪২ 


4 


তার তালিকাটি হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ করবেন। এই অকালন্ত্যুর শ্মশানে ‘মধূপণী' 
কেমন করে যে বেঁচেছিল, তা সত্যিই বিশ্ময়কর ৷ মহাযান্ঞে বলির প্রয়োজন হয়। আবার 
যাখ্বিকেরও আবির্ভাব ঘটে। এই শহরের সাহিত্য-সংস্কৃতির যজ্রভূমিতে ডঃ করণ যে মন্ত্র 
উচ্চারণ করেছিলেন, সেই মন্ত্র নিশ্চিতভাবেই সর্বত্র ধবনিত হয়ে চলেছে। কারণ সাহিত্যের 
আঙিনায় তিনি আাতিভেদ ও গোষ্ঠীভেদ বিশ্বাস করতেন না। আমার মতো সখের পদা 
লেখককেও তিনি পরম সমাদরে বারেবারে তার আয়োজিত সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ ক্রানাতেন। 
প্রায় সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী বলে অধিকাংশ দিনই যেতে পারতাম না। কিন্তু প্রতিবারেই 
যথাসময়ে আমন্ত্রণলিপিটি পেয়ে যেতাম। 


এভাবেই “মধুপনীশর নেতৃত্বে এই শহরে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। 
যাঁরা এই পরিমগ্ডলের বাইরে অবস্থান করতেন, তারাও অনুভব করতেন যে. আবহাওয়া 
বদলে যাচ্ছে। 'মধূপনী' একটি নিখাদ সাহিত্যপত্র। এই সাহিত্যপত্রে সাহিত্যের কোনো নির্দিষ্ট 
সীমারেখা টানা হয়নি। স্বাভাবিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জ্বালায় এ জ্বলে পুড়ে যায়নি। 
বস্তুত, সাহিত্যের বিস্বৃত ভূখণ্ডে রাজ্জনৈতিক মতবাদের অনুপ্রবেশও তার এম্ধর্যবৃদ্ধি করে। 
সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে যেমন কিছু নেই, অপাজ্ক্তেয় বলেও কিছু নেই। এখানে পরিহার 
করতে হয় বিকৃতি, বিধর্ম ও বিভ্রম। আর যে সত্য আড়ালে থাকে, তা হলো এই যে, কাউকে 
না কাকে ঝড়ের রাতেও প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ভবিষ্যৎ- প্রজন্মকে স্ফুলিঙ্গ সরবরাহ 
করার জন্য। এক অর্থে সভ্যতার ইতিহাস তো আলোকবাহীদের সশব্দ মিছিলের ইতিহাস। 
এখানে ক্ষুত্রতমেরও নিবেদন আছে। 


সীমানা অতিক্রম প্রাণের ধর্ম। প্রবল প্রাণশক্তির ইচ্ছা দিশ্বলয়ের দিকে প্রসারিত হয়। কিন্ত 
সমস্যাটা অন্যত্র দেখা যায়। উত্তরাধিকারীর সমস্যা । এক্ষেত্রে কিন্তু তেমন ঘটেনি। অজিতেশ 
ভট্টাচার্য সাহিত্যচর্চায় সুধীর করণের সহযোগী ছিলেন। প্রথম দিকে রাজনীতিতে একটুও 
আগ্রহ ছিল বলে মনে হয়নি। কিন্তু সাহিত্যকর্মে প্রবল আসক্তি ছিল। প্রগতিশীলতার সঠিক 
মাপকাঠিটি কোনোদিনই বানানো যাবে না। কারণ রাজনীতি প্রগতিশীলতার একমাত্র মানদণ্ড 
নয়। আলোর মশাল অনেকভাবেই জ্বালানো যায়। আলো আর আগুনের ভূমিকা এক রকন 
নয়। 

অক্তিতেশ একদিন আমাকে বলেছিল, মুকুলদা, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলেম। অবিশ্বাসী 
চোখে জিজ্ঞাসা করলেম, কেন? উত্তর এলো, সিগারেটের খরচ বাঁচালে, সে টাকা দিয়ে 
মধূপর্ণী ছাপার সুবিধে হবে। এর আগে পর্যস্ত আমি জ্ঞানাতেম, অজিতেশ -চেন-ম্মোকার" 
অভীষ্টের বেদীমূলে আত্মনিবেদন। আমি ভ্তানতেম, শিল্পী সাহিতিকরা আত্মপ্রকাশ ও 
আত্ম প্রতিষ্ঠার তাড়নায় পথিক হয়ে কানাগলিতে পৌঁছে মাথা তোকে পাগল হওয়ার কাহিনি 
আহে৷ পথ ছেড়ে দেখার বিবরণও আছে। আবার শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের দৃষ্টাস্তও আছে কিন্ত 
আত্মনিপীভূন তো ধর্মই বেশি দেখা যায়: 


অজিতেম্পের কাছে 'মধুপনী'ই ধর্ম; ধর্মের স্থীকৃতি ও বিস্তৃতি সাই তই উত্তরবঙ্গের পানি 
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জেলা-সংখ্যার একটি শ্রুপদী পরিকল্পনা । উত্তরবঙ্গ জোরে কথা বলে না। তাই তার ভাষা 
দক্ষিণের শ্রতিগোচর হয় না। ৩৩ বছর পরে অবস্থাটা এরকম যে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ 
গড়তে হয়। কামতাপুরী ও পাহাড়ীরা এমনি এমনি বিচ্ছি্রতার আওয়াজ্ঞ তোল্লেনি। অবিচার 
ও অবহেলার সুবিধা কেউ কেউ নেবে। কিন্তু যারা এ পাপের জল্য দায়ী, তাদের প্রায়শ্চিন্তের 
পথটা খতিয়ে দেখ! দরকার। 

মধুপণী'র জেলা সংখ্যা উত্তরবঙ্গের পরিচয় দিয়েছে। তার মুখের ভাষা মেলে ধরেছে। 
আত্মপরিচয় দিয়েছে। সাধারণত আমরা জানি, কিন্তু জানান দেই না। আমাদের আজান বা 
শঙ্খধ্বনি সীমানা পেরোয় না; আমাদের জীবন “মতের নক্ষত্র-পিপাসা নেই। ফলে ইতিহাসের 
ইমারত রচনার নুড়ি না কুড়িয়ে আমরা সাগরের জলে চোখের জল ছিটিয়ে দেই। আমরা 
আঞ্চলিকতার চোরাবালিতে ঝাপ দেই না। কিন্তু চোরাবালির অবলুপ্তি চাই। 


কার্যত, 'মধূপলী'ও এখন ইতিহাস। কিন্তু সে তার এতিহাসিক ভূমিকা পালনে দ্বিধা 
করেনি, দ্বিচারিতাও করেনি । শুধু নিজেকে মেলে ধরেছে। নিজেকে যে মেলে ধরে, তার 
পাপবোধ থাকে না। বস্তুত, কোনো স্বপ্রই দীর্ঘজীবী হয় লা। হয় সে মরে যায়, নয়তো নতুন 
এক ভিন্ন স্বপ্ন জীবন পেয়ে কাঠাল কাঠের সিড়ি পেতে বসে নতুন কিছু বলে। ততদিন পর্যন্ত 
টুপি খুলে অভিনন্দন, মধূপণী। 
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অমর মিত্র 


মধুপনীর অজিতেশ ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গে যখন আলাপ, তখন মধুপর্নী অনিয়মিত। আমি 
অধুপর্ীতে কখনো লিখিনি, লেখার সুযোগ হয়নি। আমাদের বন্ধুরা, ভশীরথ মিশ্র, অভিজিৎ 
সেন বালুরঘটে কর্মোপলক্ষে গিয়ে মধূপনীরর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। অভিজিৎ সেন তো 
বালুরঘাটবাঙ্সীই ছিলেন। বালুরঘাটে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করতেন। শেষে চলে এলেন। 
অভিজিতের গল্পে আমি বাঙ্গুরঘাট এবং তার চারদিক পেয়েছি। নদীর ভিতরে শহর নামের 
একটি আশ্চর্য গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে । অভিজিত সেন, ভগীরথ মিশ্রদের 
পরে অনুজপ্রতিম লেখক অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, বীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বালুরঘাটবালী হয়েছিলেন। 
তরুণ কবি শবর রায়-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বালুরঘাটে। সবাই কোনো না কোনোভাবে 
মধুপণীরি সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। আমি বালুরঘাটে গিয়েছি প্রথম খুব সম্ভবত ১৯৯৭ বা ১৯৯৬ 
নাগাদ। না মধুপর্লীর অনুষ্ঠানে নয়. তার ডাক পেয়েছিলাম ১৯৯৩-এর মার্চ-এ। এ সময় আমি 
কলকাতায় না থাকায় যাওয়া হয়নি। প্রথম বালুরঘাট যাওয়া “মধ্যবর্তী নির্বাচন’ নামের একটি 
পত্রিকার আমগ্রণে। বালুরঘাটে যা হবে অজিতেশ ভট্টাচার্য থাকবেন, ছিলেনও। এরপরও 
বালুরঘাট গেছি কখনো মধ্যবর্তীর বিশ্বরাপের আমন্ত্রণে। কখনো বাংলার মুখ-এর আমন্ত্রণে। 
দেখা হয়েছে অজ্সিতেশবাধু এবং পীযুষ ভট্টাচার্যর সঙ্গে ৷ পীযূষ ভট্টাচার্য বালুরঘাট শহরে বসে 
অন্জ্রাতের লেখা লিখছেন। তার গল্প, ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রচলিত সাহিত্যকে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে 
যাওয়া নয়। বালুরঘাটে বসে অভিজিৎ সেনও তো তার রহু চণ্ডালের হাড়, বর্গক্ষেত্র, দেবাংশী 
লিখেছিলেন। আর যেটি না বললে নয়, আট-এর দশকের প্রথম দিকে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ 
আমাদের নাটক দেখার অভিজ্ঞতাই বদলে দিয়েছিল। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ওই নদীর ধারের 
শহরে বসে কী সব আশ্চর্য প্রযোত্রনা করেছিলেন। করল এবং দেবাংশীর অভিজ্ঞতাই আমাদের 
কাছে প্রধান। তবে এও তো সত্য. বাঙালির যাবতীয় সংস্কৃতিচর্চা বহুদিন ধরে 
কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতা থেকে অতদূরে বলে শেষ পর্যন্ত কি নিঃসঙ্গ মনে হয়? আমরা 
এত বছরেও কলকাতার শাসন ক্ষমতা ভাঙতে পারিনি। এর মধো অমিয়ভূষণ মজুমদার 
কোচবিহারে রয়ে গেলেন সমস্ত ভ্রীবন। কলকাতাকে অগ্রাহ্য করেই রয়ে গেলেন। কলকাতা 
তার দিকে চেয়ে থাকল। তাকে নিয়ে গিয়ে উৎসব করতে চাইল। আর আমাদের বন্ধু 
অভিত্তিৎ বালুরঘাটে বসে জীবনের সিংহভাগ লেখা লিখে ফেললেন সতা, কিন্তু শেষ পান্ত 
কোনো এক নিঃসঙ্গতাই হয়তো তাঁকে কলকাতায় টেনে নিয়ে এল আবার ' এটি অবশা মানে 
রাখতে হবে, কলকাত' (থেকেই অভিজিৎ গিয়েছিলেন ওখানে 
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হরিমাধব মুখোপাধ্যায় পুরোপুরি কলকাতায় আসেননি । আসেন, যান। সুন্দরমের নাটকে 
অভিনয় করেন, আবার ফিরে যান। তার শেষ নাটকটি আমার গল “তালখেজুর' নিয়ে। 
একবার কলকাতায় এসেছিলেন নাট্য আকাদেমির নাট্য উৎসবে । এই গুণী নাট্য পরিচালক, 
অভিনেতা, নাট্যকারের জনাও বালুরঘাট আমার কাছে আকর্ষণীয় । বালুরঘাট প্রবাদপ্রতিম 
নাট্যকার মন্মথ রায়ের শহর। বাস্তবিক একটা মফস্বল শহরে নাটকের এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
দেখে অবাক লাগে। আছেন নাটক পাগল মানুষেরা । বালুরঘাটের মতো আশ্চর্য শহর আমি 
আর দেখিনি। 

কেন দেখিনি? তার একটা ব্যাখ্যা আছে আমার মনের ভিতর। আমার ঘোরাফেরা তেমন 
কিছু নয়, ভারতবর্ষের কয়েকটি শহর, বাংলাদেশের খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা আর পশ্চিমবঙ্গের 
কিছু মফস্বল শহর। যে শহরে গেছি, সেই শহর সেখানে প্রবল অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। 
বাঁকুড়ায় দেখেছি, শহরের কী প্রতাপ: বাকুড়ায় কত সুবিধে! মেদিনীপুরেও কত সুবিধে, 
বর্ধমান, দুর্গাপুরেও কত সুবিধে। নতুন নতুন পরিকল্পনায় শহর নতুন চেহারা নিচ্ছে। বর্ধমানে 
যদি বহুতল উঠতে থাকে, দূর গ্রামের মানুষ এসে বিস্মিত হবে না? বছর বছর শহর কত 
বদলে যাচ্ছে। বদলে গিয়ে নিজের দাপট প্রকাশ করছে গ্রাম-বাংলার কাছে, যেমন কলকাতা 
তার দাপট প্রকাশ করে সমস্ত পশ্চিম বাংলার কাছে, সমস্ত মফস্বল শহরের কাছে। জ্রেলা 
সদর সমূহ দাপুটে হয়ে ওঠে সমগ্র জেলার কাছে। বালুরঘাট শহরকে তেমন মনে হয়নি। শাস্ত 
এক জ্ঞনপদ, যার কিনা অনেক পুরনো এক অতীত আছে। সবকিছু ধারণ করে ওই শহর . 
নিমগ্র হয়ে থাকে নিজের ভিতরে। 


বালুরঘাট এমন এক শহর যার তিনদিকে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গে তার একটিই দিক। 
একটিই প্রবেশ পথ। বালুরঘাটে বাংলাদেশ থেকে অনেকভাবে প্রবেশ করা যায় কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশের কোনো জ্ঞায়গা থেকে তার একটিই পথ। এমনই সেই শহর তার প্রবেশ 
পথটি অতি ভীর্ণ। এতই জীর্ণ গাক্তোল থেকে বালুরঘাটগামী দক্ষিণগামী সেই পথ যে এক 
এক সময় মনে হয় বালুরঘাট শহরে যাতে মানুষ না আসেন, এ বোধহয় সেই আয়োজন । 
এই অভিজ্ঞতা গত কয়েক বছরের ৷ 

ইতালো ক্যালভিনেরে অনন্য আখ্যান ইনভিজ্বল সিটিক্ঞ-এ প্রাচীন পৃথিবীর লগরগুলির 
কথা আছে। আখ্যানের সে এক নতুন ধরন: আমার এক এক সময় মনে হয়. বালুরঘা্ট 
শহরটি সেই অদৃশা নগরের কাহিনিশুলির ভিতরে একটি কাহিনি হয়ে উঠতে পারত । আমি 
গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার বালুরঘাট £গছি। বিশ্পরূপ. বিস্তলি, পীযুষ বর্মন আরো 
আনেক তরুন কবি বন্ধু রয়েছে ওই শহরে আবার আছেন অজিতেশবাবু, পীযূষ ভট্টাচার্যর 
মতো প্রবীণ গদ্য লিখিয়ের' তাদের টান অছে তাই ডাক এলেই বালুরঘাট রওনা হই। 

ডাক এলে বালুরঘাট রওনা হই বালুরঘাটের চনে আমি যখন প্রাচীন উজ্ডয়িনী নিয়ে 
“ধ্রুবপূত্র' রচনা করছি, তখন ঘটনাক্রমে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে বালুরঘাটে ৷ 
'ভ্ুলপুত্রীতে একটি শহরের কথা আছে, অন্মাস নদীর তীরে বাাকট্য়া_ বাহলিক দেশ ৷ সেই 
দেশের কথা কল্গন। করত নগরগলিলা তার পিতা ছিলেন হ্রিক পুরুষ : সে এমন এক শহর, 
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বাহ্‌লিক দেশের কেমন মিল খুঁজে পেতাম আমি মলে মলে। আমার মনে হয় ইতালো 
কালভিনো যে সব অদৃশ্য নগরের আশ্চর্য কাহিনি শুনিয়েছেন তার “ইনভিজ্রবল সিটি'র 
আখ্যানে, তার ভিতরে যে কোনো একটি নগর এই নগর। বাহলিক নগরও বুঝিবা এই 
নগর। ভোরের বালুরঘাট শহরে একা একা কতদূর পর্যস্ত হেঁটে গেছি। পুরানো ঘরবাড়ি, 
বালুরঘাট নাট্যমন্দির, ত্রিতীর্থ'র মঞ্চ ধরে কোন পথ ধরে প্রায় বুঝি আত্রেয়ী নদীর তীর 
পর্যস্ত। আবার কোনো এক পথ দিয়ে নদীর ওপর সেতু পর্যস্ত। আত্রেয়ী বাংলাদেশ থেকে 
আবার বাংলাদেশেই চলে গেছে। মনে হয়েছিল ওই নদী যেন ওপার থেকে এপারে আসা 
মানুষের খোজ খবর নিয়ে ক্রমাগত ফিরে যাচ্ছে। এই রকম হয় কোন শহরে? 

অখণ্ড দিনাজপুরের একটি শহর বালুরঘাট। দিনাজপুর ভাগ হলো, ওপারে থাকল পুব 
অংশ, এপারে পশ্চিম অশে। পশ্চিম অংশ আবার ভাগ হয়ে গেল উত্তর, দক্ষিণে । দক্ষিণবঙ্গ 
থেকে উত্তরে যেতে যেতে আবার দক্ষিণে ফিরতে হয় বালুরঘাট পৌঁছুতে। এ এক অদ্ভুত 
ধীধা। যদি দেশ দু'খণ্ড না হতো কলকাতা থেকে এই শহরের দূরত্ব কমে যেত। দেশ ভাগ 
হয়ে শহরটিকে আড়ালে, প্রায় অদৃশ্য এক নগর করে তুলেছে যেন। এই নগর সংস্কৃতির ৷ 
নাটক, কবিতা, গল্প, গান। এই নগর মাটির নীচে ধরে রেখেছে প্রাচীন ইতিহাসের কত চিহ্ন। 
সব মিলিয়ে এর দাম আমার কাছে অনেক বেশি, অনেক অনেক শহরের চেয়ে বেশি। সীমাস্ত 
শহরের তিনদিকে কাটাতার লেগে যাচ্ছে। আমার ভয় করে চতুর্থ দিকটিকে ভুল করে 
কাটাতার পড়ে যাবে না তো? অবরুদ্ধ নগর হয়ে উঠবে না তো প্রিয় শহরটি? 


মধূপনীর জনা কিছু লিখতে বলেছিলেন সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য । বালুরঘাট শহর না 
থাকলে মধূপণীর মতো পত্রিকা কি আমরা পেতাম? 
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শুধু মধুপণীর সম্পাদক নয়, 
লেখক অজিতেশকেও গুরুত্ব দিই 
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


“মধুপনী'র সম্পাদক অজিতেশ তট্াচার্যকে আমি প্রথম দেখেছিলুম আজব থেকে প্রায় ২২- 
২৩ বছর আগে। বাঁকুড়ায়। ঈশ্বর ত্রিপাঠীর বাড়িতে । আমি তখন সবেমাত্র চাকরিতে ঢ্ুকেছি। 
প্রথমেই বাঁকুড়া চলে যেতে হ'ল ॥ ওখানে থাকতেই কবি এবং প্রবন্ধকার ঈশ্বর ব্রিপাঠীর সঙ্গে 
আলাপ হ'ল। ওঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতুম গল্পগুজব করতে। একদিন গিয়ে শুনলুম সুদূর 
বালুরঘাট থেকে অজিতেশ ভট্টাচার্য আসবেন তার বাড়িতে। তখন “মধুপনী” পত্রিকার খুব 
নামডাক। সম্পাদকও বেশ বিখ্যাত মানুষ। কলকাতা থেকে ৪০০ মাইল দূরে বসে, একটি 
সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদন করে তিনি একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং সেই 
বিখ্যাত মানুষটিকে দেখবার এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার আশায় আমিও রয়ে গেলুম 
ঈশ্বর ত্রিপাঠীর বাড়িতে। 

অজিতেশবাবু এসেছিলেন বেশ রাত করে। সঙ্গে বোধহয় ভশীরথ মিশ্র ছিলেন। বিষ্ণুপুর 
হয়ে ওরা বাকুড়ায় এসেছিলেন সম্ভবত। অজিতেশবাবুর একটু তাড়া ছিল। তিনি বেশিক্ষণ 
বসেননি। ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে কয়েকটি কাজের কথা সেরে চা বেয়ে উঠে পড়েছিলেন । অতোদিন 
আগে দেখা । দৃশ্যটা কিন্তু এখনও চোখের সামনে ভাসছে। কাচা সোনার মতো গায়ের রঙ। 
চোখে চশমা ৷ রোগা চেহারা মুখে স্মিত হাসি। হাটা-চলায়, শরীরী ভাষায় আত্মবিশ্বাস উপচে 
পড়ছিল। সত্যি বলছি, বেশ ‘ভি. আই. পি" লাগছিল অজিতেশবাবুকে। আমার দিকে তাকিয়ে 
একবার বলেছিলেন__শুনলুম লেখা-টেখার অভ্যাস আছে? চালিয়ে যান। আচ্ছা__নমস্কার 

তারপর বিশ বছর পরে বালুরঘাটে আসা হ'ল চাকরি করতেই। আলাপ হল আবার 
অভ্রিতেশবাবুর সঙ্গে । অনেকদিন কেটে গেছে। “মধূপর্ী'-ও আর নিয়মিত প্রকাশ হয় না। বেশ 
শ্রিয়মান লেগেছিল অজিতেশবাবৃকে। মাঝখানে অসুস্থও হয়েছিলেন। বয়স বাড়লে এসব হয়। 

ক্রমে বালুরঘাটেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ল নানুবটির সঙ্গে। তাকে প্রকাশো কখনই খুব 
আবেগপ্রবণ মনে হয় না। বরং একটু যেন কথাবার্তায় সতর্ক, সাবধানী মনে হয়। কোনো 
বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে চট ক'রে কিছু বলেন না ভেবেচিন্তে কথা বলেন ' এরকমই হয়তো 
তার বাইরের রূপ ৷ কিন্তু পরে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখেছি মানুষটির আধো আদবেগ শতমাত্রায় 
আছে সেই আবেগের প্রকাশ হয় নিভৃতে প্রকাশ্যে নয় । সকলের কাছে লয় একমাত্র যাকে 
তিনি বিশ্বাস করেন বা গুরুত্ব দেল তার কাছে, 
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অজিতেশবাবুর মনে সবসময়েই একটা চাপা দুঃখবোধ কাজ করে। লেখক হিসেবে মূল্য 
না পাওয়ার দুঃখ। অস্তত যতটা মূল্য তিনি পেতে চেয়েছিলেন ততটা না পাবার দুঃখ। 
সম্পাদক হিসেবে তো বটেই। লেখক হিসেবেও নানুষটি খুব উচুদরের-__ এটা আমি বিশ্বাস 
করি। নানা কারণে কম লেখেন: কিন্তু যা লেখেন তাতে মেধা ও কল্পনার নিজস্ব ছাপ থেকে 
যায় বোঝা যায় তিনি লেখার মূল সূত্রগুলো বোঝেন। লেখা নিয়ে ভাবেন। পড়াশোনা করেন। 
নিজের পড়াশোনাকে লেখায় কাহ্ছে লাগাতে চেষ্টা করেন। এগুলো সবই জাত লেখকের 
লক্ষণ। জাত লেখকের মতোই অজিতেশবাবু নিজের রচনায় ফর্ম এবং কনটেন্টাকে সমান 
গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিশেষত আমি তার গল্পগুলির কথা বলছি। বেশ কিছু গল্পের উল্লেখ 
করতে পারি েগুলিতে এই লেখক শুধুমাত্র বিষয় নয়, আঙ্গিক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেছেন। যেমন- “কর্নেল ও স্বপ্রের জাহাজ", “আত্মক্রৈবনিক', ‘হয়তো ত্রিভুজ’ ইত্যাদি । তার 
অত্যন্ত উৎকৃষ্ট গল্প হ'ল-_'রোহিনীর দ্বিতীয় মৃত্যু'_। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই গল্পটি 
যে কোনো প্রামাণ্য বাংলা গল্প-সংকলনে স্থান পাওয়ার যোগ্য। আর তার সুলিখিত প্রবন্ধগুলি 
পড়লে বোঝা যায় নিজস্ব অধ্যয়নকে তিনি নিজের সন্ধানের সঙ্গে মিশিয়ে কত সাবলীলভাবে 
প্রকাশ করতে পারেন।, a 

তীক্ষুমী এই মানুষটির আর একটি গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বয়সকে মানতে চান 
না কখনো। সময়ের অনিবার্য এবং নিষ্ঠুর প্রবহমানতার বিরুদ্ধে তিনি যেন সর্বদা লড়াই 
করছেন। নিজেকে, নিঞ্জের চিত্তাভাবনাকে সমসাময়িকতার সঙ্গে মিলিয়ে চলছেন। সে 
কারণেই প্রবীণ ব্যক্তির খোলসে তাকে চিরযুবক মনে হয়। যিনি নিজ্ঞের অন্দরটাঝে (179145) 
পালটে নিতে চাইছেন বারবার। কোনো কিছুকে ধ্রুব বলে মানতে তার অনীহা। অজিতেশ 
ভট্টাচার্য সে কারণেই জঙ্গমের প্রতীক। তারই উদ্যোগে বালুরঘাট শহরের প্রবীণ লেখকদের 
প্রতি সোমবার একটি সান্ধয-আড্ডা বসে। সেই আড্ডার নাম-__সবুজের আত্ডা। এই নামও, 
যতদূর জানি, অন্িতেশবাবুরই দেওয়া। প্রবীণরা নিজেদের ‘সবুজ্ঞ' বলে ঘোষণা করেন 
অজিতেশবাবুর মদতেই। এটা কী কম কথা লাকি? নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে এই মানুষটির 
একটি স্বাভাবিক প্রতিভা আছে। 

আর তার অতিথিপরায়ণতার কথা না বললে অপরাধী থেকে যাব। বালুরঘাটে 
থাকাকালীন কতবার তার বাড়ি গেছি! সবুজের আড্ডায়। এবং অন্য সমায়ে আড্ডা দিতে। 
সবসময় তার বিদৃষী স্ত্রী আপ্যায়ণ করেছেন সুগন্ধী চা ও নানারকম খাদ্যদ্রব্য সহযোগে । সেই 
আপ্যায়ণ কী ভোলা যায়? 

বাংলা লিটল ম্যাগান্িনের ইতিহাসে “মধুপণী'র নাম থেকে যাবে। সম্পাদক অভিতেশ 
ভট্টাচার্যর নামও থেকে যাবে। আর লেখক অক্তিতেশ ভট্টাচার্য £ __আমার ধারণা অন্তত তার 
“নির্বাচিত গল্প' যে কোনো বই-প্রেমিকের সংগ্রহে থাকা উচিত। 
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“মধুপরণী’ $ দু-চার কথা 
অশ্রকুমার শিকদার 


একেবারে গোড়ায় 'মধুপর্ণী পত্রিকার সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ ছিল না, যখন এই 
পত্রিকার অধিনায়কত্বে ছিলেন অধ্যাপক সুধীরকুমার করণ। কিন্তু ড. করণ বালুরঘাট ত্যাগ 
করার পর শ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্যের উপর “মধুপনী'র সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তখন থেকে 
এই পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে এবং কালক্রমে সেই যোগাযোগ বেড়েই চলে। 
অস্তত দু'বার এই পত্রিকার কর্তাদের ডাকে আমি বালুরঘাটে গিয়েছি। সেই সুখস্মৃতি আমি 
মনে-মনে লালন করি। সেখানে সাহিত্যসভা যেমন করেছি, তেমনি আড্ডা দিয়েছি অভিজিৎ 
সেন, ভগীরথ মিশ্র, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পুরনো গল্প হয়েছে পুরনো বন্ধু রীণা 
আর প্রদীপ সরকারের সঙ্গে। 


“মধুপণী’তে হাত পাকিয়েছিলেন লেখকন্দীবনের গোড়ায় উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের 
অগ্রণী কথাকার অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র। পীযূষ ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের লেখাও 
এখানে প্রথম পড়ি। সুতরাং সৃজনাত্মক রচনাতেও '“মধুপর্নী'র যথেষ্ট অবদান আছে। তবু এই 
পত্রিকার প্রধান খ্যাতি উত্তরবাংলার জ্ঞেলা সংখ্যাগুলির জন্যে। অজিতেশবাবু চেয়েছিলেন 
যাতে এই সংখ্যাগুলি হয়ে উঠতে পারে সরকারি জেলা গেজেটিয়ারগুলির পরিপূরক। প্রত্যেক 
জেলার ভৌগোলিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-সাংস্কৃতিক দিক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিবরণ 
আমরা পেয়ে যাব এই পত্রিকার জেলা সংখ্যাগুলির দুই মলাটের মধ্যে। সব রচনা অবশ্য 
সমান গবেষণামূলক স্তরের হয়নি। অনেক রচনা বিবরণধর্মী, বিশ্লেষণাত্মক নয়; অনেক রচনা 
স্মৃতি এবং অপ্রতাক্ষ উৎসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইতিহাসের উৎস হিসেবে বিশেষ জেলা 
সংখ্যাগুলিকে গড়ে তুলতে সম্পাদকের নিষ্ঠার ও শ্রমের কোনো অভাব ছিল না। তার জ্রনা 
তিনি যে কতটা আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা-ও আমি জ্ঞানি। এই সংখ্যাগুলির জন্যে 
মধূপর্ণী' সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্থায়িত্ব পাবে বলে আমি আস্থাশীল। 

যাদের সহায়তায় ও আনুকৃল্যে শ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্য এই গুরুতপূর্ণ পত্রিকা এতদিন ধরে 
পরিচ'লনা করেছেন, এই সুবোগে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞান'ই। 
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মধুপণী প্রসঙ্গে 
প্রবীর চট্টোপাধ্যায় 


সাহিত্য পত্রিকা মধুপনীর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। সম্পাদক 
অজিতেশ ভট্টাচার্য পত্রিকাটির সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গে এর ব্যাপক পরিচিতি 
'ঘটান। বাংলায় ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার অভাব নেই। এটা যেমন সত্য, তেমনি জনমানমে এর 
শ্রদ্ধার আসন নেই, তাও সমান সত্য। এর কারণ খুঁজতে গেলে নানাবিধ চাপান-উতোরের 
মুখোমুখি হতে হবে । সে বিরোধের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় বিষয়বস্তুর শুরুত্বে এবং মুদ্রণ 
পারিপাট্যে মধুপণী যে উচ্চমান গড়ে তুলেছে তাতেই সে পাঠকের সন্ত্রম আদায় করেছে। 

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা । অস্বাভাবিক স্ফীত এ নগরী দেশের সবকিছুকে 
কুক্ষিগত করেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল এক ধরনের রক্তাল্পতায় ভূগছে। একটি 
রাজ্যের পক্ষে তা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির যে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক 
এ্তিহ্য রয়েছে সে বিবয়ে আমরা মোর্টেই সচেতন নই! বিশেষত উত্তরবঙ্গের কথা একটু 
জোর দিয়েই বলতে হয় । এখানে যে পাঁচটি জেলা (বর্তমানে ছণটি) রয়েছে. এদের প্রত্যেকেরই 
রয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক প্রতিহ্য। আমরা যারা উত্তরবঙ্গে বাস করি তারাও এ বিষয়ে খুব 
কমই জানি। 

এই জানাবার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছিল মধুপণী। জেলার শিরোনামে মধুপরীর পাঁচটি জেলা 
সংখ্যা সম্পাদক অজ্িতেশ ভট্টাচার্যের স্থায়ী কীর্তি উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা উৎসাহী 
তাদের প্রথম কর্তব্য হবে মধূপণীর জেলা সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করা। 


প্রশ্ন হতে পারে, এসব সংখ্যার সমস্ত রচনাই কী সমান উচ্চমানের ? ভুল-ত্রুটি কিছু নেই? 
হ্যা, অভিধানের মতো প্রশ্মাতীত শুদ্ধতা হয়তো নেই। তথা ও তত্তের ক্ষেত্রে নানাবিধ সংশয় 
হয়তো জ্ঞাগবে। কিন্তু এটাই তো কাম্য ৷ প্রশ্থ উঠবে, লেখককে ভ্তবাবদিহি করতে হবে, অন্য 
পাঁচজন পাঠক পাঁচটি নতুন পথের ইঙ্গিত নোবেন__এটাই তো গবেষণাধর্মী রচনার সঠিক 
প্রতিক্রিয়া। একে সীমাবদ্ধতা বলব না। বঙ্গত সীমা অতিত্রমের প্রয়াস। মধুপণীর ভেলা সংখ্যা 
পাঠক মনে অসংখা প্রশ্ন এবং সংশয় জ্ঞাগাতে “পারোছে। লিটল ম্যাগাক্রিন হিসেবে মধুপনীর 
এই দায়িত্ব পালন অন্যান্য পত্র-পত্রিকার কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুক 
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প্রসঙ্গত কিছু কথা 


স্মৃতির ঝুলিতে বালুরঘাট 
সুখবিলাস বর্মা 


১৯৮০ সালের জুলাই মাস। সরকারি আদেশ বলে আমাকে বদলি করা হল হুগলি জেলার 
চুঁচড়া থেকে বালুরঘাটে। অবশ্য প্রমোশন সহ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
মর্যাদার পদ এবং সেই সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং জবও বটে। এই পদে কাজ করেই আমার বহ পূর্বসূরী 
তাদের কৃতিত্ব অক্ষয় করে রেখে গেছেন। এই পদে কাজ করার সময়েই বহু প্রশাসক জেলার 
নৃতাত্তিক, সমাজতাত্বিক, এতিহাসিক পরিচয়ের দলিল রচনা করে গেছেল। এই পর্দটির নাম 
জেলা সমাহর্তা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট । কালেক্টুর। জেলার সর্বময় কর্তা। জেলার সামাজিক 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার, সাধারণ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রান্তানৈতিক অধিকার রক্ষায় হয়তো বা জ্রীবন রক্ষার দায় যার উপর সে মানুষটি জেলা 
সমাহর্তা। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠার পর অবশা জেলা সমাহর্তা আর জেলার সর্বময় কর্তা নেই। 

উত্তরবঙ্গে বাড়ি হলেও বালুরঘাটের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। আগস্ট মাসের 
একেবারে গোড়ার দিকে চুঁচুড়া থেকে তজ্িতল্লা গুটিয়ে চললাম বালুরঘাট। জেলার 
সভাধিপতি শ্রীননীগোপাল রায়, তার মতো ভালো মানুষ খুব কম দেখা যায়। গেলাম - 
অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীঅসিত দাশগুপ্ত এবং তার স্ত্রীকে। পেয়েছিলাম আর একজন 
দিকপাল, প্রখ্যাত ছোটগল্পকার ও শুপন্যাসিক শ্রীভ গীরথ মিশ্রকে। শ্রীমিশ্র ছিলেন এন ডি/সি। 
কালেক্টরেটের সবচেয়ে দক্ষ অফিসার। অন্য অফিসারদের সঙ্গেও পরিচয় হল। 

বালুরঘাটের প্রধান পরিচয় এ স্থানটি মফঃস্বল শহরগুলির মধ্যে সবচেয়ে সংস্কৃতিবান ও 
সংস্কৃতিপ্রেমী শহর। এখানকার নাটক, সাহিত্যচর্চা ঈর্ষনীয়। বালুরঘাটের এই সংক্কতিচর্চার 
কথা শুনে এসেছিলাম । বালুরঘাটে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে এক মাসের মধোই পত্রপত্রিকার 
সম্পাদক এবং কবি সাহিতাকদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ক্রমে সাহিতাকদের সঙ্গে 
পরিচয়ের মাত্রা এমন জ্ঞায়গায় গিয়ে পৌঁছুল যে আজও বালুরঘাট আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল 
জ্ঞোতিদ্ধ। ভগীরথ মিশ্র ও অসিত দাশশুপ্তের মাধ্যমে সাংবাদিক রাধামোহন মোহস্ত, 
পীযূষদেব ছাড়াও অন্যান্য বিদ্যোতসাহী মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো) পরিচয় হল ত্রিতীর্থ 
নাটাগোষ্টার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যিনি আজকের বাংলার প্রথাত নট ও 
নাট্যকারদের মন্ধ্য একভন। আলাপ হলো নাট্যমন্দির নাট্য সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব 
চক্রবর্তীর সঙ্গে। এবং রবীন্দ্র সংগীত শিল্প প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সাঙ্গে। কলেজের গভর্নিং 
বভির চেয়ারম্যান হিসেবে কলেজ অধ্যাপকদের সঙ্গে বিশেষ করে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল । 
আলাপ হল বালুরঘাষ্টের সাহিত। সংস্কৃতি ভগতের সবচেয়ে ডায়নামিক পার্সোনালিটি 
অধ্যাপলু অজ্তিতেশ ভত্রাচার্যের সঙ্গে ও তার একনিষ্ঠ সঙ্গী অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের 
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সঙ্গে । অভ্রিতেশবাবু বালুরঘাটের তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির অন্যতম 
মধুপর্নীর সম্পাদক । তিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে এলেন ভগীর মিশ্র ও অসিত দাশগুপ্ত 
মশাইয়ের সঙ্গে । হাতে মধুপণীর কতিপয় পুরনো সংখা। সংখা কয়েকটি টেবিলের উপর 
রেখে মধুপর্নী পত্রিকা কিভাবে উত্তরবঙ্গের সাহিতা-সংস্কৃতিচর্চায় শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে চলেছে তা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সংখ্যা কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে এলাম। 
মধুপর্ীর উত্তরবঙ্গ সংখ্যাটি পড়ে বিস্বয়াবি্ট ও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কোচবিহার থেকে শুরু 
করে মালদা পর্যন্ত সমস্ত জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ভুগোল নিয়ে নানাদ্রনের নানা 
লেখা, মুগ্ধ করার মতোই বটে, তেমনি ইনফরমেটিত। উত্তরবঙ্গের নানা বিষয়ে অসংখ্য তথ্য 
পেলাম। মধূপণী পত্রিকার একক্জন বিশিষ্ট ভক্তে পরিণত হলাম 

কিছুদিনের মধ্যেই অজিতেশবাবু জানালেন যে, মধুপনী পত্রিকা, জেলা প্রস্থাগার ও নাট্য 
মন্দিয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই 
ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের সাহায্য তাদের বিশেষ প্রয়োজন। মন্মথ রায় কে, কি তার অবদান 
ইত্যাদি নিয়ে মধূপনী পত্রিকার মন্মথ রায় সংখ্যা তিনি দিয়ে গেলেন। পড়ে এই নাট্যকার 
সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। নাট্যকার মশাই বালুরঘাট এসে পৌঁছলেন অনুষ্ঠানের 
আগের দিন! সেচ বিভাগের বাংলোতে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে এসেছেন তার 

- স্ত্রী। লাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠানে আমি বিশেষ অতিথি। পরিচয় হল শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সুধীর করণের 

সঙ্গে। সুধীর করণ মশাই এক সময়ে বালুরঘাট কলেজের অধাক্ষ ছিলেন_ তখনই তিনি 
মধুপণী পত্রিকা শুরু করেন। পরবর্তীকালে অভ্রিতেশবাবু, কালিদাসবাবুরা সেই দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। সভায় নাট্যকারকে সংবর্ধনা জানানো হল। বক্তৃতার পর শুরু হল সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান । আমাকে গান করতে হবে- নাট্যকারের অনুরোধ । হারমোনিয়াম ধরলাম ৷ অধ্যাপক 
করণ এগিয়ে এলেন তবলা বাজাতে। হলের সবাই উচ্ছুসিত-_জেলা শাসক গান করছেন__ 
কলেজের অধ্যক্ষ তবলা বাত্রাচ্ছেন। 

পরদিন বিকেল বেলা নাট্যকার রায় সস্ত্রীক আমার বাংলোতে এলেন। আগের দিন 
অনুষ্ঠানেই আমার স্ত্রী দ্ীপ্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বাংলোতে দীপ্তির তৈরি খাবার খাওয়ার 
আগে গান-বাজনা হল। খাওয়ার পর ওরা চলে গেলেন সেচ বিভাগের বাংলোতে-_কিন্তু 
রেখে গেলেন অসীম আনন্দময় স্ব্বৃতি। দীপ্ডির মধ্যে তিনি নাকি দেখেছেন তার নিজের মেয়ের 
ছবি। এমন লক্ষ্মীত্জী মহিলা নাকি তিনি জীবনে খুব কম দেখেছেন। আমার গান আগের দিনই 
শুনেছিলেন। (বাড়িতে বসে আরও অনেক গান তিনি ফরমাস করলেন এবং সেসব শোনার 
পর যারপরনাই খুশি। এই আড্ডায় স্বভাবতই ছিলেন দাশশুপ্ত মশাই ও তার স্ত্রী, সস্ত্রীক 
ভশ্গীরথ মিশ্র ও অক্তিতেশবাবু ।) 

বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ভ্রড়িত আরও দু-একজনকে পোয়েছিলাম। তাদের 
মধ অন্যতম অরুশকুমার মজুমদার, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীমজ্মদার নিজে 
সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চা করেন, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাবস্থাপনায় অংশ নিয়ে থাকেন: তার 
সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ। বালরঘাট কালোন্রের অধ্যাপক অচিত্তাকষ্ গোস্বামী 
এক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন: কালেডে তিনি একটি আর্কিওলজ্রিকাদল মিউজিয়াম 
স্থাপন করেছিলেন। বালুরঘাট বারেন্দ্রভূমির বিশিষ্ট স্থান। গঙ্গারামপ্রের উপব্ঠে বাণগড় 
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ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। পৌক্ডভূমির কেন্দ্র বিন্দু পাশেই গৌড়, পাণুয়া, রামাবতী ৷ বালরঘাটের 
স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত বিশালকায় সব দীঘি__ধলদীঘি, কালদীঘি, আলতাদীঘি, তপন দীঘি, 
মহীপাল দীঘি ইত্যাদি আরও কত দীঘি। প্রত্যেকটির সাথে ভ্রড়িত এক একটি ইতিহাস) নানা 
সময়ে নানা সূত্রে এই সব জায়গায় পাওয়া গেছে প্রচুর প্রাচীন মূর্তি। অচিস্তাবাধু সেই সব 
মুর্তি উদ্ধার করে কলেজ্জ মিউজিয়ামে সযত্তে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। দিনাজ্রপুরের মানুষ 
তার এই অমরকীর্তির কাছে ্ণী। 

বালুরঘাটের নাট্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রীতির কথা সর্বজ্রন বিদিত। সবচেয়ে বিস্ময়কর 
বালুরঘাটের নাট্য গ্রীতি। ত্রিতীর্থ এবং নাট্যমন্দির থিয়েটার হলে জনপ্রিয় নাটক পঁচিশ- 
ত্রিশবার অভিনীত হত। কোনো কোনো নাটক শতরজনীও অতিক্রম করেছে শুনেছি। এই 
শহরের ক্ষুত্র পত্রিকা মধুপনীও তেমন নজরকাডার মতো কাজ করেছে। এই পত্রিকার 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। আমার সহকর্মী ভগীরথ 
মিশ্র অজিতেশবাবূর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সংস্কৃতির নানা দিকে আমার আগ্রহ দেখে 
ভগীরথ মিশ্র, অসিত দাশগুপ্ত এবং অজিতেশ ভট্টাচার্যের তাগিদে মধুপণীতে উত্তরবঙ্গের 
লোকসংগীত নিয়ে একটি রচনা আমাকে লিখতেই হল। লেখাটি মধুপণীতে প্রকাশিত হবার 
পর রাধামোহন মোহস্ত, কালিদাস ভট্টাচায, প্রণব চক্রবর্তী, তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট 
ভ্রনেরা উৎসাহ দিলেন আরও লেখার জন্য। ভগীরথ মিশ্র ও অজ্ঞিতেশবাবুর পীড়াপীড়িতে 
লেখালেখি শুরু করতে বাধ্য হলাম। আন্ ভাবি, সেদিন যদি এই শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিরা এভাবে 
আমাকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত না করতেন তবে উত্তরবঙ্গের ভাবা ও সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে 
আজ যতটুকু চর্চা করছি হয়তো কখনই তা সম্ভব হত না। বালুরঘাটের এই পরিবেশ আমার 
জীবনে দিয়েছে অমৃতের স্বাদ। উত্তরবঙ্গের মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি যা শিশুকাল থেকে দেখে 
আসছি, একটা শিক্ষিত সমাজের মানুষের চোখে তা কেমন সেটা হয়তো আমার কাছে 
অজ্ানাই থেকে যেত, যদি অক্রিতেশবাবুরা আমাকে উত্তরবঙ্গচর্চায় উৎসাহ ও সুযোগ না 
দিতেন। 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্যতম ব্যস্ত শহর রায়গঞ্জেও সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাট্যচর্চার 
বাতাবরণ ছিল। প্রধানত মধুপর্ণীর মাধ্যমে অর্থাৎ অজিতেশবাবুদের মাধ্যমে পরিচয় হওয়ার 
পর অধ্যাপক শিশির মজুমদার ও ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচির সঙ্গে নানা সভাসমিতিতে দেখা 
হয়েছে, হৃদ্যতা! বেড়োছে। ডাঃ বাগচি একজন নামকরা আলোপ্যাথথিক চিকিৎসক । সেই সঙ্গে 
তিনি একজন শিশু সাহিতাকও বটে। শিশুদের জনা তার বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা ছিল 
অতান্ত চমতকার। বাংলার অধ্যাপক শিশির মজুমদার লোকসংস্কৃতি নিয়ে কান্ত করতেন। 
দিনাজপুরের 'খন" গান, মায়াবন্দী, জলামাঙ্গা গান ইত্যাদি ছাড়াও মোথা নাচ নিয়ে তিনি 
জনেক কাজ্ঞ করেছেন। তার সঙ্গে গ্রামে গিয়ে দিনাজপুরের লোকসংগীত ও লোক নাটকের 
সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট হয়েছে। দিনাজপুরের লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ 'খন' গান ও "মোথা” 
নাচকে তিনি কলকাতার বিদ্ব্ক্তনদের নক্তরে নিয়ে আসেন; রায়গঞ্জ কলেক্ের ইংরেজির 
অধ্যাপক 'জ্যোৎশ্রাকুমার সেন সাহিতা ও নাটাপ্রেমী, সুলেখক এবং রসিক মানুষ তার সাশ্লিধা 
উপভোগ করার মতো। 

মধূপ্লীর পরিচয় সকলের সঙ্গে ৷ জেলা তো বটেই, অনা জ্রিলাগুলিতেও ৷ সম্পাদক 
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অজিতেশবাবুকে কাছে থেকে দেখেছি। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত চিত্ত। শুধু 
নিজেই টগবগ করছেন, তা নয়, অন্যকেও উদ্বদ্ধ করছেন মধুপনীর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের 
সাহিত্য সংস্কৃতি, লোকভাফা, ইতিহাস ও প্রত সম্পদ নিয়ে কান্র করতে। 

বালুরঘাট ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন আগে। তবে লোকসংক্কৃতি চর্চায় বালুরঘাট 
থেকেই আমার যাত্রা শুরু। কলকাতায় এসে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের 
মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি চর্চার উপরে অনেক কর্মশালা ও অনুষ্ঠান করা সম্ভব 
হয়েছে। কোচবিহারের মন্ত্রী মাননীয় দীনেশ ডাকুয়ার সহযোগিতায় ও উদ্যোগে সারা বাংলা 
বাৎসরিক ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা ও কলকাতার বিশিষ্ট কিছু মানুষকে নিয়ে গঠিত 
আব্বাসউদ্দিন প্ররণসভার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি চর্চা, লোকসংগীত, লোকনৃত্য 
নিয়ে ব্যাপক প্রচার নতুন মাত্রা যোগ করল। 
এর মধ্যে অজিতেশ ভট্টাচার্য মধূপণী পরিষদের সদস্যদের সহযোগিতায় প্রথমে মধুপণী 
উত্তরবঙ্গ সংখ্যা এবং পরে বারো বছরের অনলস চেষ্টায় উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলার 
উপরে জেলা সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। এই জেলা সংব্যাশুলি বহির্বাংলার কাছে উত্তরবঙ্গকে 
তুলে ধরার কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। মধুপরণীর দৃষ্টাত্তেই পরবর্তী সময়ে 
উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকেও এই ধরনের কাজ শুরু হয়। ফলে ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গ 
চর্চার প্রতি বাংলার ও বাংলার বাইরের পণ্ডিতদের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। এই কান্ডে 
মধুপর্ণীর ভূমিকা সর্বাশ্রে উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি। 

মধুপর্ণী নামক ক্ষুদ্র পত্রিকাটি চল্লিশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে মধুপরীর যে বিশেষ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে তা 
নজিরবিহীন। এক একটি জেলা সংখ্যায় জেলার ইতিহাস, পুরাতত্ব, নৃতত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, 
শিল্প-বাণিজ্য, ভাষা, সাহিত্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবিন্যাস, সমাজকাঠামো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 
বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা, সেগুলিকে ছাপার যোগ্য করে সম্পাদনা করা, 
ছাপানো এবং প্রচারের খরচের অর্থ যোগাড় করা যে ভীষণ দুরূহ কাজ সে কথা বলাই 
বাল্য । অজিতেশবাবু যখন কোচবিহার জেলা সংখ্যা প্রকাশ করেন সেই সময়ে এই ব্যাপারে 
কিছুটা জড়িত ছিলাম-__দেখেছি কি কঠিন কান্র তিনি হাসিমুখে করে গোছেন। মধুপণীর 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখা আজ্ঞ 
জেলাগুলি সম্পর্কে জানার সবচেয়ে মূল্যবান দলিল। শতবার উল্লেখ করলেও অজ্ঞাতেশবাবুর 
এই কীর্তির কথা, অবদানের কথা কম বলা হয় ৷ যারা এ সংখ্যাশুলি দেখেছেন তারাই কেবল 
ওগুলোর প্রকৃত মূল্যায়নে সক্ষম। তাছাড়া মধূপণী পত্রিকার মাধ্যমে অজ্রিতিশবাবু অনেক 
লেখক তৈরি করেছেন__অনেব; লেখকের কলমে শান্‌ দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজত 
করেছেন। অনেকের লেখায় ম্যাচুরিটি আনতে সাহায্য করেছেন। মফস্বল শহরে বসে এ রকম 
দুরূহ গবেষণামূলক গ্রদ্ব সম্পাদনা এবং এই ধরনের লেখা তৈরির কারখান: চালানো 
ক'জনের পক্ষে সম্ভব! 
নিয়েছেন মধুপণী' পত্রিকা আর চালাবেন না আমি অবশা একথা বিশ্বাস করতে পারছি না) 


মধপলী ৪০তম কর্মপরতি বাশি সংখ্যা-১০০০/ ১০০ 


বনস্পতির শেকড় 


ধনঞ্জয় রায় 


মধুপর্ণী একটি নাম মাত্র নয় 

একটি প্রেরণা একটি এ্রতিহা একটি অঙ্গীকারের ঘণীভূত উচ্চারণ 
মধুপণী একটি নাম মাত্র নয় . 
অনেক স্বপ্ন অনেক আদর্শ অনেক স্মৃতির বেঁচে থাকা। 


বিগত চারদশক ধরে শিল্প-সাহিতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-প্রত্বতত্, বিজ্ঞানজগৎ, শিক্ষা, 
নারীজগৎ, খেলাধূলা, সামাজিক ঘটনাবলী, ভ্রমণ, মানসিক প্রসঙ্গ, ভাষা ও সাহিত্যের বহুবিধ 
সংবাদ, রঙ্গমঞ্চ, বিনোদন প্রভৃতি বিষয়কে এবত্রীকরণে এবং বাঙালির মানসিক উৎকর্ষ 
বিধানে মধুপর্ণীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সাময়িক বাংলা পত্রিকার ক্ষেত্রে মধুপণী বে পথরেখা 
সৃজন ও নির্মাণ করেছে তার মধ্যে জীবনের বিস্তারকে স্পর্শ করার বিপুল উদ্যমই লক্ষ্য করা 
যায়! বিচিত্র বিদ্যার আয়োজনে পত্রিকাটি স্বাস্থ্োক্জুল পরমায়ু নিয়ে জীবিত থেকেছে। 
মধুপীর চারদশক স্মৃতি ও সমীক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি মূল্যায়নে যখন দেখি এক মহতী 
উদ্যোগ, সবিস্ময়ে ভাবি এও সম্ভব হয় দায়িত্বশীল সম্পাদক বা সব্যসাচী সম্পাদকের গুণে! 


২. 


চল্লিশ বছরের মধুপণীর পুণ্য যাত্রাপথকে উজ্জ্বল আলোয় অভিন্নাত করে রেখেছেন যারা, 
সেসব লেখক-লেখিকার তালিকার দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। 
সেখানে একদিকে যেমন রয়েছেন সেকাল ও একালের বিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, 
সমাক্তবিজ্ঞানী, এঁতিহাসিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও গবেষকবৃন্দ, তেমনি রয়েছে অতি 
সাম্প্রতিক সময়ের বহুতরুণ প্রতিভা । তারা জীবন ও জ্ঞগতের বিচিত্র আন্তিনায় যেমন 
নিজেকে উশ্মীলিত করেছেন তেমনি বহুমুখী মনন ও জ্ঞানের চর্চাকে মধূপণী নতুন নতুন 
মাত্রায় প্রাণিত করে তুলেছে বারবার! 

বিগত বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে পত্রিকার প্রচার সচিব, সম্পাদক অজ্িতেশ 
ভট্টাচার্যের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকেই 
মধুপরণী প্রত্যস্ত বালুরঘাট তথা অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর অথব! উত্তরের পাঁচটি জেলার 
সীমানা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বেশ কটি জেলায় বিকশিত হায়ে উঠল 
এবং বাংলা সাময়িক পত্রিকা রূপে পরিচিতি লাভ করল। বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস 
লচনদ্র দেল অজিতেশ ভট্টাচার্য হধপলীরি যে পথরেখা নির্মাণ করলেন, অনুসদ্ধিৎসু পাঠক 


মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেদ সংখ্যা-২০০৫/ ২৭৬ 


ও গবেষকদের মহলে যে নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিলেন, লেখকের (থেকে বিষয়কেই 
যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে সমকালীন সাহিত্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী মানুষদের রচনা নিয়ে 
পত্রিকাঝে প্রামাণা দলিলে পরিণত করলেন, সেকারণেই আমাদের কাছে তিনি কিংবদস্ভীর 
সম্পাদক হয়ে উঠলেন। ইংরেজিতে একেই বলে, Man's word is God in man. কথা 
দিলাম তো জান দিলাম এই তার ভাব। 

চল্লিশ বছর ধরে মধুপণীর্তে প্রায় হাজার বিচিত্র বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই দুরূহ 
কাজ সম্পন্ন করতে মানুষকে একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হতে হয়। দায়িত্বশীল 
সম্পাদকরা এই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাঙালি পাঠক কি চায় তা জানতে পারেন। তারা 
জহরী, কোন্‌ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দিয়ে কি লেখাবেন, কোন্‌ নতুন লেখককে প্রতিষ্ঠিত 
করবেন সব্যসাচী সম্পাদকরা তা জ্ঞানেন। এই কাজটাই মূলত করেছেন অভিতেশ ভট্টাচার্য । 
তাই এঁতিহ্য ও পরম্পরা নির্মাণে মধুপণী হয়ে উঠতে পেরেছে ইতিহাসের নিরিখে অসামান্য- 
আকর পত্রিকা । পত্রিকার অন্যতম লেখকদের মধ্যে _মন্মথ রায়, অমিয়ভুষণ মজুমদার, 
পবিত্র সরকার, মৈত্রেয় ঘটক, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, ভগীরথ মিশ্র, অভিজ্ঞিৎ সেন, অরুণকুমার 
মজুমদার, ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, কমলেন্দু চক্রবর্তী, কালিদাস 
ভট্টাচার্য, ড. ভবেশচন্দ্র চৌধুরী, নীহার ভট্টাচার্য, অমিত গুপ্ত, রাধামোহন মহত্ত, অসিতকুমার 
দাসগুপ্ত, জ্যোৎস্নাকুমার সেন, বদরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত, হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়, মুকুল বসু, সরিৎ তোফদার, মৃণাল চক্রবর্তী, দীপঙ্কর ব্যানার্জি, 
সুধীর করণ, চিত্তরঞ্জন দত্ত, শিশিরকূমার সরকার, বেণু দত্তরায়, হরেন ঘোষ, বিমলেন্দু দাম, 
নৃপেন বসু, অঞ্জুভাষ মিত্র, রতন বিশ্বাস, অভিজিৎ চক্রবর্তী, রতন দাস, জ্যোৎ্রেন্দু চক্রবর্তী, 
বিশ্বনাথ লাহা, শুভেন্দু বক্সী, পীযূষ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু তালুকদার, অমল বসু, শিবচন্দ্ 
লাহিড়ি, সরোজকুমার রায়, পরিতোষ রায়, প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল লাহা, অরুণ 
মৈত্র, অর্ণব সেন, সমীর চক্রবর্তী, উৎপল চক্রবর্তী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ লাহিড়ি, 
গৌরমোহন রায়, নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী, নানু মিত্র, পবিত্রকুমার গুপ্ত, পরিতোষ দত্ত, প্রবাল রায়, 
প্রদ্যোত ঘোষ, প্রণয়কুমার কুণ্ড, রেবতী মোহন সাহা, সুখবিলাস বর্মা, সুধীকুমার চক্রবর্তী, 
সুনীলকুমার ওঝা, সুনীল পাল, হরিপদ চক্রবর্তী, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু বিকাশ কর 
চৌধুরী, অশ্রকুমার সিকদার, চারুচন্দ্র সান্যাল, ডেভিড ম্যাক কা শিয়ন, মিহিররঞ্জন লাহিডি, 
শুভ্রাংশুশেখর মৈত্র, শ্যামলকুমার ঘোষ, সতাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সমীর ভট্টাচার্য, অজিতেশ 
ভট্টাচার্য, অসীম রেজ্ঞ, বিমল ঘোষ, তথাগত চক্রবর্তী, বিপুল দাস, শিশির রায়নাথ, ব্রততী 
ঘোষরায়, সমরেশ মজুমদার, সমীর রক্ষিত, সুভাষ সমাজদার, সিদ্ধিনাথ ভড়. আশিস সান্যাল, 
ঈশ্বর ত্রিপাঠী, উত্তম দাশ, জয়ৎ সেন, নির্মল বসাক, দিলীপ ঘোষরায়, নচিকেতা তর স্থান, 
নীরদ রায়, পৃষ্পজ্িৎ রায়, পুণ্যশ্লোক দাসণুপ্ত. মঞ্জুষ দাসগুপ্ত, মনীশ ঘটক, রবীন বাগচী, 
রতীন্দ্রনাথ রায়, রতনকুমার দাস, রাম বসু. সামসুল হক. সুনীল খা, সোমক চক্রবর্তী, বোম্মানা 
বিশ্বনাথম্‌, মণীন্দ্র রায়, হরীষ দেবনাথ. হরপ্রসাদ মিত্র, অখিল নিয়োগী, কিরণ মৈত্র, 
দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক লাহিডি. শহমেদ আবু তালিব. বিণ মিত্র, সনৎকুমার মিত্র, 
শিবানী রায় সহ আরও অনেকে। শুধু জেখক-লেখিকার বৈচিত্রাই নয়, বিষয় বৈচিব্রোওড 
মধৃপলী অননা। ভুস্বর্গ কাশ্মীরের হমণ কাহিনি, অমৃততীর্থ নাসিক, অরণা প্রপাত নদীর 


মধুন্পশ্রী-১৭ মধুপর্লী ৪০তম বর্সন্রর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৫৭, 


রোমাঞ্চকর ভ্রমণ যেমন এ পত্রিকার উপজীব্য হয়েছে, তেমনি আবার এখানেই খুঁজে পাওয়া 
যায় মানবচেতনার অতলাস্ত গভীরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল অভিযাত্রার অমৃত কথাও । 


৩. 


অতৃপ্তি থেকে যায় যদি না মধূপণীর প্রবন্ধ বিভাগ নিয়ে কিছু না লেখি। এই একটি বিভাগ 
নিয়েই মধূপণী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তার সগৌরব উপস্থিতি ঘোষণা করে গেছে। আমাদের 
জীবৎকালেই বেশকিছু সাময়িকপত্র যেমন কথাসাহিত্য, অনুষ্টুপ, বারোমাস, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি, এক্ষণ, নন্দন, পরিচয় এবং আরও কয়েকটি সাময়িক পত্র বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ 
শাখায় যেমন তাদের সগৌরব উপস্থিতি বাঙালির মানসলোককে ইতিবাচক ও শক্তিশালী 
চিন্তা, ভাব ও আদর্শ দিয়ে প্রদীপ্ত করেছে, তেমনি মধুপণীতে প্রকাশিত ইতিহাস, ভ্রমণ, 
সামাজিক প্রসঙ্গ, মানসিক প্রসঙ্গ, দেশজ মাটির বিচিত্র প্রসঙ্গ ও নানা অনুষঙ্গ, ভাষা ও 
সাহিত্যের নানান কথা, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ, অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ, এককথায় বলা যায় জীবনের সমস্ত 
কৌতৃহলকে চরিতার্থ করার এক বিপুল আয়োজন প্রতিটি সংখ্যাতে আমাদের জ্ঞানতৃষাকে 
সঞ্জীবিত করেছে। মধুপণীরি চিরকালীন প্রবন্ধগুলি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুধুমাত্র 
মনের নির্মল অনুভূতির জগতটিকেই সজীব রাখবে না, অনিসন্ধিৎসু গবেষকদের আলোচনার 
দিগস্তকেও প্রসারিত করবে। মধুপর্ণীর প্রবন্ধ শাখাকে তাই “দিগ্দর্শক' বলা যায়। 

দৃষটাত্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম তুলে ধরছি। এক একটি প্রবন্ধ যেন এক 
একটি নতুন বিশ্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন, সৃষ্টিতত্ত ও অপেক্ষাবাদ, সমাজতত্তের দৃষ্টিতে 
অন্তিবাদ, সাংখ্য দর্শনের নবমূল্যায়ন, বাংলার মন্দিরে রামায়ণ, কাব্যে উপদেশ ও কালিদাস, 
ফোরেন্সের মহাকবি র্টমা রঁলা, ডেকার্টের দর্শন আমি না ঈশ্বর কোন্টি পূর্ববর্তী, টি. এস. 
এলিয়টের শেষের কবিতা, রামমোহন মধুসূদন শরৎচন্দ্র, চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ, উত্তরবঙ্গের 
আর্ধগণের আগমন, মালদহে শ্রীচৈতন্য, ধাতুপট্রে ও শিলালিপিতে পালরাজাদের প্রামাণিক 
ইতিহাস, দিনাজপুর জেলার মুর্তি শিল্প পরিচয়, রামাবতী নগরী ও জগদ্দল মহাবিহার, 
নেপালী আদি কবি ভানুভক্ত আচার্য ও তার রামায়ণ, উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এতিহাসিক 
গুরুত্ব, বঙ্গে সন্যাসী ও ফকির হানাদার, শ্রীচেতন্যের গৌড় পরিক্রমা সহ আরো অনেক প্রবন্ধ 
নিবন্ধ। তালিকা তুলে ধরলে আরও অনেক নাম শব্দবন্দী হয়ে থাকবে। 

একটি কথা নির্িধায় বলা যায় যে, সাময়িক পত্রের আয়ুবৃদ্ধি যেমন তার বাণিজ্যিক 
সাহিত্য যার অন্যতম। কবিতা, ছোটগল্প, রম্যরচনা, একাংক, সাক্ষাৎকার, পরিচিতি ও 
আলোচনা, কাব্য, নাটিকা, প্রতিবেশী সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুস্তক ও 
পত্রিকা সমালোচনা, প্রযত্বে পাঠক ও বিবিধ রচনাবলীতে বরাবরই মধূপণীর পাতায় একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে। সচেতন পাঠক দৃষ্টিভঙ্গি ও লিখনশৈলীর একটি 
ক্রমবিবর্তানের ধারা পত্রিকাটি থেকে সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন। বহু রচনার মধ্যে 
রয়েছে অতীতের দূরদর্শী ও সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর । খুঁজে পাওয়া যাবে অতীতের 
অনেক রচনার মধোই ভবিষ্যৎ শৈলীর ছোয়া । আবার, অতীতের দূরদর্শী রচনায় বর্তমান 
প্রাসঙ্গিকতারও অনেক নিদর্শন মিলবে । 

অধূপণী ৪০তম বর্ষপর্ডি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৫৮ 


মধুপনীতে অতুলচন্দ্ৰ চক্রবতীর “The story of Krisna in Indian literature” 
শ্রস্থের অবিস্মরণীয় সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 
মধূপীর শীত সংখ্যায় প্রকাশিত। একেবারে সাম্প্রতিক কালের গ্রছ্ছ সমালোচনার সমস্ত 
আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, শুণ বজায় রেখে আলোচক কালিদাস ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন। মধুপলী 
সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহসী ও সার্থক পত্রীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর এভাবেই রেখে গেছে। মধূপনীর 
ক্রমবর্ধমান গ্রাহক সংখ্যা থেকে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সস্তা চিত্তবিনোদনের কোনো 
লেখা থাকে না মধূপণীতে, বরং ‘সিরিয়াস’ রচনাই মধূপণীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা 
বাঙালি পাঠকের অস্তর্লোকে ভাবাদর্শকেই দীপ্ত করতে পেরেছে। 
তবে সব্যসাচী সম্পাদকরা বাড়তি ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে গিয়ে যে ভুলটা করে বসেন মধুপর্ণী 
সম্পাদকও সেরকমই ভুল অনেক ক্ষেত্রেই করে বসেছেন। যেমন, রচনা নির্বাচনের সময় 
" সংকলকের নিজস্ব চিত্তাধারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে নামী লেখকের রচনা 
নির্বাচনে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। খ্যাতনামা লেখকদের অনেক রচনাই শুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি 
সেসবও সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতায় পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যার 
ফলে অনেক প্রয়োজনীয় লেখা থেকে যায় অন্ধকারে । বেশি উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই একটি 
মাত্র নজির তুলে ধরি। তিনি যেখান থেকে মধুপর্ণী সম্পাদনা করছেন অঞ্চলটি বাংলার কৃষক 
.. সংগ্রামের তীর্থপীঠ। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তেভাগা সংগ্রামে বালুরঘাট থানাতেই 
২২ জন কিষাণ-কিষাণী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার তেভাগা প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন। সেসব নিয়ে মধুপনীর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। সংগ্রামী, 
অভাবী, অসুস্থ, অন্ধবধির মানুষের অন্দরমহলের জীবনের কথা সম্পাদক কখনই ভাবেননি । 
তাদের বীরগাথারও সঠিক মূল্যায়নের কথা কোনো লেখককে দিয়ে তার পত্রিকায় উচ্চারণ 
করাননি। ফলে বালুরঘাট অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট মধুপণীতে 
অধরাই থেকে গেছে। 


মধুপণীর প্রচ্ছদ নিয়ে কয়েকটি কথা বলার আছে। লক্ষ্য করেছি বরাবরই সাদামাটা প্রচ্ছদ 
নিয়ে আমাদের কাছে হাজ্ছির হয়েছে মধুপরনী। এমন একটি দিকদশী পত্রিকার সাদামাটা প্রচ্ছদ 
যেন মনের ভেতর পরাপাঠ তৈরি করে। যে সময়ে টেকনোলজি খুব উন্রত ছিল না, সেকালের 
প্রচ্ছদের জন্য এখনও সাগৌরব পরমায়ু নিয়ে আমাদের মধ্যে জীবিত রয়েছে। কি অসাধারণ 
তার শিল্পশৈলী, নান্দনিকতা, বুদ্ধিদীপ্ত আবেশের ছোয়া! সে সব প্রচ্ছদ যেন অনুভূতি ও 
উপলব্ধির স্তরকে প্রাণিত করে তুলে । মধূপণীবি সম্পাদকের প্রচ্ছদ সংক্রান্ত বিষয়ে খুঁজে পাই 
এক অনাদর-অবহেলার ভাব। তবে কৃতী প্রচ্ছদ শিল্পীরা-_ফণি সাহা, বিপুল শুহ, আলোক 
মঙ্জুমদার, মৃণাল চক্রবর্তী, মধুপণীর প্রচ্ছদ করেছেন একথা মেনে নিতে হবে। 

মধুপলী পত্রিকার সমস্ত রচনার বানান ও ক্ষেত্র বিশেষে যতিচিহ্নের স্থা'পনরীতি সম্পর্কে 
কিছু বলা প্রায়োজ্জন মনে করি। বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বিচিত্র রচনায় বানঘনের যে অসাম্য 
ছিল, তাতে সমতা আনার জন্য সম্পাদক মশাইয়ের আধুনিক বানানের আশ্রয় নেবার কথা 


আধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৫৯ 


কখনই মনে হয়লি। 


আধুনিক বানানে পরিবর্তিত হচ্ছে সে তথ্য অধুপীতে খুব অল্পই পাবেন। সর্বদাই মনে রাখা 
দরকার যে বানানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের উচ্চারণের সংগতি। অর্থবোধ থেকেই 
আসে অভীষ্ট উচ্চারণ। পাণ্ডুলিপি কম্পোজ, সাজানোর রীতি প্রকরণ ও আঙ্গিকে যথেষ্ট নিষ্ঠা 
ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন মধুপর্ীর মুদ্রক ও গ্রাফিক্স স্বত্বাধিকারীরা তা কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে স্মরণ করি। 

মানুষের প্রতিটি পরিবারে যেমন একটা অন্দরমহল থাকে তেমনি মধুপীরও একটা 
অন্দরমহল রয়েছে। সেখানেও মাঝে মাঝে আমি ডুব দেবার চেষ্টা করেছি এবং লক্ষা করেছি 
সম্পাদক মশাই তার রুটিন কাজ সেরে সময় বের করে নিয়ে নাম না জ্রানা অখ্যাত 
লেখকদের সন্ধানে, লেখা সংগ্রহের সন্ধানে, বিজ্ঞাপনের খোঁজে যেভাবে নিজের মনকে উদ্দীপ্ত 
করে গাটের কড়ি খরচ করে অঙ্গীকার পূরণ করেছেন তা দুক্কর। একটা সংখ্যা প্রকাশের 
অন্তরালে যে সাধ্যাতিরিক্ত শ্রম ও দুঃখকষ্ট, অর্জিত অর্থ ব্যয় করতে হয়, ভুক্তভোগী মায়েই 
ক্রানেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কোনো একটি সাময়িক পত্রের আয়ু বৃদ্ধি 
কারণেও । যখন কোনো পত্রিকা প্রতিষ্ঠান ও পরিবার নির্ভর হয়ে পড়ে, পারিবারিক বিপর্যয়ের 
কারণে তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া রয়েছে পাঠকরুচির পরিবর্তন ও 
ভিন্নতর কার্যকারী বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্রতিযোগিতা। তাকেও অতিক্রম করে টিকে থাকতে 
হুয়। মধূপর্নী চারদশক ধরে এ পথেই আয়ুবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ঃ 


৫. 


মধুপণীর বিশেষ সংখ্যা ও জেলা সংখ্যাগুলির কথা না লিখলে মনে একটা অপরাধবোধ 
থেকে যায়। বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিষয়ে আমি দক্ষিণবঙ্গের কথা বলতে পারব না কিন্ত 
উত্তরবঙ্গে সে পথপ্রদর্শক একথা জোর দিয়েই বলতে পারি। মধুপণীর্র উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, 
নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা এবং ১৯৮৪ থেকে শুরু করে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই 
তেরো বছরে কোচবিহার জেলা, মালদহ জ্রেলা, জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর এবং 
দার্জিলিং জেলা, মোট পাঁচটি জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। চিরকালীন এই সংখ্যাগুলি 
আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নির্ভরশীল ও আকর রূপে আমি বিশ্বাস করি। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই 
নয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রও সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত । ভ্রেলা সংখ্যা 
প্রকাশের প্রথম দিকদর্শন মধুপণী পত্রিকা। এরপরেই বিভিন্ন জেলার সাময়িক পত্রিকাগুলি 
ভেলা সংখ্যা প্রকাশের সূচনা করে৷ এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও মধুপণী পত্রিকার জেলা 
সংখ্যাগুলি থেকে প্রেরণা পেয়েই সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে বর্ধমান, 
বাঁকুড়া, নদীয়া, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যাগুলি প্রকাশিত করেছিলেন। মধুপলীর প্রতিটি 
বিশেষ সংখ্যা ও ভেলা সংখ্যাই কালের এক অমূল্য দলিল ' এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত 
শারদ. নিদাঘ, বর্ষা, বসস্ত, আযাঢ়. বিশেষ সাহিত্য. বিশেষ গল্প ইত্যাদি সংকলনগুলাতেও 
মানববিদ্যার যা কিছু তারই প্রতিফলন ঘটিয়ে দধুপন* ইতিবাচক বার্তাকেই বহন করে তার 


অধূপলী ৪০তম নর্ধপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৬৩ 


দায়বদ্ধতা পালন করে গেছে৷ 

মধুপণীরি সম্পাদকীয় বরাবরই কোমল, মোলায়েম, বুদ্ধিদীপ্ত, আত্তরিক ও নর্মস্পশী যা 
মনের বুদ্ধিকে নাড়া দেয়, জড়ত্ব ছিয় করে। মধুপণীর উদারতা বোধেও মুগ্ধ হই। দূরদূরান্তের 
কত নাম না জ্ঞানা পত্রিকার প্রাপ্তি সংবাদ, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক খবরাখবর, গল্প- 
কবিতার আসর, সাহিত্যের আড্ডা, সংবর্ধনা আসর, স্মরণ আসর, ২৫ বছর পূর্তি উৎসব, 
তোজ্ঞন সম্মেলন এসবই যেন এক ভিন্ন লৌকিক মাত্রাকেই যোগ করে। একেই তো বলে 
শ্রতিহ্য গঠন। নিরবচ্ছি্ ও নিয়মিত প্রকাশের এ্রতিহ্য। ইংরেজিতে একেই বলে, The 


uplifting Music by which one is stationed There. 
৬. 


শ্রুতি বলেছেন, “সত্যেন লভ্যন্তপমা উহ্যয আত্মা’ । অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার দ্বারাই 
আত্মলাভ হয় এবং “সত্যমেব জয়তে নানৃতং" অর্থাৎ সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যার কখনো জয় 
হয় না। মধুপণী, চারদশক ধরে এই বোধকেই আকড়ে ধরেছে। বিশ্বায়ন যেভাবে আজ নতুন 
দিগন্ত উন্মোচন করেছে তার দিকে যেমন মুখ ফিরিয়ে থাকাও সম্ভব নয় আবার তার কাছে 
আত্মসমর্পণও ভয়াবহ মূল্যবোধের অবক্ষয়ে, ভোগ স্বর্বস্থতার সাফল্যে আমাদের খোলামেলা 
জীবনে যে শঙ্কা নেমে এসেছে, আকাশ থেকে নেমে আসা সংস্কৃতি, দৃশ্য সাহিত্য ও বিনোদনে 
আমরা যেভাবে বিভ্রান্ত ও বণ্ডিত হয়ে পড়ছি, প্রতিনিয়তই দৃশ্যগত সন্ত্রাসে আমাদের মধ্যে 
যে কৃত্রিম সীমান্ত গড়ে উঠেছে, যেখানে শুধুই মিথ্যাচচর, প্রবঞ্চনা, ঠকানো, কষ্ঠারোধ করার 
ফরমান, তার হাত থেকে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সাময়িকপত্র কিভাবে পরিত্রাণ পাবে আজ 
সেটাই বড়ো প্রশ্ন। 

তবু বিলাপের বাণী শুধু শোনাতে চাই না। বিলাপ এসে গেল চারদিকের বাণিজা চক্র 
দেখে। সবকিছু ভেঙে পড়ছে বলে খেদ করে তুষ্ট থাকতে পারি না। কাল তো নিরবধি, 
পৃথিবীতে! বিপুল! । বিশ্বাসের সাফল্য দেখে যাব না বলে বিশ্বাস হারাবার মতো অমানুষ হব 
কেন? মধূপণীর অগ্রগতি চিরতরে রুদ্ধ হতে পারে না? মধুপণীর মৃত্যু নেই যেমন ঝদ্ধ 
সংস্কৃতির মৃত্যু নেই। তার প্রেক্ষিত বদলে গেলেও তার লক্ষ্যকে ধ্বংস করা যায় না 
কোনোভাবেই। কারণ, মধুপণী আমাদের দেশীয় মাটির বনম্পতির শেকড়। প্রাণরসের বিশুদ্ধ 
অক্সিজেন, আয়ুবৃদ্ধির সহায়ক। তার এঁতিহ্যই বাঁচিয়ে রাখবে পরবর্তী ভ্বীবনকে, মানুষাকে। 
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মধুপর্ণী ও তার সম্পাদকের প্রয়াস 
কিন্নর রায় 


অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদক না হলে মধুপণী এই উচ্চতায় উঠে আসতে পারতো না, এই 
আমার বিশ্বাস এবং উপলব্ধি। অতএব রথের চেয়ে সারির কথা যদি বেশি বলি, তবে তা 
পক্ষপাত নয়, তা’ সত্যকে উপস্থিত করার চেষ্টা মাত্র। আমি স্থির নিশ্চিত, অজিতেশ সারথি 
না হলে মধুপনীরি রথের চাকা অনেক দিন আগে মেদিনী গ্রাস করে নিত, অকালমৃত্যু ছিল 
অবধারিত। তাই মধুপণী'র মূল্যায়নে সম্পাদকের মূল্যায়ন অপরিহার্য । আমার কাছে মধূপণী 
এবং তার সম্পাদক অভিন্ন__একে অন্যকে নির্ভর করে দীর্ঘ বন্ধুর পথযাত্রায় সামিল হয়েছে ' 
এবং লিটল ম্যাগাজিনের জগতে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞাপন বিমুখ সম্পাদক 
কোলাহল এড়িয়ে এক গ্রামীণ শহর থেকে একাগ্রচিত্তে নির্মাণ করেছেন এক সৌধ-__এক 
ইতিহাস, যা অনুসন্ধান না করলে জানা যায় না। 

১৯৬৫ সালে মধুপণী্র সৃচনায় তা ছিল ‘পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবদে"র 
ত্রৈমাসিক মুখপত্র। এই পরিষদের সভাপতি কমলেন্দু চক্রবর্তী, সম্পাদক সুধীর করণ, সহ 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য, কর্মাধ্যক্ষ অমলাংশু সেনগুপ্ত এবং শহরের আরো কয়েকজন 
সাহিত্য ও বিদ্যানুরাগী মানুষ । ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর প্রথম ভাগ পর্যস্ত চারবছর মধুপণীর 
পেছনে ছিল একটি সক্রিয় গোষ্ঠী । যাকে বলা যায় কালেকটিভ ফোর্স-_কিন্তু সুধীর করণের 
প্রস্থানের পর ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠীর সক্রিয়তা কমে যেতে থাকে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ 
পরিষদের কাজ শুধু পরামর্শ দেওয়া, কাজ সব করতে হচ্ছে তাকেই। নিজের তাগিদেই খুঁজে 
বের করতে থাকলেন যোগ্য সঙ্গী। প্রথমে হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য, তারপর শ্যামলকুমার ঘোষ, 
গোপাল লাহা, পরিতোষ রায়, ভগীরথ মিশ্র, সরিৎ তোকদার, প্রতিভা সরকার, রতন দাস, 
স্বপ্না ঘোষাল এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যাপিকা শিবানী রায়কে। এরা সব বাস করতেন বালুরঘাট 
শহরেই। বিভিন্ন সময়ে চলে গেছেন যে যার পথে। যেতে পারেননি সম্পাদক। ১৯৭৪ সালে 
নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যার মাধামে মধুপণী তৈরি করল নতুন বাতাবরণ। জ্রেলার 
সীমানা ছাড়িয়ে ডানা মেলে দিতে চাইলো উত্তরবঙ্গের মুক্ত আকাশে। তার ফল মধুপণী 
বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা এবং উত্তরবঙ্গের সব জেলার উপরে এক একটি প্রণিধানাযোগা জেলা 
সংখ্যা প্রকাশ। আপাতত, এই স্বপ্রের অভিযান শেষ হয়েছে “আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ সংখ্যা' 
প্রকাশের মধ্য দিয়ে। গত তিন বছর ধরে মধুপর্ণী নীরব। সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য খোজ 
করে চলেছেন যোগ্য উত্তরসূরীর। ভবিষ্যৎ বলে দেবে এর ফলাফল । 

মধূপণী কি করেছে অথবা সম্পাদক মধূপণীকে দিয়ে কি এমন কান্ধ করিয়ে নিয়েছেন যার 
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জন্য তার নাম আসছে বারবার। অস্তত তিনবার মধুপণীরি প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, 
কিন্তু সম্পাদক অক্সিতেশ ভট্টাচার্য তাকে মরতে দেননি, বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, 
যে মরতে চায় না, তাকে মারা সহজ নয়। তাই মধুপনী মরেলি। তিনি একাই হয়ে গেলেন 
লিটল ম্যাগাজিন প্রেমীদের, সময়ের চেতনায় সমৃদ্ধ পাঠককুলকে। এই সংগঠকের ভূমিকার 
পরিচিত হয়ে গেলেন সমস্ত উত্তরবঙ্গে। মধুপর্ীর সম্পদাক এসেছেন__এই খবর পেলেই 
উত্তরবঙ্গের যে কোনো জেলাতে সমবেত হতেন নবীন থেকে প্রবীণ কবি লেখক এবং অনুরাগী 
পাঠকেরা। সাহিত্যের আসর বসে যেতো, চলতো বিশ্লেষণ এবং পরামর্শ, লিটল ম্যাগাজিন 
সম্পাদকদের সঙ্গে ভাবনার বিনিময়। তার কথা হলো লিটল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যে নতুন 
ধারা, সে অবিরাম স্রোতের মতো চলে, তাকে পথ করে দিতে হবে। এই উদ্দীপনা স্পর্শ 
করেছে সমস্ত জেলাকে উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়ে দক্ষিণবঙ্গেও পৌঁছে যায় সেই বার্তা। সম্পাদক 
নিজেই যদি হন একজন কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, কাব্যনাট্যকার, প্রস্থ সমালোচক এবং 
কলামিস্ট_ তবে তার রুচি ও কল্পনা, সাহস ও স্বপ্র অভীষ্ট মাত্রায় পৌঁছে যেতে. বাধ্য 
অজিতেশ ভট্টাচার্য তা প্রমাশ করে দেখিয়েছেন। তাই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
আমাদেমি সংবর্ধনা জানান মধুপণীর সম্পাদককে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করতে 
হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের । লিটল ম্যাগাজিন গ্রস্থাগার এবং গবেষণাকেন্দ্রও সংবর্ধনা জানিয়েছে। 
সর্বত্রই তিনি একরকম হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল, নিরহংকার, মৃদুভাবী। 

মধুপনীরি অবিরাম যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে উত্তরবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলার নতুন ধারার লিটল ম্যাগাজিনের আবির্ভাবকে। বালুরঘার্টেই আছে মধ্যবর্তী, 
বোধ এবং চর্যাপদের হরিণী, রায়গঞ্জে উত্তরাধিকার, ধূপশুড়িতে তিভ্তা-তোর্ধা, শিলিগুড়িতে 
গন্পবিশ্ব এবং মল্লার, জলপাইগুড়িতে দ্যোতনা, ইসলামপুরে বিবর, মালদহে নান্দীক। কিন্তু 
কলকাতার ছবিটি বর্তমানে অন্য ধরনের। গত দু'দশক ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক সব লিটল 
ম্যাগাজিনই গায়ে গতরে হাস্পুষ্ট সংখ্যা বের করার সময় হিসেব কষছে বিজ্ঞাপনের টাকার 
এবং কেউ কেউ প্রকাশনা খুলে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে অনেক কবি লেখককে। এই সব 
কালচারাল ঘুঘুদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। সকলের মুখে কুলুপ। যেন তৈরি হয়ে গেছে 
তথাকথিত সাহিত্যসেবীদের এক গোপন আতাত। 


পশ্চিম বাংলায় যাট-সত্তরেই লিটল ম্যাগাজিন তার প্রতিস্পর্ধী চেহারাটি নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক 
চিন্তাভাবনা, সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিল। যেমন সত্তর দশকের 
কালপুরুষ, অনীক, নন্দা, পূর্বদেশ, পুবের হাওয়া, লাল লন. সত্তর দকের প্রায় শেষ পর্বে 
মানিকেস্টো, পরশুরাম। এইসব পত্রিকা সহস্র পুষ্প বিকাশের হপ্র দেখেছিল) আসলে 
পৃথিবীর চেহারাও তখন আলাদা_ সর্বত্র পরাজিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, আর পাল্টা 
প্রগতিবাদীশক্তি কমিউনিস্টরা জিতছে সর্বত্র ভিয়েতনাম, লাউস, কাম্বোডিয়- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে লড়াই, প্রতিবাদ, মিছিল, ব্যারিকেড-_ছড়িয়ে পড়ল সর্ব" 
এই অগ্রিক্ষরা সময় পেরিয়েছে লিটল ম্যাগাক্জিন। সম্পাদকরা পালন করেছেন তাদের 
সামাজিক দায় ও দায়িত্ব । যদিও এই সময়েই ছিল শতভিষার মতো শুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা 
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কবিতা মনস্কতার পরিচয় বহন করে, ছিল হাংরি আন্দোলনের নান! ধারা, শাস্ত্র বিরোধী 
গল্পচর্চা__যেমন শ্রুতি, নিম সাহিত্য। এই সময়েই বেরিয়েছিল কৃত্তিবাস-__যার চিন্তার মধ্যে 
ছিল ইউরোপের বিট্‌ আন্দোলন, ধ্বংসাত্মক দার্শনিক ভাবন!। কথাবার্তা, পোষাক-আবাকে, 
আচার-আচরণে, জীবন-বাপনে তীব্র বাম-বিরোধী। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখন অবশ্য 
ভোল৷ পাল্টে নিরাপদ ছত্রচ্ছায়ার খোজে ব্যস্ত। 

বছর কুড়ি আগে থেকে লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র বদলের শুরু। তার সামনে নতুন 
ভাবনা, নতুন দর্শন। ফলে ইদানিং প্রতিষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠান নয়, বড়ো কাগজের লেখক, লিটল 
ম্যাগাজিনের লেখক _সব ব্যাপারটাই খুব পরিকল্পিতভাবে গুলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
চারপাশেই অবিশ্বাসের কালো ধোয়া। মধূপণী অবশ্য আগাগোড়া এই ধান্দাবাজির বিরুদ্ধে 
সুপ মতো কোড কেউ: এগুলো লিটল ম্যাগাজিনের  অুল্যবোধে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 
বিরোধিতায় এবং রুচিশীল পাঠক সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। 


মধুপণীর সম্পাদক প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী। মধুপণীর ধারাবাহিক যে কাজ, যে ক্ষেত্র- 
সমীক্ষার কাল্র, বিভিন্ন সংখ্যা উঠে এসেছে, তার তুলনা নেই। মধুপণীর আর একটি 
প্রশংসনীয় কাজ নবীন প্রতিতাদের সামনে তুলে আনা। নতুন সচেতন আগ্রহী পাঠক তৈরি 
করা। বিদ্যাচর্চা ও ইতিহাস ও সমাজচর্চার নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি কর!। উত্তরবঙ্গকে নানা দিক 
থেকে খনন করতে করতে উত্তরবঙ্গের জেলা সংখ্যাগুলির ক্রম আত্মপ্রকাশ এখন তো 
ইতিহাসের বিষয়। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত এই কাজ ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক। 
বাইরের ঝড়-ঝখ্ঝা, বাধা, নিন্দা, অনুৎসাহ সম্পাদককে টলাতে পারেনি । তার জীবন দর্শনের 
ধাতই ছিল আলাদা । 

ষাটের দশকের শেষ পর্বের একটি ছবি-_কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের এক তলায় ফুটে 
থাকত। “এক্ষণ' পত্রিকার প্রয়োজনে সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য কাজ করে যাচ্ছেন কফি 
হাউসের টেবিলে । তখন হয়তো সকাল দশটা, কি বেলা এগারোটা, বিশেষ ভিড় নেই। গাদা 
গাদা গেলি প্রুফ, একা দেখে চলেছেন নির্মাল্যবাবু। প্রিন্ট অর্ডার দিচ্ছেন মেকআপ করা 
পাতার। তখন লেটার প্রেসের যুগ। ষাটের দশকের শেষ পর্বে নট ও কবি সৌমিত্র 
চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নির্মাল্যবাবুর সম্পাদনা সঙ্গী। সৌমিত্র তখন মাঝে মাঝে আসতেন 
সকালের দিকে। পরে একাকী সম্পাদনার ভার বহন করলেনা তাকে সব ব্যাপারে সহায়তা 
করতেন সুবর্ণরেখার ইন্দ্রনাথ মজুমদার। আসলে নির্মল্যবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পাদনার মেধা ও 
ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা পাওয়া ভার। সম্পাদক নির্মালা৷ আচার্যের সঙ্গে মধুপণীরি সম্পাদক 
অভ্ভিতেশ ভট্টাচার্যের তুলনা করা ঠিক নয়, দু'জন দু'জ্রায়গায় দীড়িয়ে আছেন। কলকাতা 
থেকে অনেকটাই দূরে বসে তিনি যে কাজ্ছের পদ্ধতি ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে কারই 
বা তুলনা হয়? 

কলকাতার সাংক্কতিককেন্দ্র, পরিমণ্ডল থোকে অনেকটা দূরে থেকে নিভৃতে কাজ্জ করে 
চলেছেন অন্তিতেশবাব ৷ তার কাজের কথা মনে করলে অসামান্য এক ধারাবাহিকতাকে মনে 
পাড়ে। মনে পড়ে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও একাগ্রতার কথা, যেন স্বগ্নাদিষ্ট হয়ে এই কাজে হাত দিয়েছেন: 
(রোগা পাতলা অনুচ্চ কষ্ট অজিতেশ ভট্টাচার্য যেন নির্মাল্য অচোর্যের মতোই একা একা কাজ 
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করে চলেছেন। তার এই পরিশ্রমের ফসল “মধুপরনী" উত্তরবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণবঙ্গ 
সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে বোদ্ধা মহলে নিজস্ব প্রভাব ছড়িয়েছে। ইদানীং মধুপণী 
অনিয়মিত। আমরা চাই, মধুপনী আবার নিজ্রস্ব পরিকল্পনা সামনে রেখে প্রকাশিত হোক। 
মধূপর্ণীর উদ্যোগে বছরে অন্তত একবার সাহিত্য সমাবেশ, সেমিনার হোক। মধুপণীরি পুরানো 
সংখ্যাশুলি থেকে লেখা নির্বাচন করে নির্বাচিত মধুপণী প্রকাশিত হোক। সিরিয়াস লিটল 
ম্যাগাজিন যখন বন্ধ বা প্রায় বন্ধের মুখে, যখন “একে একে নিভেছে দেউটি', তখন মধুপনীর 
বেচে থাকা জরুরি। আমার মতো একক্রন স্বল্প পরিচিত দীন লেখকের কামনা এইটুকু। 
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ভিন্ন দৃষ্টিকোণ 


মধুপর্ণী নিজেই এক প্রতিষ্ঠান 
সৌমেন নাগ 


হাঁটি হাটি পা পা করে ৪০ বছর আগে পশ্চিম বাংলার প্রান্ত জেলার সদর শহর বালুরঘাট 
থেকে মধূপণী আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরকম আত্মপ্রকাশ তো কতই ঘটে, থাকে স্বপ্ন, মনে 
থাকে প্রত্যয় । আশার দোলনায় থাকে কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে চলার ইঙ্গিত। 

কলকাতার অভিভাবকত্ব এড়িয়ে এই পত্রিকাটি এক মফস্বল শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 
বলে নিজেদের সঙ্কোচের আঁচলে ঢেকে নিঃশব্দে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সেটিও এই 
প্রতিবেদকের জানার কথা নয়। মধুপনীর সঙ্গে এই প্রতিবেদকের পরিচয় মধুপী যখন 
অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এই প্রতিস্পর্শি উচ্চতায় নিজ্জের অস্তিত্ব ঘোষণা 
করে চলেছে। 

প্রথমেই স্পর্ধা শব্দটাই যে মনের মধ্যে এল সেটা একাত্ত আকস্মিক নয়। স্পর্ধাই বটে। 
যেখানে কলকাতায় রাজ্যের সাংস্কৃতিক অভিভাবকেরা বলে আছেন সেখানে বালুরঘাটের 
মধুপর্ণী শুধু বলা নয়, তার বলাটাকে দর্শন, বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের বীক্ষণে প্রতিষ্ঠা করতে 
চাইবে--তাকে চরম স্পর্ধা বলেই মলে হতে পারে। 

মধুপণীরি অস্তিত্বটাই ঘোষণা করে কলকাতার প্রবহমান আধিপত্যের ছন্দপতন। মালদা, 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং এই জ্রেলাগুলি শুধু যে আছে তাই নয়, 
এই জেলাগুলির আছে নিজস্ব ইতিহাস, ভূগোল, জনপ্রবাহ ও সংস্কৃতির বিশাল পরিধি__এই 
স্পর্ধিত ঘোবণাই মধুপনীকে আজকের মধুপনীর্তে রা'পাস্তরিত করেছে। 

মধুপর্ণী সৃষ্টি করেছে লেখক একথা বলব না। কারণ লেখক কামারশালার সামগ্রী নয়। 
তবে ইতিহাস মানে ঘটনা হলেও সব ঘটনাই ইতিহাস হয় না। এঁতিহাসিকরা যে ঘটনাকে 
পাকা রীধুনির মতো ইতিহাসের পাতায় জায়গা দেন সেগুলিই হয় ইতিহাস, বাকিদের ইতিহাস 
হবার উপকরণ থাকলেও, তারা কিন্তু কালের গহ্রে হারিয়ে ষায়। অনেক লেখক আছেন, 
নাম নেই, তাই লেখা প্রকাশের সুযোগ পান না। মধুপণীর সম্পাদক সেদিনের নাম না জানা 
বহু লেখককের লেখা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন, এটি সত্য, সেই সব লেখকদের মধ্যে 
অনেকে আজ প্রতিষ্ঠিত! 

মধুপণী বহু লেখকের প্রতিভাকে প্রদীপের তল থেকে উজ্জ্বল আলোর অক্ষে স্থাপন 
করেছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মধূপণী তার প্রথম প্রকাশ থেকে ৪০টি বছর 
অতিক্রম করল। কালের মালে সময়টা অতি ক্ষুদ্র । একটা পত্রিকার চলার পথের ইতিহাসে 
সময়টা অনেক দীর্ঘ। এই সময়ের মধ বাংলার পত্রিকা প্রকাশনার মঞ্চে অনেক পত্রিকা 
এনেছে। এদের মধ্যে অনেকেই এসেছিল সাম্রাজ্ঞা স্থাপনের ঝলমলে পোষাক গায়ে দিয়ে । 
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কারো পেছনে ছিল আর্থিক কৌলিন্যের চোখ ধাঁধানো চমক। কারো পেছনে ছিল শাসক 
শক্তির প্রসারিত হাতের প্রতিশ্রুতি । তবু তাদের ঝমঝমে পদচিহ্ন কিন্তু কিছুটা পথ চলতে 
চলতে থেমে গেছে। 

অথচ এক মফস্বল শহরের মধুপণীর চল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লিখতে হয়__ ব্যাপারটা 
শুধু ভাব নয়, ব্যাপারটা ভাবায় 

১৯৬৫ সালে বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুধীর করণ তার সম্পাদনায় সেই সময় 
তরুণ অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্যকে নিয়ে যবন মধুপরীরি জম্মলপ্ল ঘোষণা করেছিলেন তখন 
সব জম্মদাতার মতোই তারাও হয়তো ভেবেছিলেন এই নবজাতক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে, 
গরীব পিতা-মাতাও যেমন স্বপ্র দেখে তাদের সম্ভানের সুখী ভবিষ্যতের । কিন্তু আশা ও ভাবনা 
এক জিনিস তাকে রূপ দেওয়া আরেক জিনিস। আজকে মধুপণীর ৪০ বর্ষ উদযাপনের 
সিংহদুয়ারে উপস্থিত হয়ে সেই ভাবনাটাই যে জ্রোরালভাবে উকি দিতে চাইছে, এর জনক ও 
প্রতিপালক যা ভেবেছিলেন তা কতটা রূপ দিতে পেরেছেন? আর যতটুকু পেরেছেন সেই 
পারার যাদুকাঠি রহস্য বা কোথায়? 

মধূপনীর প্রথম সম্পাদক অধ্যক্ষ সুধীর করণ ৬৫ থেকে ৬৯ এই চার বছর ছিলেন এর 
সম্পাদক, তাঁর অবদানকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেই বলা যায়, '৬৯ সালে অজিতেশ ভট্টাচার্য- 
এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর মধুপর্ী যেন এক লাফে তার ঘরের গণ্ডী অতিক্রম 
করে এক দুঃসাহসিক অভিযাস্ত্রীর ভূমিকায় নিজেকে হাজির করতে চাইল। প্রথম চার বছর 
ছিল সে সাবধানী ও শাস্ত। চার দেয়ালের ভাবনার এক ঠিকানা। গল্প, প্রবন্ধ তার 
সম্পাদনা চার দেয়ালের মধ্যে নিরাপদ সীমানা মধুপণীর মধ্যে সে সময় বহু নবীন লেখক 
খুঁজে পেয়েছেন তার লেখনীর নিরাপদ পোতাশ্রয়। তাই বলে সব লেখাই ছিল উৎকৃষ্ট এমন 
দাবি নিশ্চয়ই সম্পাদক করেন না। তাতে কিন্তু কিছু যায় আসে না। অনেক মরা গাছ ও পচা 
গাছই মাটির নীচে জমে। কয়লায় পরিণত হয় । আবার সেই কয়লা কঠিন পেষণে হীরক দ্যুতি 
প্রাপ্ত হয়। অনেক নিকৃষ্ট কবি ও কবিতার কাটা ধন্য করে শ্রেষ্ঠ কবিতা ও কবিতা গোলাপ 
হয়ে ফুটে ওঠে। মধুপনীর সম্পর্কে কী এমন একটা ভাবনা ভুল হবে? এই পত্রিকার 
সম্পাদকের সম্পাদনা ও পরামর্শের ধারে অনেক লেখা ও লেখক যে সাহিত্যের মানদণ্ডে 
নিজেকে পরিমার্জিত করতে পেরেছে তাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। 

মধুপণীকে কী বলা যাবে? এটা কি একটা পত্রিকা যাকে সাধারণ বিচারে লিটল ম্যাগাজিন 
বলা যায়? অথবা বই? সম্পাদক ভাবনাটাকে খুব সহজ হতে দেননি । এটাকে সম্পাদক 
মশাইয়ের প্রতিভা না ধূর্ততা কোনটা বলা হবে সেখানেও থেকে গেছে এক গভীর সমস্যা। 
আরো মুশকিল হচ্ছে মধুপণীকে যদি পছন্দ নাও করি তবু মধুপনীবে! হাতে পেলে পড়তে হয়। 
রাখতে না চাইলেও বন্ধুর বাড়ি না হয় পাঠাগারে খোঁজ করতে হয়। কে এর সম্পাদক তাকে 
জানতে হয়। কে ভেবেছিল এই ভাবে জেলাগুলিকে পাঠকের দরবারে হান্জির করা সম্ভব? 

মধুপর্নীর জেলা সংখ্যা প্রকাশের পর কেউ হয়তো বলতে পারেন, এ আর কী এমন, 
আমরাও পারতাম ৷ এখানেও সেই একই কথা বলা যায়, এর আগে তো কেউ করে দেখাননি । 
অথচ কলকাতা থেকে তো বটেই উত্তরবঙ্গ থেকেও তো অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, 
মধুপণীর সম্পাদক অভ্যাতেশ ভট্টাচার্যের মতো কেউ তো এইভাবে উত্তরবঙ্গের জেলা সংখ্যা 
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বের করা যায় বলে ভাবেননি : 
কী বলা যায় অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মধূপনীর এই জেলা সংখ্যাুলিকেঃ একেই কী 


বলে ভগীরথ £ অথবা উত্তর বাংলার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়? সৃষ্টি করেননি কিন্তু স্তয়ীভূত 
পাললিক শিলার মধ্যে আবৃত ইতিহাসকে নিপুণ সম্পাদনা ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক প্রতিভার 
শ্বীক্ষণে যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন তা তো এক যুগ সন্ধিক্ষণের ইতিহাস। আজকের উপগ্রহ 
অনুসন্ধানে আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব ধরা পড়তই, কিন্তু সেদিনের কলম্বাসের দুঃসাহসিক 
সমুদ্রযাত্রা না ঘটলে পৃথিবীর ইতিহাসই যে লেখা যেত না। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, সারা দেশের 
জেলার ইতিহাস রচনায় মধূপণী যে দিশারীর ভূমিকা পালন করছে তা চেষ্টা করলেও যে 
অস্বীকার করার মনের জোর খুঁজে পাওয়া যায় না। 

মধুপর্নীর জেলা সংখ্যাশুলি নিয়ে কেন এত কথা বলা? তবে কি এর আগে কেউ জেলার 
ইতিহাস লেখেননি£ লেখা নিশ্চয়ই হয়েছে, তবে সেগুলি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক 
ভাবনার ফসল হিসাবে, গবেষকের দৃষ্টিতে সেগুলির মধ্যে মধুপণীর জেলা সংখ্যার তুলনায় 
অনেক বেশি গভীরতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেগুলি আমাকে 
কেন পড়তেই হবে এমন প্রশ্নের সোজ্ঞা উত্তর দিতে পারি না। যদি বার্নাড শ'য়ের ভাষায় 
উত্তর দিয়ে বলি 1০117081701 to understand means to perisn—মূঢ়তাই মৃত্যু-_ 
তাই সেই বই পড়ে মূঢ়তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই তবে হয়তো একটা 
গুরুগন্তীর দার্শনিক উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু পুরোমাত্রায় সত্যি বলছি বলে দাবি করা যায় না। 

জেলার ইতিহাস জানার জন্য পড়ি। কিন্তু ইতিহাস তো একজনের চোখ দিয়ে দেখার বিষয় 
নয়। চলমান জনস্বোতে যেমন অজস্র লোক, এক একজনের এক এক চেহারা, চলার ভঙ্গি 
এক এক রকম, পোষাকের নানা বাহার__-অথচ সবাই মনুষ্যজাতিভূক্ত, তেমনি জেলার 
ইতিহাস কত যে অলি-গলি, রাজপথ, বাঁকাচোরা রাস্তা, ফুল-ফল, মানুষের বিন্যাস তার 
লেখা-জোখা নেই। এক চোখের দৃষ্টিতে এইগুলি বিচিত্র-বর্ণময় হয়ে ওঠে না। এখানেই 
মধুপণীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব। প্রতিটি জ্রেলা থেকে বেছে নিয়েছেন অনেক 
মানুষকে, তাদের প্রজ্ঞা ও মননশীলতার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন। তুলে দিয়েছেন এক 
একটি সাজি। জেলার ইতিহাসের খনিগর্ভে বিচরণ করার প্রেরণা দিয়েছেন যাতে তারাই 
তাদের সাজিতে তুলে আনেন তাদের জেলার ইতিহাসের আকরিকগুলিকে। ফলে মধুপরীর 
জেলা সংখ্যাগুলিতে এসেছে বৈচিত্র্যের সৌরভ। মাটির কথায় এসেছে যেমন মাটির গন্ধ, 
তেমনি মানুষের কথাগুলি মানুষের ভাষাতেই ছাপার অক্ষরে জায়গা পেয়েছে। অতীতকে 
খুঁক্ততে গিয়ে অনেকের সাজ্ছিতে উঠে এসেছে আগামীদিনের সম্ভাবনা । তাই মধূপণীর জেলা 
সংখ্যাগুলি যে শুধু সেই জ্রেলার ইতিহাস রূপে উপস্থিত হয়েছে তা নয়, আগামী সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রেও যে ভাবন! জ্রেলার অহল্যা মাটিকে গর্ভবতী করে সৃষ্টির গরবে গরবিনী করে তুলতে 
পারে। সেই তথ্য তা অভিজ্ঞ ডুবুরির মতো মধূপণীর ভাণ্ডারে তুলে দেওয়া হয়েছে। (সেই 
জন্যই মধুপণীর যে লেখাগুলি ভালো লাগে যেগুলি পড়তে হয় তেমনি যেগুলি এখন কাজে 
লাগবে না বলে মনে হয়, সেগুলিও পড়তে হয়, মনে হয় বাদ দেব, কিন্তু পরে যদি কাজে 
লাগে* সম্পাদকের সম্পাদনার মুন্সিয়ানা আর ধূর্ত ভতবনার এমন সমাবেশ বিরল উদাহরণ 
বলেই চিহ্নিত হবার কথাঃ? 
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সৃষ্টিকর্তাও তো তার সমগ্র শিল্প চেতনার মঞ্জুযাকে একত্রিত করে নিখুত সুন্দর সৃষ্টি 
করতে পারে না। মধূপনীকেও তাই সব পেরেছে আসরের সিংহাসনে বসান যায় লা! 
১৯৮৫। মধূপ্রীর জেলা পরিক্রমা শুরু হয়েছিল মালদহ জেলা সংখ্যা দিয়ে। “ইতিহাসের 
অহল্যাতবমি” মালদার একটা সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার জন্য শ্রীগোপাল লাহাকে সংখ্যা 
সম্পাদক করে শুরু হয়েছিল এর পথ পরিক্রমা । একটা আপশোব শোনা যায় বাংলা বইয়ের 
পাঠক ক্রমশ বই পড়া থেকে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। ফজলি আমের মালদা যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, 
তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা, পুঁথি, সাহিত্য সংস্কৃতির মালদা; গপ্ভীরার মালদা, রূপ-সনাতন- 
চৈতন্য, গোপল, ধৰ্মপাল, বল্লালসেন, লক্ষ্মণ সেন, গণেশ, হুসেন শাহ, সুফী সোলমান, মটরার 
মালদা; রেশম চাষের মালদা যে নাগর-ধানুক-াই বীণ মালপাহাড়ি খারোয়ার যাদব অধ্যুষিত 
মালদা_সে কথা জ্ঞানতে কিন্তু আগ্রহী পাঠকের অভাব হয়নি। মালদহ জেলা সংখ্যায় এই 
জেলার নানা ঘটনাকে পাঠকের দরবারে উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু আগামী দিনে মালদা 
জেলার অস্তিত্ব নিয়েই যে কারণে গতীর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সেই ফারাকা ব্যারেজ প্রকল্প নিয়ে 
এই সংখ্যার নীরবতা শুধু যে দৃষ্টিকটূভাবে চোখে পড়েছে তা নয়, মধুপরীর মতো পত্রিকা 
ও তার সম্পাদক অমার্জনীয় অপরাধের অভিযোগে কাঠগড়ায় দাড়াতে বাধ্য। এই সমস্যাকে 
পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় সম্পাদকের নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন উঠতে পারে। 
পরবর্তী সময়ে ভয়ঙ্কর বন্যা ও নদী গ্রামে তলিয়ে যাওয়া হাজ্ার হাক্তার গ্রামের আর্তনাদের 
কারণ অনুসন্ধানে ফারাক্কা ব্যারেজের ভূমিকা ছাড়া মালদা জেলা সংখ্যা সম্পূর্ণ হতে পারে 
না। এই দায় সম্পাদক এবং সংখ্যা সম্পাদক দু'জনেই সযত্রে এড়িয়ে গেছেন। 

একটি জেলা সংখ্যায় সমসাময়িক এই জীবস্ত সমস্যা জায়গা না পাওয়াটা প্রাথমিক 
প্রচেষ্টার অনিচ্ছাকৃত ক্রটি বলে ধরে নিতে চাইলেও তা পারা গেল না। কারণ এমন ক্রুটি 
মধুপনীর অন্য সংখ্যাগুলিতেও যে উপস্থিত ৷ 

মধুপর্ণীর জেল! সংখ্যার আপাতত সর্বশেষ সংযোজন দার্জিলিং জেলা সম্পর্কেও তো একই 
কথা বলা চলে। ফলে দার্জিলিং জেলা সংখ্যাটি বিভিন্ন বিষয়ের আকর হওয়া সত্তেও এই 
সংখ্যাটিকে একটি ইচ্ছাকৃত অসম্পূর্ণ সংখ্যা বলে যে চিহ্নিত হবে তা যে শুধু মধূপ্নীর 
সম্পাদকের মনোবেদনার কারণ হবে তা নয়, মধূপণীর গুণমুগ্ধ পাঠকেরও কাছে তা হবে 
বেদনার কারণ। দার্জিলিং জ্ঞেলার দুটি ঘটনা নকশালবাড়ি আন্দোলন ও গোর্ধাল্যান্ড 
আন্দোলনকে বাদ দিয়ে যে দার্জিলিং ক্রেলা সংখ্যা সম্পূর্ণ হতে পারে না এই সহজ সতাটি 
মধুপনী যখন সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তখন তাকে লিটল 
ম্যাগাজিনের মিছিলে হাটালে আপত্তি থাকার কথা ছিল না। এমন কি মালদা জেলা সংখ্যার 
সম্পাদক নিজে মধূপণীকে লিটল ম্যাগাজিন বলেই জ্তালিয়েছেন' আক্ত তো মধুপণী নিছক 
লিটল ম্যাগাজিন নয়। মধূপণী এক দলিল ৷ তাই মধুপণীর সম্পাদককে নিছক একটা পত্রিকার 
সম্পাদক: বলা চলে না। তিনি তো হয়ে উঠেছেন এক ইতিহাসের দিশারী তার কাছে গভীর 
প্রতাশা আছে বলেই উঠে আসে অভিযে'গ। মধূপলী যখন আত এতিহাসিক দলিল বলে 
চিহ্নিত তখন এর সম্পাদকের সামানা ব্চ্যুতিই পাঠকের মনে আ'শাহতের বেদনা দেয়! 
ইতিহাদসর চালিকা শক্তি কাল: কাল থেকে কালাস্তরে ভুনপন € জ্রনজ্ঞাতির প্রবাহ খারা 
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সৃষ্টি করে ইতিহাস। ঘটনাই নির্ণয় করে দেয় জীবনের ইতিহাস।" বলা হয় ইতিহাস চলে 
ঘটনার পথ বেয়ে, ঘটনাই হচ্ছে কাল। কাল ক্ষমাহীন। ইতিহাসও তাই নির্মম পক্ষপাতহীন। 

প্রতিহাসিকের দায়িত্বের প্রশ্নটা তাই বারবার এসে পড়ে। যে ঘটনা ঘটে গেছে তার 
পুষ্ধানুপুন্ধ বর্ণনা দেওয়ার মধ্যেই এতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। ঘটনা নিজেকেই 
নিজেকে প্রকাশ করে_ এই কথাটি মেনে নিতে অসুবিধা আছে। কারণ এ্রতিহাসিকরা যদি 
সেই ঘটনাকে তুলে এনে ইতিহাসের পাতায় হাজির না করেন তবে সেই ঘটনা অপ্রকাশিত 
থেকে যায়। এ্রতিহাসিকরা অবশ্য কোন্‌ ঘটনাকে কিভাবে তুলে এনে কিভাবে পরিবেশন 
করবেন সেটা নির্ভর করবে তাদের স্ব-স্ব বিবেচনা ও ভাবনার উপর। 

ইতিহাসের ব্যাখ্যার সর্বজনপ্রাহ্য কোন অক্ষয় সূত্র আবিষ্কার হয়নি। ফলে একই ঘটনার 
ব্যাখ্যা একেক প্রতিহািকের কাছে নানা রূপ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এতে আঁপত্তি করার 
কোনো কারণ নেই। এতে বরং উৎসাহিত হওয়া উচিত। তবে খু ব্যাখ্যা যদি এ্রতিহাসিকের ' 
নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তা প্রসূত না হয়ে বিশেষ কোনো শক্তি বা দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
হয়ে থাকে তবেই এতিহাসিকের সততা নিয়ে প্রান ওঠে। 

মধূপণী যে বহু পথ অতিক্রম করে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে গবেষণার 
মানমন্দিরে এর উপস্থিতি আজ অপরিহার্য। তাই মধুপণী শুধু একটা পত্রিকার নাম নয়। একটি 
প্রতিষ্ঠান, লেখক ও গবেষক তৈরি করা বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান। এখানেই সম্পাদকের আসল 
কৃতিত্ব। মধূপণী যা দিয়েছে তাই হয়ে উঠেছে ইতিহাস সর্বত্রই যখন অবিশ্বাস আর পতনের 
শব্দে মানুষের চারিপাশে সৃষ্টি হয়ে চলেছে হতাশার গতীর বলয় তখন মধুপর্নী তো আলোর 
বর্তিকা। ভাবীকালের প্রেরণা ও প্রত্যয়ের মঞ্চ। 

মধুপণীর সম্পাদক তো সেদিক থেকে এক ইতিহাসের রষ্টা। মধুপনী ও তার সম্পাদককে 
বাদ দিয়ে তো উত্তরবঙ্গের কোনো ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। আর উত্তর বাংল! যদি পশ্চিম 
বাংলা অখণ্ড অংশ হয়ে থাকে তবে, মধূপণীকে বাংলার ইতিহাসের এক চলমান প্রবাহ বলতে 
হয়। সজনীকাস্ত, সাগরময়কে বাদ দিয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যের সম্পাদনার ইতিহাস লেখা 
যায় না, তেমনি মধুপর্ীর সম্পাদককে ছাড়া সেই ইতিহাস পূর্ণ ইতিহাস হতে পারে না। সমগ্র 
বাংলার মানচিত্রে উত্তরবাংলাকে যিনি এইভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তার কথা পছন্দ না হলেও 
না বলার কোনো উপায় নেই। 
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আলোচনা-সমালোচনা 


মধুপনী- বহুপর্গী 
মানবেশ চৌধুরী 


আমার কথা যদি বলা হয়, তবে বলব আমি মধূপণীকে বিশেষ ভাবে চিনি না। পত্র- 
পত্রিকা খাঁটার্থাটির অভ্যাস ছোটোবেলা থেকেই কিন্ত মধুপনী খুব বিশদে ও ধারাবাহিকভাবে 
পড়েছি, বা বলা ভালো, পড়ার সুযোগ পেয়েছি-_তা নয়। তার একটা কারণ__মধুপর্নী যখন 
প্রকাশিত হয়েছে প্রথম এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরে সে যখন নিজেই একটা 
প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে গিয়েছে_তখনও পর্যন্ত আমি গঙ্গারামপুরের নিবাসী। কালেভদ্রে 
রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বালুরঘাটে আসি, কিন্তু যে পরিমণ্ডলে আমার যাতায়াত, সেখানে 
মধুপর্নী অনুপস্থিত। তবু বন্ধু বা অগ্রজ প্রতিম কারো হাতে, কারো পড়ার টেবিলে কখনও 
কখনও তার কোন কোন সংখ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, চটজলদি কিছু পড়ি। তা নিয়ে অনুধ্যান, 
অনুশীলন যে করি তা নয়। 

জেলা ভাগের অব্যবহিত পরেই বরঞ্চ মধুপর্ীর সঙ্গে কিছুটা সংপৃক্ততা গড়ে উঠল 
আমার। যখন পশ্চিম দিনাজপুর -সংখ্যা প্রকাশের জন) পত্রিকাটির মূল স্থপতি, নিরলস 
অজিতেশদা এ দুয়ার সে দুয়ার ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমার সমীপে এসে উপস্থিত হলেন 
এবং একটা রচনা লেখার জন্য নির্দেশ জারি করলেন। আমি তো মহা সংকটে। আবার এ 
ধরনের এক সংকলনে আমার মতো নবীশ লেখকের লেখা ছাপা হবে__তা ভেবে কিছুটা 
রোমাঞ্চিতও। অতএব এই নিকৃষ্ট মেধার লেখকের পক্ষে যে সমস্ত রসদাদি সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর হ'ল, তার উপর ভিত্তি করে একটা লেবা লিখেও ফেললাম। এবং অতঃ কিমাশ্চর্যম্‌! 
কি আনন্দ: এ অপকৃষ্ট মানের রচনাটি মধুপণীর সেই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতও হ'ল এবং 
প্রকাশিত হ'ল-__ সম্পাদকের কাচি-কর্তন বিনাই-__যা কিনা সম্পাদকের অধিকারও কিছুটা 
কর্তব্যের মধোও পড়ে। তাই একটু শ্রাঘা হ'ল। 

ইতোমধ্যে তো উত্তরের অন্য জেলাগুলি নিয়ে সংখ্যাগুলো বেরিয়ে গিয়েছে । আয়তনে এত 
বড়ো বড়ো সংখ্যা সে সব; তার মধ্যে কত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ! আমি দেখি পড়ি আর অবাক হই। 
ছোটো এক ফর্মা, দু'ফর্মার পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতেই যখন লিটল ম্যাগাজিনের পসারিদের 
গলদঘর্ম হতে হয়, তখন এরকম বহুপ্ণী__মধুপণী প্রকাশ করতে কতই না পরিশ্রম করতে 
হয়েছে এবং করতে হয়েছে মূলত স্বাপ্রিক অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। ভাবি শারীরিক 
পরিশ্রম, মেধা ও মননের চর্চাজনিত মস্তিষ্কের পরিশ্রম কখনও কখনও অসহনীয়ও কি হয়ে 
ওঠেনি? ভাবি আর অবাক হই। ভাবি এত অর্থের সংকুলানই বা কোথা থেকে করলেন? 
বৌদির সন্ধিত ভাণ্ডারে কি হাত পড়েনি তার? একেবারে নিবেদিত প্রাণ এবং সম্পূর্ণত 
গাহ্‌স্থ্যক্রীবনের দৈনন্দিনতা বিমুক্ত না হলে কারও পক্ষে এই বিশাল কর্মসাধন করা সম্ভব 
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নয়। 

এই জেলা সংখ্যাগুলি এক একটা মহার্ঘ আকর গ্রন্থ। জেলাগুলির ইতিহাস, প্রত্রতত্ব, 
ভুগোল, ভৃ-তত্ব, নদী, অরণ্য, জনজাতি, লোক-সংস্কৃতি, শিল্প-কথাভাষা-সাহিত্য, কৃষি-শিল্প- 
পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য. সামাজিক কাঠামো, ভূমি, পরিবেশ, আন্দোলন এসব বহুধা বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে এই রচনাগুলির সঞ্চরণ-বিচরণ। সংখ্যাগুলির সব লেখাগুলিই যে যথাযথ ও যোগ্য 
লোকরাই সে সব লিখেছেন তা নয়। তা হতেও পারে না কিন্তু জেলা সংখ্যা প্রকাশের এমত 
চিন্তাটাই তো একটা মহৎ চিস্তাও তাকে সাকার করা। এই একটি কাজের জন্যই মধুপণী, 
মধুপণী সাহিত্য পরিষদ এবং তার মূল কাণ্ডারী অজিতেশ ভট্টাচার্য কালোত্তীর্ণ হতে 
পারবেন__একথা নির্ধিধায় বলা যায়। এটা যে কোনো অহেতুক স্াতি নয়-__সুজন পাঠক তা 
বুঝবেন নিশ্চয়ই। 

মধুপর্ণীর চল্লিশ বছর পূর্তি হচ্ছে। নানাজনের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানতে পারি, প্রথমে 
এ পত্রিকা প্রকাশিত হত পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের ছত্রছায়ায়। ১৯৮৪ 
সাল থেকে তা মধুপণী সাহিত্য পরিষদে পরিণত হয়ে গেছে। কারণটি যথার্থ। কেননা, মধূপণী 
নিজেই তো ইতোমধ্যে একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই দেখতে পাই, কেমন যেন 
অনায়াসে, একটা স্বতঃসিদ্ধ বিভঙ্গে অস্তত পক্ষে যে কথা বললে কেউ আপত্তি করবেন না) 
উত্তরের জেলাগুলির সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা সমূহের প্রতিনিধি হয়ে গেছে এই মধূপণী। 
একটি প্রাণবস্ত প্রতিষ্ঠান। তাই এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এত অধিক সংখ্যক সাহিত্য 
সম্মেলন ও উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখি, দেখি সংবর্ধন! জানানো হয়__কত গবেষক, শিল্পী, 
নাট্যকার, শিশুসাহিত্যিক, কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, লিটল ম্যাগাজিন গবেষক, তার সংরক্ষক, 
প্রচ্ছদ শিল্পী এমনকি বাংলা কবিতার গীতিরাপ দানকারীকেও। এসবই অমূল্য কর্মকাণ্ড। 
এসবের সপ্রশংস স্বীকৃতি না দেওয়াটা যে কোনো বিবেচক মানুষের পক্ষে অন্যায়। প্রতিবেদক 
সুবিবেচক না হলেও অবিবেচক নয়। 

আর যে কথা বলছিলাম। এ জেলা সংখ্যারূপ আকর প্রদ্থগুলির কথা। এগুলি সৃজনমূল্যে 
এমনই মহার্ঘ, যে এখনও তার চাহিদা তুঙ্গে। বরঞ্চ বলা ভালো-_দিনকে দিন তার চাহিদা 
উধ্বমুখী। এমনকি কলকাতার 'গণশক্তি' পত্রিকার মহাফেজখানায় পর্যন্ত ওঁরা এই 
সংখ্যাগুলিকে রাখতে চাইলেন। কিন্তু হা হতোশ্মিঃ। ক্রয় করার মতো কোনো সংখ্যা নাকি 
নেই এসবের । খুবই দুঃখের কথা। চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মধুপর্ণীর একটা বড়ো সংখ্যা 
প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্ত এ সব জেলা সংখ্যার, কিছু পরিমার্জন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে 
পুনমুর্রণ করা যায় না? অজিতেশদার পক্ষে এই বিরাট কাজের পুনরপি কাণ্ডারী হওয়া 
বরসজনিত কারণেই সম্ভব নয়। এই দাবি তার কাছে করাটা একটা অন্যায্য দাবি। কিন্তু 
মধুপণী পরিষদে ছিলেন, এখনও আছেন বা না থাকলেও অনা উৎসাহী কেউ কেউ কি 
সংখ্যাগুলির পুনঃ প্রকাশের দায়িত স্কন্ধে তুলে নিতে পারেন না? পারলে কিন্তু একটা বড়ো 
দায়িত্ব পালন করা হবে! যার মূল্য অনেক। 

নিজ্ঞ প্রয়োজনে ‘মধুপণী'র জেলা সংখ্যাগুলো কিছুটা অভিনিবেশ সহকারে পড়েছি। 
আবার অন্য কোনো কোনো সংখ্যার সঙ্গে যে পরিচিত হইনি, তা-ও বলা যাবে না। তাই এসব 
নিয়ে এখন কিছু কথা! বলতেই হয়। 
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মধূপণী শিল্পের জনা শিল্পের তাতে বিশ্দ'সী সে টা খারাপ কিছু নয় সাদামাটা ভাবে সত্য 
সুন্দারের অন্নেষা তার যদি অদ্বিষ্ট হা ত' “ত' ভালো । মধুপণী বহুপণী'ও ! বহুপনীর বৈশিষ্ট 
তার বিচিত্রতায় । কিন্তু এখানে বিনীতভাকে বলার, পত্রিকার সাধারণ সংব্যাগুলিতে মাটি ও 
মানুষের কথা আরও একটু অধিক পরিমাণে পাকলে ভালো লাগতো । কারণ আমরা জানি 
শিল্পের জনা নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে হানে বিচিত্র হবে তার সম্ভার-উ পাচার । 

বাংলা সাহিতাকে তো শুধু কলা কৈবলাবাচীব: (ব্যাঙ্গার্থে বলছি না) পুষ্ট করেননি. ত'নেক 
সামাব্রতী, যারা ঘোষিত ভাবেই কলমের সিপাহী এবং যুগপৎ বিপ্লবী কয়ী ও লেখক, মধুপীর 
পাতায় তাদের অনুসারীদের ন্যুনতা দেখি। সে একটা সুমহান ও সুচারু ধারা ফ্যাসিবাদ 
বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, মানিক, সুকান্ত, বিষুঃ দে. বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখার্জি, হীরেন 
সুখার্তি, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিশ্রীন্দ্রনাথ মৈত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, 
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শহিদুল্লাহ কায়সার, উৎপল দত্ত প্রমুখ 
মহাভাগ রচনা করে গিয়েছেন, যে ধারা নিয়ত পুষ্ট হচ্ছে বর্তমানের অনেকের সাহিতা- 
সংস্কৃতির সৃজন কর্মের দ্বারা__সেই ধারার শিল্পীত সাধনা খুবই কম চোখে পড়েছে 
মধুপনীতে ৷ বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃতির যে ফুলগুলি বিশেভোবে প্রোজ্ব্বল তার চর্চাটাও কি 
অধূপণীরি পক্ষে অবধারিত ছিল না? 

সাধারণ ব্রাত্য মানুষগুলির বুকে অনেক কষ্ট। সেই কষ্টের কিছুটা উৎসারিত, কতক 
অবরুদ্ধ। কত মানুষ, কোনো আপেক্ষিক বিলাসী অর্থে নয়, সাদামাটা অর্থেই যস্ত্রণায় বিদ্ধ। 
গায়ের চাষী, কলের মজুর, গ্রাম শহরের প্রান্তবাসী এরা, এঁদেরই মধ্যে আছেন ন্যুক্জ মধ্যবিত্ত 
কত তপ্ত ধুলোবালি, ঝড় বালিয়াড়ির মধ্যে তাদের পথ পরিক্রমা । আবার এই বেদনার পথে, 
কষ্টময় পথে হাটতে হাঁটতে একটা প্রতীতির পথও তারা পেয়ে যান। তখন এঁরা সংশপ্তক 
হয়ে যান। এই মানুষ যেন মধূপণীতে কিছুটা অনুপস্থিত । 

সেরকমই একটা অপূর্ণতার বিষয়__আরশি নগরের পড়শিদের ব্যাপারে মিত-কথন। 
প্রতিবেশী বাংলাদেশের সাহিত্য-শি-সংস্কৃতি, সেখানকার সমাজবিন্যাস, সেখানকার 
মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী বর্বরতা আবার তার বিপ্রতীপে অমেয় মানুষের মরণজয়ী সংগ্রাম 
এসব বিষয়ও প্রায় অনুলিখিত মধুপরনীতে। 

এটা কোনো ফরমায়েশি কথা নয়। কথাটা হ'ল-_পত্রিকার কি কোনো বিশ্বাসের দিশা 
থাকবে না? বিশেষ করে দীপ্র রবীন্দ্রনাথের এই দেশে, এই বাংলায়। কখনও যেন মনে হয়েছে 
মধূপণী একটা দিশার সংকটে পাড়েছে। '৯৮ কি '৯৯ বলতে পারছি না এখন। কোনো একটা 
লোকসভা নির্বাচনের আগে তার এক সম্পাদকীয়তে দেখলাম, মদমত্ত এদেশীয় মৌলবাদী 
সন্ত্রাসবাদী ফ্যাসিস্টদের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। মধূপণীর সংখ্যা সম্পাদক তো অনেক 
সময় অনেকে হন। তাদেরই কারোর মাস্ক প্রসৃত হতে পারে তা। তবে এ সম্পাদকীয় পড়ে, 
তখন যারা এ মদ্মত্ততার বিপরীতে কঠোর সংগ্রামে বৃত ছিলাম-_তারা একটু বেদনা হত 
হয়েছিলাম। বেদনাহত হয়েছিলাম এ কারণে, মূলত আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক পদ্থী হলেও এবং 
তার মতাদর্শিক প্রতীতি সামাব্রতীদের মত না হলেও, তার এমত স্বলনও তো হবার কথা নয়। 
বিশেষ এখন মনে পড়ছে এই মধু্পনীর প্রথম যুগের কাণ্ডারী অধ্যাপক সুধীর করণ মহোদয়ের 
কথা। 
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সে এক বিপন্র সময়! আতঙ্কের নীল হিম প্রবাহ বইছে তখন চরাচরে সাতের দশকের 
প্রথ্থমাধের কালবেলা । আমরা কয়েকজ্রন নবীন যুবক রবীন্দ্র জন্মদিনে 'গণতাস্ত্রিক লেখক 
শিল্পী সংঘ' কৃত 'গণতাস্ত্রিক অধিকারের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ" নামে পৃত্তিকাগুলি বিক্রি করছি 
গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডে। অনুরুদ্ধ বেশির ভাগ মানুষই কিনছেন লা; কিন্তু একজ্রন মানুষ 
ট্রান্দ্ি থেকে হাত বাড়িয়ে সাশ্রহে কিনলেন এবং কিনেই তা পাঠে মগ্ন হয়ে গোলেন। শ্রীসুধীর 
করণ। পরে তার রচিত কয়েকটি বইও পড়েছি। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের পল্লী চিত্ত৷ বিষয়ে। 
পড়ে যুদ্ধ হয়েছি। সেই আদাস্ত ব্রাবীন্দ্রিক মানুষটি তো মধূপণী'র একটা ধ্রুবপদ নিশ্চয়ই বেঁধে 
দিয়েছিলেন। সে পথ নিশ্চয়ই মানবিকতার পথ। বিগত শতাব্দীর '৬৯ সাল থেকে 
পরিপূর্ণভাবে শ্রীঅজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য মহোদয় মধুপর্ণীর মূল স্থপতি। তিনিও, বলাবাহুল্য, 
মানবিক পথেরই পথিক। তবুও '৯৮ কি '৯৯-এর এ সম্পাদ্বকীয় স্বলনটি কেন হয়েছিল, তা 
বোধগম্য নয় এই প্রতিবেদকের কাছে, এখনও । 

ভ্রীঅজিতেশ ভট্টাচার্য । কত কষ্ট করে গার্হস্থ্য ধর্মের জাল ছি করে মধু সংগ্রহকারী 
পতঙ্গের মতো মধু সংগ্রহ করে করে মধুপর্ণীর পর্ণ বা পৃষ্ঠাগুলিকে মধুময় করে তুলেছেন 
চল্লিশ বছর ধরে। অজিতেশদা মধুকর। মধুকর-এর আর এক আভিধানিক অর্থ দেখি 
মধুকরের মধু সংগ্রহের ন্যায় যে বাণিজ্তরী স্থানে স্থানে পণ্য সংগ্রহ করে। আমাদের আলোচ্য 
মধুকর অজিতেশদা কত ঘাটে ঘাটে তার মধুকর ডিঙা ভিড়িয়ে কত কত সাহিত্য রসদ সংগ্রহ 
করেছেন তা ভাবলেও আনন্দ হয়। বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর যে রাজ্যের সাংস্কৃতি 
মানচিত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে__এতে তার অবদানকে আদাস্ত কৃতগ্ ব্যক্তি 
ছাড়া কে অস্বীকার করবে? তার উত্তরসূরিরা, নব পর্যায়ে মধুপণীকে সচল রেখে প্রকৃত অর্থেই 
তাকে বহুপণী_-বলা ভালো উজ্জ্বল ঘন বহুপী বিশিষ্ট নিগ্ধ ছায়াদানকারী এক মহীরুহে 
পরিণত করতে পারবেন__এই বিশ্বাস এই প্রতিবেদকের আছে। অলমিতি-_। 
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বালুরঘাটের লিটল ম্যাগাজিন ও মধুপণী 


রূপাস্তরের রূপকথা 
অমল বসু 


তখন বালুরঘাট সান্ধ) কলেজের ছাত্র। কলেজে নতুন অধ্যক্ষ আসবেন_ নামী সাহিত্যিক, 
গবেষক ' বাক্গুরঘাটের মতো শহরে, ছাত্র মহলে উত্তেজনা, একটু যেন অহংকারও ? 

সাদ্ধ্য কমার্স কলেজে আলাদাভাবে অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণকে সাদর সম্তাযণের ব্যবস্থা 
হয়েছিল কে ভি হলো । কমার্স কলেজে আমরাই ছিলাম প্রথম ব্যাচ। স্বভাবত নানা সমস্যা ও 
অব্যবস্থা। এ অনুষ্ঠানে ছাত্র তরফের প্রথম বক্তা হিসাবে স্বাগত সম্ভাষণে সান্ধ্য কলেজের 
সমস্যা ও অভিযোগের উদ্মা প্রকাশ করতেই এক অধ্যাপক বাধা দিয়ে বললেন-_আরে 
এসব কথা এখানে বলার নয়। বক্তব্য থামিয়ে স্থান ত্যাগ করতে উদাত হতেই, দূরাগত 
মেঘের ধ্বনি প্রতিধবনিত উচ্চারণ শুনলাম-__ওকে বলতে দিন, তুমি বলে যাও। 

তারপর প্রাত্যহিকতায় অনেকবার দেখা ও কথা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব, মেঘের 
দূরাগত ধ্বনির মতো দূরেই থেকে গেছে। বর্ষণের সবুজ্ মায়ায় জড়িয়ে যেতে পারিনি। হয়তো 
সেই সময়টাই এরকম ছিল। বাটের দশকের উষ্ণ বাতাস মাঠে ময়দানে কলেন্র ক্যাম্পাসে । 

কলেজের গর্ভনিং বডির সভাপতি, কলেছ্রের নতুন অধ্যক্ষ, দ্রেলা গ্রন্থাগারিক, কলেজের 
অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক সমন্বয়ে 'মধুপনী' সাহিত্য পত্রিকা বের করলেন-__তা ছাত্র/যুব 
মহলে কোনো তাপ বিকিরণ করেনি। সেই সময়ের বিচারে এই সমাবেশ ছিল দক্ষিণপন্থী 
পরিমণ্ডলের প্রকাশ বাসনা। 

এর কিছুদিন পরেই 'কৃত্তন' পত্রিকা ঘিরে সমবেত হয়েছিলেন বালুরঘাটের নবীন প্রজম্ম। 
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, বিমান চৌধুরী, মলয় রায়, সরিৎ তোকদার, সুনীল 
দাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী। সাহিত্যচর্চার বিষয় ও আঙ্গিকে নতুন মাত্রা সংযোজ্ঞন করেন। 

প্রথাগত সাহিতাচর্চা ও সাহিতে নব্যচেতনার প্রকাশ আকাঙক্ষার এই দ্বন্বকালে 
স্থানীয়ভাবে মধুপরী প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি, অন্যদিকে কৃত্তন। মধুপণীর সমকালেই প্রকাশিত 
হয় 'অন্যদিন' পত্রিকা। মূলত পাক্ষিত সংবাদপত্র হলেও সম্পাদক দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি 
ও প্রাবন্ধিক মুকুল বসু, মধু সাহা, সত্য চক্রবর্তীদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র বিশেষ অবদান ছিল। 
এরাও ছিলেন নতুন পথের পথিক। মৃণাল চক্রবর্তীর দধিচীকে ঘিরে সোমক চক্রবর্তী, অনুপ 
দত্ত। অন্য় সাহার “সাহিতাকণা'। অভিজ্তিৎ চক্রবর্তীর অশোকবন'। রতন দাসের “স্পন্দন? । 
নেহাতই সাহিতাচর্চার চাইতেও বেশি কিছু করার বাসনা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'উত্তর-তরঙ্গ' 
পরবর্তীতে প্রতিলিপি সাহিত্য পত্রিকা। প্রতিলিপির সাথে যুক্ত ছিলেন মুকুল বসু, অভিজিৎ. 
সেন, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, দূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
সরিৎ তোকদারের তৎপরতায় জম্ম নেয় "পশ্চিম দিনাজপুর লেখক সমবায় :' সমবায়ের 


অধূপ্শী ৪০ডম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখা-২০০৫/ ২৭৫ 


পাক্ষিক যুখপত্র ছিল কিছ কথ বালুরঘাটের প্রায় সব কবি লেখকই লেখক সমরায়ের 
সনসা হয়েছিলেন! ভেলা পরিষদ এক খণ্ড ভমিও দিয়েছিল কিন্তু মনভূমিতে একক বিচরণে 
অভ্যস্ত কবি সাহিত্যিকরা আর যাই হোক সমবায়ে বিশ্বাসী ছিলেন না! ' লেখক সমবায় 
সকলের হায়েও কারো হয়ে গুঠেনি ॥ 

গোস্ঠীগতভাবে, উন্দেশ্নূলক নিয়মিত সাহিতানর্চার ক্ষেত্রে প্রতিলিশি অল্পদিনেই সুনাম 
অর্জন করে। দুই বাংলার কবিতা সংকলন ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা প্রকাশ করে 
প্রতিলিপি। অভিজিৎ সেন, পীযূষ ভট্টাচার্য ও দুর্গাপ্রসাদ মুবোপাধায়ের কথাশিল্পী হয়ে ওঠার 
প্রথম দিনগুলিতে সলতে ও তেলের যোগান দিয়েছে প্রতিলিপির পরিমণ্ডল। 

পাশাপাশি মধৃূপণী তার নিজ্ঞন্ব কক্ষপথে চলমান; এই চলার পথে অনেক যোদ্ধা বিশ্রাম 
নিয়েছে। আবার নতুন কেউ এসে দীঁড়িয়েছে। মধ্যমণি অজিতেশ ভট্টাচার্য (আমি ডাকি 
মাস্টারমশাই) অবিচল। প্রতিলিপি পত্রিকার সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি মাস্টার 
মশাইয়ের এবং মধূপণী পত্রিকার যুগল-বন্দী উপতোগ করেছি। সম্পাদক পত্রিকার প্রাণ 
পুরুষ। পথ পাথেয় এবং পরিক্রমণের সমস্ত আয়োজন যিনি সঠিকভাবে করতে পারেন 
তিনিই ক্ষুদ্র পত্রিকার সফল সম্পাদক। শেষ কথা সম্পাদককেই বলতে হয়। এই অর্থে মাস্টার 
মশাইকে সম্পাদক হিসাবে (পেয়ে 'সেই' মধূপণী আজকের মধুপণীতে পরিণতি পেয়েছে। 
বালুরঘাটের সীমা অতিক্রম' করে পত্রিকার ব্যাপ্তি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের ছ'টি 
জেলায়। 

ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে মাস্টার মশাইয়ের সম্পর্ক চিরদিনই মধুর। পরস্পরের 
তাবনা-চিস্তা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা ছিল না। বয়সের ফারাক সত্ত্বেও সম্পর্কের 
স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা, অনেক মান-অভিমান ও যন্ত্রণার বিমুক্তি ঘটেছে একাস্ত আলোচনায়। 
সম্পাদক হিসাবে মধুপণীর স্বাথই ছিল তার কাছে একমাত্র বিবেচ্য। এর জন্য সংসারে 
থেকেও তিনি সন্যাসী । মধুপণীর এক একটি জেলা সংখ্যা তার এক একটি পুত্র-কন্যা। ঘরের 
খেয়ে পত্রিকার কল্যানে, উত্তরবঙ্গের টানে, সাহিত্য বান্ধবদের উৎসাহিত করতে গঙ্গা, 
মহানন্দ, তিস্তা, করতোয়া, আব্রেয়ীর ঘাটে ঘাটে তাকে দেখা গেছে__শামুকের পিঠে মধুপরীর 
ঘর। ধীর এবং নিশ্চিত্ত বিচরণ এবং এক অনবদ্য জেদ পাঁচটি জেলা সংখ্যার জন্ম দিয়েছে। 
মাস্টার মশাইয়ের বাইরের প্রকাশ ছিল সদা হাস্যময় অমায়িক ভালো মানুষ । কোনো বিতর্কে 
নেই। বামপন্থী গণসংগঠনে থেকেও মধুপনীকে রেখেছেন তার নিজের মতো করেই। 
অধ্যাপনার পেশাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর সাথে 
নিবিড় সংযোগ, অন্যদিকে বিভিন্ন জেলার কবি সাহিত্যিকদের আস্থা তিনি অর্জন করেছিলেন 
৪০ বছরের সাধনায় । আর এই উত্তরবঙ্গের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় মধুপনী বালুরঘাটের পত্রিকা 
হয়েও বালুরঘাটের ঘরের প্রতিমা হয়ে ওঠেনি। বালুরঘাট মধুপনীকে৷ অশ্বীকারও করেনি। 
একটা অদৃশা দেওয়াল যেন থেকে গেছে। 

তা হালে, এই জল বাতাসে ৪০ বছর ধরে মধুপনী ফুলে ফলে বিকশিত হলো কি এফ 
আশ্চর্য যাদুতে ৪ এই যাদু নিয়ত ক্রিয়াশীল, আব্রেরীর এই জ্ঞনপদের মানুষজনের হৃদয়ে। 
এখানে পাশের অচেনা মানুষ এগিয়ে আসে দু'হাত প্রসারিত করে। মধুপণীর ক্ষেত্রেও তার 
অন্যথা হয়নি। মধূপণীর যে কোনো অনুষ্ঠানে, উৎসবে বালুরঘাট সাড়া দিয়েছে। সে সব 


মধুপঞ্জী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৭৬ 


আয়োজ্ঞন বালুরঘারটের মর্যাদার প্রশ্থকে সামনে এলে ফেলেছে উৎসব সাগরে সব ধারা 
সাগরে মিলায় মধুপণীর আয়োজন হয়ে ওঠে সমগ্র জনপদের উৎসব: অতিথি অভ্যাগতরা 
বিমোহিত হন৷ সেই অদৃশ্য দেওয়াল শিথিল হাতে হতে আন্ত তুধাও 

মাস্টার মশাইয়ের সাথীরা একে একে শহর ছেড়ে চলে গেছেন তাদের শিকড় ছিল না। 
যাটোধের্বও একা তিনি এক তালগাছ সব মাথা ছাড়িয়ে, আকাশের কাছাকাছি। যারা পাশে 
আছি, টের পাই রক্ত ঝরে! অবিকল্প লাল রক্তক্ষরণ । জীবনপণ রেখে মধুপমীমিয় যে ৪০ বছর 
তারপর? উত্তরাধিকার? 


মধূপলী ৪৩তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ২৭৭ 


সম্পাদকমণ্ডলীর একজন 


ঘুমন্ত ক্যানভাসে মধুপণীর অভিমুখ 


রতন দাস 


মধুপণীর বয়স যখন দশ আমার উনিশ। প্রথম পরিচয় ১৯৭৫ সালে নাট্যকার মন্মথ রায় 
সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে । নতুন মেজাজে নিজস্ব ভাবনায় তখনও জ্ঞানতাম না উত্তরবঙ্গের সাহিতা 
সংস্কৃতিতে মধুপণী পত্রিকা উল্জ্বল একটি নাম-_ পূর্ণতার মাপকাঠিতে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই 
তার উত্তরণ। আমি তখনও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধীর করণকে দেখিনি কিন্তু আত্মশক্তিতে 
ভরপুর প্রাণবন্ত সম্পাদক অজ্িতেশ ভট্টাচার্যকে দেখেছি-__পাঠাক্রুমে গল্প, কবিতায়, প্রবন্ধে 
বিহৃল হয়েছি। একটা অনুষ্ঠানের শেষ হতেই আরেকটি অনুষ্ঠানের বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে 
প্রস্তুত হতে এবং তা রূপায়ণে বিভিন্ন জ্ঞায়গায় যোগাযোগ করতে-_ কোচবিহার থেকে 
কলকাতা; পত্রিকাটি এভাবেই সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা 
নয়। মম্মথ রায় সংখ্যা প্রায় দু'শত পৃষ্ঠা, শিল্পী প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা প্রতিকৃতি । 
সম্পাদনা সুন্দর। 

একাক্ক নাট্যব্যক্তিত্ব দীর্ঘকায় সুপুরুষ মন্মথ রায়কে ঘিরে আমরা অনেকেই আজ এই 
দীর্ঘপথের সংগ্রামে যারা মধুপর্ণী পরিষদের সঙ্গে ছিলেন অতিথি অভার্থনায় ও আপ্যায়নে, 
(সেদিন বিকেলে সাহিত্য, নাটক, লিটল ম্যাগ আন্দোলন নিয়ে গল্প করতে করাতে সন্ধা! হয়ে 
এলো। গোধূলি রঙ আস্তে আস্তে আত্রেয়ীর অন্ধকারে হারিয়ে নৌকোর বৈঠার ছপছপ শব্দে 
আমাদের জেগে ওঠা, আড্ডার মৌতাতে বহু বিদম্ধভনের আলাপচারিতায়। এখন যেখানে 
মম্মথ রায় নাটাচর্চাকেন্দ্র তার বিপরীতে ঘাসজমিতে কচি কচি ঘাস যেন মৃদু স্বরে বললো-_ 
তারপর ৷ তখনও বেকার-শুদ্ধতার নীলেই আছি-__নক্ষত্রের সাথে কথা বলি জীবনানন্দের 
রহস্যময়তায় কেপে উঠি কবিতার হাতখড়ি সদ্য হয়েছে, গল্প নিয়ে ভাবি, উপন্যাস পড়ি। 

লাইন দিয়ে টিকিট কেটে ত্রিতীর্থ, নাট্যমন্দিরে নাটক দেখি। সংলাপের আলোড়নে সামান্য 
হাওয়ায় দূলি-__আমার কথারা তখন প্রার্থনার ভঙ্গিতে-_শিউলি ফুলগো, তোমার বয়স কত? 
ভালা হাতে বড় হয় কিশোরী অথবা আমার হাতে তোমার ছেলেবেলা সম্পূর্ণ নিম্পাপ, এ 
চোখ যদি অন্যায় করে থাকে প্রভু, তুমি আমাকে অন্ধকার দাও। এ সব কবিতা মধুপণীর 
15st day ০০৬৪1-এ ভাক টিকিট লাগিয়ে কারো উদ্দেশে পাঠানো তো ছিলই। এরপর অনেক 
অনুষ্ঠান হয়েছে, মধুপর্নীর সাহিত্য পাঠের আসরতো আছেই। ১৯৮০ সালে প্রথম বড়ো 
উৎসব তারপর আবার ১৯৮৪ সালে আরো বড়ে! উৎসব। স্থানীয় শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকরা 
তো ছিলেনই, তাছাড়া পশ্চিনবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু কবি সাহিত্যিক প্রবন্ধক্যরের উপস্থিতি 
এইসব উৎসবে সাফলা এনেছে-_ অনুষ্ঠান শেষে দলবেঁধে নাটক দেখতে যাওয়াও এক বিরাট 
ঘটনা 
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১৯৯৩ সালে রজ্ততজয়তী বর্ধ উৎসব. '৯৫-তে ভেলা পরিষদে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পাঠের 
আসব ও সমালোচনায় বিশিষ্ট মানুষের সায্িধো আসাও একরকম শৈল্পিক উদ্তাসন 
উর্মিমুখর পরিকল্পনায় ভেসে যাওয়া: আমাদের গর্বের বিষয় মধূপলীর উত্তরবঙ্গের পীচটি 
জেলা সংখ্যা: এককথায় এ্রতিহাসিক দলিল : পাঁচটি জেলার ভৌগোলিক আয়তনের মধ্য দিয়ে 
অতীত ও বর্তমানের সামান্রিক অর্থনৈতিক রূপরেখা) 

মধুপলীর কেন্দ্রীয় আইডিয়া বা থিমকে কেন্দ্র করে প্রতিটি সাধারণ বা: বিশেষ বা গল্প 
সংখ্যা, গল্প সংকলন, শারদ সংখা সমায়ের নির্ধাসে মননচর্চার চিন্ত; চেতনার শ্লৌকিকধারা 
নির্ভর করে বছ মৌলিক গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক, কবি. সাহিতিক এগিয়ে নিয়ে এসেছে 
প্রায় অর্ধশতান্দীর মধুপনীকে। এছাড়া উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নিজস্ব আত্মপলব্ধিতে 'উত্তরবাঙ্গের 
আত্মম্মতি' সংখ্যার্টি। 


বিভা খুলে সুন্দর তুমি পবিত্র হও 

গভীর প্রতায়ে তীব্রতম আবেগ উচ্চারণে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ এক দল তরুণ কবি প্রতিষ্ঠিত 
কবিরা মধুপণীর পাতাকে আলোকিত করেছেন। আর এই মধুপণীর ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে 
বা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক নতুন পত্রিকার জম্ম হয়েছে এবং অন্যান্য পত্রিকার মত বন্ধ হয়ে 
গেছে। এছাড়া গতানুগতিকতার বাইরে বিষয় বস্তুর নতুনত্বে অন্যধারার স্পন্দন সাহিত্য 
গোষ্ঠীর স্পন্দন, প্রতিলিপি, কৃম্তন, অশোকবন, এসব ভালো পত্রিকার মধ্য থেকেও অনেক 
লেখক কবি প্রবন্ধকার উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। ফসল থেকে দধীচি, সূর্যবীজ এখনও 
চলছে-_বোধ, প্রত্যুষ, মধ্যবর্তী, অপকট, পিলসুক্ঞ, উত্তর দক্ষিণ, সহ অন্যান্য পত্রিকার 
পদধবনি মাঝে মাঝে অগ্রাণের আনন্দ নিয়ে আমাদের নিবিড় পাঠে বিচলিত করে। বাইরে 
সাইকেলের ঘন্টা বাজে। দেখতো দুয়ার খুলে কে এলো? কেউ কি এলো: বিষমতা মানে না 
আকাশ । 

প্রথাবিরোধী না হয়েও মধুপনণীই উত্তরবঙ্গে একমাত্র পত্রিকা যেখানে সম্পাদক তার 
আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে উত্তাবনা শক্তির নিত্য নতুন গল্প লেখক তৈরি 
করতেন। আর প্রবন্ধে নিজস্ব চেতনা অনুভবে কোবঝিল্লির আন্তরিকতায় পিঠে চাপড় কষে 
তথ্যসমৃদ্ধ রচনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বিশ্লেষণী আধুনিকোত্তর বিভিন্ন পর্যায়ে সমকালীন 
অনুযঙ্গে এই চল্লিশ বৎসর। 

বিদেশী সাহিত/ অনুবাদে বালুরঘাট, কলকাতা ও আলিপুরনুয়ারের লেখকরা এগিয়ে 
এসেছেন বিভিন্ন সংখ্যায়_আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি-_দূরভাষ থেকে ক্রুত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে 
ক্ষাতীয় আস্তর্জাতিক লেখকদের সঙ্গে এ যেন এক পরিভ্রমণ মধুপণীর পাতায় পাতায়: 
এভাবেই পায়ে পায়ে বল রেখে, কেটে গেছে সময় _জন্মগ্র্থি ছেড়ে সেই কাবে এসেছি এই 
বালুরঘাট শহর উপকণ্ঠে ভিড়ে মিশে সীমা অতিক্রম করে দূরতম গ্রামীণ বৃত্তে ঝা-ঝা 
রোদ্দুরে, অন্তহীন আবদারে বলেছি; হাটুষুড়ে আমাদের যৌবন আমরা হত্যা করেছি, গ্রেপ্তার 
করুন। হে প্রপিতামহ, নিঃসঙ্গ অস্পষ্ট স্বগীয়ি বলয়, আকুলতা ভরা পরাজিত উত্তাপ ছড়াচ্ছে 
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যুঙ্গের বাতাস। 

মধুপলী পত্রিকার অনুষ্ঠান বা জেলা সংখ্যাওলোর জনা অনেকের স’থেই আমানের আলাপ 
হয়েছে বা লেখার সাকো দিয়ে বন্ধুত্বের হাত ধরে কাছাকাছি এসেছি। এছ প্রতিষ্ঠানের একজ্রন 
সামান্য সদসা বা কমী হিসেবে আজ্ত তিরিশ বছর অতিক্রান্ত করেছি। অনেক শিখেছি, শেখা 
তে মানুষের আজন্ম লিণ্দা আন্ততক তাই আমার শ্েথোও শেষ হয়নি__মধুপ্নীর সম্পাদককে 
করেছেন নিশ্চয়ই-__কিস্তু সক্রিয় ভূমিকা তাকেই নিতে হয়েছে এমনকি এই চল্রিশতম বর্ষপূর্তি 
উৎসবেও : কোনো প্রত্যাশা বা স্বার্থ নেই ধুপনীর-_-হয়তো চল্লিশেই স্তব্ধ হয়ে যাবে আনেক 
প্রতিভাবান লেখক কবির মতো সেরাটা দিয়েই_-ঘনীভূত মেঘেরও তো পরিবর্তন ঘটে সত্য 
লিপিবদ্ধ করবে তো ভবিষ্যৎ মধুপর্ণী ছিল আমাদের কাছে অনেক বড়ো মাঠ সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে । নবীন প্রজন্মের স্বপ্রশক্তির উড়ান অবশাই তার নিক্তন্থ ঘরানায়। সদ্য শিং ওঠা থেকে 
চুলপাকা বয়সেও মধুপনী থাকবে আমার বুকের ভেতর বাহিরা সেই কবে লিখেছিলাম £ 
"দু'হাতে তোমার ভরা মুখ রেখে/আমার সমুদ্র দর্শন হয়/দেখি পায়ের নীচে মাটি নেই।" 
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মধুপর্লী : স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন 
গৌরমোহন রায় 


স্মৃতি কখনও বা প্রতারক: পরিণামে কিছুটা বিভ্রান্তিকর__বিশেষত একট অধিকবয়স্ক 
মানুষের ক্ষেত্রে । কিন্তু অনুষঙ্গ যখন “মধুপর্সী”, তখন এমন আশঙ্কা ও সংশয়ের কোনো কারণ 
আছে বলে মনে করি না। মনোবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে বলা যায়, মানুষের যা প্রিয় বিষয়, তার 
স্মৃতি সতত উজ্দ্বল এবং তৎভিত্তিক মানসচর্যা সুখাবহ ও আনন্দ-বিধায়ক। নাতিদীর্ঘ এই 
অকিঞ্চিৎকর জ্রীবনে কিছু পড়া ও জানার চেষ্টা করেছি। তারই সূত্র ধরে লেখার জগতে 
প্রবেশ। যে ক'জন চিন্তাশীল, সৎ সাহত্যসেবীর সাহচর্য ও সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি__তাদের 
মধ্যে বালুরঘাটের মধুপর্ণীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য অগ্রণী । এই ক্ষুদ্র লেখাটি যতটা না 
প্রশস্তিবাচক, তার থেকে অনেক বেশি অপরিশোধা সণভ্ঞাপক। একজন সাহিত্যসাধক 
নানাভাবে বৃহত্তর সমাজের সেবা করে থাকেন। তার সঙ্গে যখন বন্ধুত্বের উপ্লানটি বিশে 
যায়, তখন সেটি এক ভিন্ন মাত্রার এন্বর্ষে উজ্জ্বল হয়। তার কাল্জ তখন অনুঘটকের। মূলে 
থাকে সাহিতাত্রীতি--তার সঙ্গে মিশে যায় মৌল ভ্্রীবনবোধ ও মানবপ্রেম। নিরভ্তর 
সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে একগুচ্ছ সাহিত্য প্রাণ ব্যক্তিত্বের বিশেষ উৎসার এবং সেই জটিল 
প্রক্রিয়ার একজন সার্থক তন্বাবধায়ক হিসাবে তাই অল্সিতশ ভাই-এর পুনর্মূল্যায়নের 
প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। 

“মধুপণী’ একটি সাময়িকপত্র__এই বিশেষ চিহিতকরণ কোনে। ভ্রান্তি আছে বলে আমি 
মনে করি না। সেটি ক্ষুত্র পত্রিকাঁ_সে কথাও সঠিক। কারণ. বিত্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক (বৃহৎ) 
আনুকুল্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তথাপি. সমগ্র পশ্চিমবঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে 
“মধুপণী'র একটি সবিশেষ গৌরবময় আসন আছে। মূলত একক প্রচেষ্টা ও পরবর্তী সময়ে 
যৃথবদ্ধ প্রয়াসের মধো এক অনন্যতা ও অবিরাম অগ্রসরম্যনতার ধর্মটি অনুস্যত ছিল। ক্ষুত্র 
পত্রিকার স্বভাবধর্ম হল__সহসা-উদ্গত উৎসাহের আতিশযা-সঞ্জাত আত্মপ্রকাশ এবং পরে 
অর্থাৎ কালক্রমে তার নানা কারণ-ভিত্তিক অবলুপ্ডি; মধুপণী তার অপরিমেয় এবং সুনুর্লভ 
জীবনীশক্তির দ্বারা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করে দেশের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে এক 
উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। 

সময়টা আশির দশকের সৃচনাপর্ব। আমি তখন শৈলশহর দার্জিলিডে অধ্যাপনার কাজে 
নিযুক্ত। তার কয়েক বৎসর পূর্বে আমার আনুষ্ঠানিক গবেষণার কাজ্র শেষ হয়েছে। নেপালি 
ভাষা ও সাহিতা নিয়ে কিছু সাংস্কৃতিক কাজ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে ভাবনাচিস্তার পর 
একটা প্রস্তুতির বাজ চলছে। তখনই পরিচিত হই অজ্ভিতেশ ভট্রাচার্যের সঙ্গে নর্মবে্গল 
ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পালে। মধূপর্ণীতে লেখার অনুরোধ এলে: । লেখা পাঠালাম__ শীর্ষেন্দুর 
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ছোটগল্প". চতুদশ বর্ষ, শারদ সংখ্যায় (১৩৮৮) প্রকাশিত হল সংখ্যাটি এখনও আমার কাছে 
স্যতে সংরক্ষিত , তখন সহযোগী সম্পাদক ছিলেন পরিতোষ রায় এবং সহসম্পাদক ছিলেন 
চিত্তরঞ্জন দস্ত এবং শ্যামলকুমর ঘোষ ৷ মূল কার্যালয় হিল অধ্যাপক নিবাস-৩, বালুরঘাট ৷ 
পত্রিকাটি মুদ্রিত হয়েছিল শিলিওড়ির লিপিকা প্রেস থেকে: প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে, অজ্িতেশের 
জীবনের একটি বড় অংশ (যৌবনের প্রথম ভাগ) অতিবাহিত হয়েছিল আমাদের এই 
শিলিগুড়িতেই ! সেই সূত্রে তার আনেক সাহিতাক বন্ধু এখানেই ছিলেন এবং এখনও আছেন । 
পরবতীকালে ঠিক নিয়মিততাবে না হলেও মধুপলীটতে লিখতেন-__যেমন বিমালেন্দু মজুমদার 
এবং হরেন ঘোষ । পরের দিকে ধার: কবি-সাহিত্যিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তারা হলেন 
প্রবীর শীল, কঙ্কণ নন্দী এবং বেণু দত্ত রায়। আজ্ঞ তারা সকলেই উত্তরবঙ্গের বরেণ্য কবি। 
কন্ধণ নন্দী বিশেষভাবে সক্রিয় আছেন এবং অধ্যাপক বেণু দত্ত রায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও 
“দেশ 'নবজন্ম' এবং ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ লিখে চলেছেন। এই সেদিন তার নতুন একটি 
কাব্যগ্রছ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল। মধুপর্ণীর বিশেষভাবে বলতে হচ্ছে, তার কারণ 
হল-_ পত্রিকাটির পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যাবে সম্পাদক অজিতেশের পত্রিকা 
পরিকল্পনার অভিনবত্ব কতখানি । 

বিবয়-বিভাগ ছিল এইরকম-__১) প্রবন্ধ : সাহিত্য. ২) প্রবন্ধ : সংস্কৃতি, ৩) গল্প, ৪) বিশ্ব 
সাহিত্য, ৫) কবি ও কবিতা, ৬) প্রতিবেশী সাহিত্য, ৭) প্রযত্বে পাঠক এবং ৮) বইপত্র। 
পত্রিকার একটি বিষয় আমার কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে-_ প্রত্যেকটি 
সংখ্যায়, বিশেষ বা সাধারণ, সম্পাদক যত্রসহকারে সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচয় মুদ্রণের ব্যবস্থা 
করেছেন। এর দ্বারা একদিকে যেমন তাদের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন করা হয়েছে, 
অপরদিকে তেমনই লেখক ও পাঠক সমাজের মধ্যে পারম্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ 
সৃষ্টি করা হয়েছে। সাহিত্যকে যদি সংস্কৃতি বলে গণ্য করি, তবে এই পদ্ধতির অনুসররে দ্বারা 
তার সার্বিক সমৃদ্ধি সাধনের পথটি উন্মুক্ত হয়েছে__এমন কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা 
যায়। আশির দশকে যাঁরা মধৃপণীতে লিখতেন আজ তাদের অনেকেই লেখক, বুদ্ধিজীবী 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে অসীম রেজ, সুখবিলাস বর্মা, ভগীরথ মিশ্র, বিমলেন্দু, 
মজুমদার, হরেন ঘোষ, অভিজিৎ (সন যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী । 

মধূপনীর সামগ্রিক পরিকল্পনা, বিষয়বিন্যাস এবং লেখক সমাজ সম্পর্কে আরও দু-একটি 
কথা বলার আছে। কোনো সতর্ক পাঠক বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পত্রিকার যে কোনো 
সংখ্যা সমীস্গ করলেই বুঝতে পারবেন এটি আর পাঁচটা সাধারণ মালের ক্ষুদ্র পত্রিকার মতো 
কেবলমাত্র গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন নয়। লেখার মানও যথাসম্ভব উন্নত রাখার 
সতত প্রচেষ্টা দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার বিষয় নয়। কেবলমাত্র আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
নয়__বস্তত বিশ্বসাহিতা সম্পর্কেও তার আগ্রহ কম ছিল না! এই জ্ঞাতীয় লেখার সম্নিবেশের 
দ্বারা তিনি পাঠকসমান্তকে বিশ্মমনস্ক কারে তুলে তার মানসিক সমগ্রতা লাভের পথ উম্মুক্ত 
করেছেন। ফলে ধুপলী' কেবলমাত্র হালকা আঞ্চলিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হয়ে ওঠেনি । 
সম্ভবত, এর মূলে ছিল সম্পাদাকের অধ্যাপক সত্তার বুদ্ধি প্রসৃত সদ্ধিবেচন: : আন্ত মনে পাড়ে, 
আমার টমাস হার্ডি ও তারাশক্ষর' একট দীর্ঘ প্রবন্ধ হওয়া সত্তেও সম্পাদক সেটি রীতি লক্ঘন 
করেও প্রকাশের বাবস্থা করেছিলেন) 
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“অধুপণী'" পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে দীর্ঘজীী পত্রিকার একটি । এটি বিশেষ (গৌরবের বিষয় ৷ 
কিন্ত এর থেকেও বড় বিষয় আছে! 'মধুপলী" অশেষ আম ও যতু সহকারে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলাভিত্তিক বিশেষ সংখ্য: প্রকাশ করেছে এর প্রত্যেকটি সংখ্যা (মালদহ, জলপাইগুড়ি, 
দার্জিলিং ভেলা ইত্যাদি) অতি নির্ভরখোগা তথ্যগ্রন্থ হয়ে উঠেছে । আমি মলে করি, এর দ্বারা 
একটি জাতীয় কর্তব্য সাধিত হয়েছে এবং সমগ্রভাবে দেশের সামনে একটি অনুসরণযোগ্য 
দৃষ্টান্ত স্থাপিত হায়োছে' অজ্ঞিতেশ উত্তরবঙ্গে একদা যে রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, আজ তা 
সমগ্রভাবে উত্তরবাঙ্গে অপর সকল ক্ষুদ্র পত্রিকার আদর্শ বলে গণ্য হায়েছে। জলপাইগুড়ির 
সাহিত্যিক সমাক্তবে: ঘিরে যে বিশিষ্ট সাহিত্যডর্চা কেন্দ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে, তার 
মুলে তাদের স্ব-চিত্তিত পদ্ধা-পদ্ধতি-প্রেরণার সঙ্গে অল্প দূরবর্তী বালুরঘাটের সংস্কৃতি চর্চার 
উষ্ততার প্রভাবটিও যুগপৎ স্মরণীয়। মধুপ্লীর ভ্রেলা সংখ্যাগুলিতে আঞ্চলিক ইতিহাস, 
ভাষা, জনসমাজ ও তাদের সংস্কৃতি, নৃতাত্তিক পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে অনুপুষ্ধ বিচার- 
বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের আত্তরিক প্রচেষ্টার প্রমাণ আছে। সাম্প্রতিক কালে জলপাইগুড়ির 
গুণী-সমাজ, বিশেষত আনন্দগোপাল ঘোষ, উদ্মশ শর্মা ও কামাক্ষ্যাপ্রসাদ চক্রবর্তী 
জলপাইগুড়ির প্রাচীন ও স্বল্ল-প্রাচীন ইতিহাসের তথা উদ্ধারে ব্রতী আছেন, তার মুলে 
অজিতেশের কার্যাবল্গীর একটা পরোক্ষ প্রভাব নেই__এমন কথা জোর কারে বলা যায় না। 

কয়েক দশক পূর্বে বৃহৎ বঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় একটি বলিষ্ঠ ধারা গড়ে 
উঠেছিল। ডঃ রমেশ মজুমদার, ডঃ লীহাররঞ্জন রায় এবং রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় অবিভক্ত 
বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজ্জন হয়েছেন। সমকালে ও 
পরবর্তী সময়ে ঢাকার ইতিহাস, বর্ধমান, হুগলি ও ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাস বিষয়ে 
গবেষণামূলক গ্রস্থাদি রচিত হয়েছে। অক্তিতেশের মধুপর্নীর পণ্ডিত-গবেষক সমাজ্ঞ 
উত্তরবঙ্গের নানামুখী ইতিহাসের বিবরণসমূহ অতি পরিশ্রমে সংগ্রহ করে শ্রশ্থিত করেছেন। 
সেগুলি বি্বৎসমান্তে যে সাদরে গৃহীত হয়েছে, তার প্রমাণ হল, এই সব বিশেষ সংখ্যা অল্প 
সময়ের মধ্যেই নিঃশেবিত হয়েছে এবং সেগুলির পুনর্মু্রণের প্রয়োজন বর্তমানে অনুভূত 
হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ-ভিত্তিক এই ইতিহাস চর্চার ব্য'প্কুতা (পত্রিকা-ভিত্তিক) আত্ম প্রসাদস্ফীত 
দক্ষিণবঙ্গকেও বিস্মিত, মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছে। এই সত্যের উজ্জ্বল উপস্থাপন হল রতন 
বিম্বাস-সম্পাদিত দু'খানি গবেষণাগ্রচ্থের প্রকাশ__ উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপডাতি' এবং 
করেছেন। আজ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও উত্তরবঙ্গ বিষয়ে সম্যক চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। 
আমি মনে করি, বিগত দু-তিন দশকে যাঁর! এই মানোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন, মধুপর্ণীর 
অক্তিতেশ তাদের মধো অগ্রণী: আক্ত দেখতে পাই, দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'লোক' নামক 
পত্রিকাটি "হাট" 'জলাশয়' ইত্যাদি বিষয়ে বিপূলায়তন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বিশেষ 
খ্যাতির অধিকারী হয়েছে। সম্প্রতি, আমাদের কাছে উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি পত্রিকার 
আঞ্চলিক হতিহাদ-সংখ্যার প্রকাশ-সংবাদ এসে “পৌঁছেছে। এ সবই আনন্দ সংবাদ: অদূর 
ভবিষাতে আমাদের দেহাস্ত ঘটবে। কিন্তু এই সব নবসৃষ্টি ইতিহাস সগৌরবে ভাতির জীবনে 
অবস্থান করবে: 

নেপালের ত্রিভবন বিশ্ববিদ্যালয় “থাকে একদা “নেপালি পত্রপত্রিকার ইতিহাস" মক 
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সুবিপূল (হাক্তার পৃষ্ঠা) গবেষণাগ্রস্থ প্রজাশিত হয়ে নেপালি জাতির ্ট্রিববৃদ্ধি করোছে 
একদিন আমাদের উভয়বঙ্গেও শতান্টীলাপী সাময়িক পত্রিকাকেন্দ্রিক জ্রানবিজ্ঞান চর্চার 
ইতিহাস লিপিবক্ক হবে, সেদিল উত্তরবঙ্গের এই বিশিষ্ট পত্রিকা 'মধুপলী” তার মধ্যে এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার কারে থাকবে_ এই প্রত্যাম্ কোনদিক থেকেই অমুলক বা অসঙ্গত নয় 
তবে অনুরাগী পাঠক হিসেবে মধুপণী সম্পদ্দক তথা সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার কিছু 
ভিজ্ঞাসা আছে৷ দার্জিলিং (জেল! সংখ" সন্বান্ধেও প্রশ্ন রয়েছে? জেলা সংখ্যা ছাড়াও মধুপনী 
আরও তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে. যথা_-১) মধুপণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ১৯৭৭, 
উত্তরবঙ্গ গল্প সংখ্যা ১৩৭৮ এবং মধুপ্লীর বাছাই গল্প ২০০০) 

প্রশ্ন এই_আর কোনো সমজ্ঞাতীয় সংখ্যা প্রকাশের কথা ভাবা হল না কেন? ব্যায়াধিক্যের 
সম্ভাবনা ছিল বলেই কি? আর একটা কথা - নির্বাচন. সম্পাদন ও মুদ্রণের পূর্বে গল্পের একটা 
শ্রেণীবিভাগের কথা ভাবলে ভালো হত ' যথা-১) সমাজ-সচেতনতার গল্প ২) বাক্তিক্জীবনের 
সমস্যা ৩) প্রেম ৪) রাজনীতি ও বর্তমান বিশ্ব ৫) প্রকৃতিকেন্দ্রিক, ৬) উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট 

তি, ৭) হাসির গল্প ইত্যাদি। 

মধুপণী কোনো বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা প্রকাশ করেনি। অথচ, প্রত্যেক সংখ্যার অনেক 
মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এই তিনটির মধ্যে কোনোটির 
গুরুত্ব সর্বাধিক_এই বালসুলভ প্রন্মের অবতারণা নিরর্থক। তাই এগুলির প্রত্যেকটি বিষয় 
অবলম্বনে বিশেষ সংকলন প্রস্থ প্রকাশ করাই অভি:প্রত। তাহলে কবিতা বা প্রবন্ধ (নির্বাচিত) 
অবলম্বনে কোনো সংকলন প্রকাশিত হল না কেন? প্রবন্ধের অভাব খানিকটা পুরণ হয়েছে 
বিশেষ জেলা সংখ্যাগুলির মধ্য দিয়ে । বর্তমানে বাংলা প্রকাশনা জগতে অসংখ্য উত্তম মানের 
প্রবন্ধ সংকলনের অস্তিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সময়ের মধ্যে 
মধুপর্ীর মোট ৬টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রশংসার কথা। আমাদের 
বক্তব্া__যে কোনো একটি সংখ্যাকেই বিশেষ স্মরণ-সংখ্যায় রূপায়িত করা যায়__যেমন-__ 
নজরুল বা জীবনানন্দ বা অমিয়ভ্ষণ। এ প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে গেছে। 

মধুপর্ণীর দার্জিলিং জেলা সংখ্যা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার আছে প্রসঙ্গত বলি, আমি 
সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর দার্জিলিঙে কাটিয়েছি; সংকলনটি ভালো হলেও সম্পূর্ণরূপে ক্রটিশূন্য হতে 
পারেনি। কারণগুলি এইরকম-_-১) লেখক তালিকার প্রায় সকলেই সমতলবাসী-_এদের 
জ্ঞান পরোক্ষ অর্থাৎ প্রন্থভিত্তিক ২) এই জেলার কথা বলতে গেলে পাহাড়ের কথা বেশি কারে 
বলতে হবে। তা বলা হয়নি। ৩) পাহাড়বাসী পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ লেখকদের ইংরেজি বা 
নেপালি রচনার বাংলা অনুবাদ সহজেই পরিবেশন করা ঘেত। ৪) মণি ভদ্র লিখিত ‘নেপালি 
সাহিতা: নামে যে দু- পৃষ্ঠার লেখাটি আছে. সেটি শুন্যগর্ভ এবং প্রবন্ধ বলা যাবে লা। নেপালি 
অধ্যাপকের প্রবন্ধের কথা ভাবা হল না কেন? ৫) নেপালি ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ কোথায় ? 
৬): বইটির সিংহভাগ জায় করা হয়েছে সমতল-দাঞ্জিলিতের আলোচনায়। পাহাড়ের সার্বিক 
পরিচয়ের বিষয় সামানাই। এটি বড় ক্রটি। 
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ঘরে বাইরে 


মধুপর্ণীকে নিয়ে 


বেণু দত্তরায় 


বাল্ীকি-প্রতিভার রবীন্দ্র-ফাটোচিত্রের সেই নববৌবনধনা কবি-অভিনেতার ছবি মনে 
আছে? প্রথম-সৃচনার তারুশ্য-দীন্তি পরবর্তীকালে আর থাকে না। বার্ধক্যে অবশ্য তার আলাদা 
পরন্বর্য। একেকটি আবির্ভাব এইভাবে বৌবনধন্য হয়ে দেখা দেয় । পরবর্তীকালে আর কোনো 
কিছুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আমার কেন যেন এখনও মনে হয়, আমাদের মধাবৌবনে 
এমনি অমিতশক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল মধূপনী পত্রিকা । আজ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার 
নামে কত কাগজ দেখা দিচ্ছে, নতুন যুগের প্রিন্টিং টেকলোলজ্ির দৌলতে কত সাজসজ্জায় 
ঝকঝকে রাপ উত্তরবাংলায় বসেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। লিটল ম্যাগাজিন নামে কত 
গৌরবের ঢক্কানিনাদ চারদিকে শোনা যাচ্ছে, মধূপণীর এইসব উচ্চ নিনাদ ছিল না। অতীতের 
সংখ্যাগুলি খুলে দেখতে পাচ্ছি, প্রায়, নিতান্তই সাদা-মাটা চেহারায় আত্ম প্রকাশ করেছে তারা। 
কোনো শ্লোগান ছিল না তার, কিন্তু প্রথম সংখ্যা থেকেই সবল এক প্রত্যাশার প্রতিসক্রতি 
দেখেছি তার মধ্যে । আমার বলার উদ্দেশ) এ নয় যে, প্রথম থেকেই তার মধ্যে .সাহিত্যচর্চার 
উজ্জ্বল প্রকাশ তার দেখা গিয়েছিল; কবিতা-গল্প রচনায় খুব যে আশাপ্রদ স্বাস্থ্যোত্বল 
পরিবেশন তাতে ছিল, তা আমার মনে হয় না। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছিল যথাথই প্রশংলীয় 
প্রয়াস। মাঝেমধ্যে অবশ্য দু-একটি গল্প-কবিতা মনোহরণ করেছিল, কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ছিল 
তার কমবেশি সার্থক বিষয়বৈচিক্রোর আয়োক্রন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রচনার দিকে ছিল 
তার বলিষ্ঠ আপ্রহ। আর. এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলার লোভ আমি ছাড়তে পারি 
না যে, উদ্তরবাংলার যে-তৃখণ্ড থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তা প্রাচীন ইতিহাস ও 
এ্তিহ্যের এক গৌরবময় কেন্দ্র। মহাভারতের যুগ থেকেই এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন 
জনপদ রাক্জা ও রাজধানী। ইতিহাসের রথচক্র নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে সেই অংশে। 
দেশবিভাগের ফলে ভৌগোলিক-সাংস্কতিক গৌরবান্বিত ক্ষেত্রের অনেকটাই চলে গিয়েছে 
ওপার বাংলায়। তবু কিন্তু দিনাজপুর অঞ্চল থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার ছিল এক 
অসাধারণ সৃষ্টিশীল ভূমিকা, সশ্রদ্দচিন্তে তা স্মরণ করি: আন্ত আমার মতো, যারাই জীবনের 
প্রান্তসীমায় দাড়িয়ে আছি, সেদিনকার মধুপনী আমাদের কাছে, এক বিস্ময়কর প্রকাশনা-রূপে 
দেখা দিয়েছিল। শ্রদ্ধেয় সুধীর করণ মহাশয়ের হাতে যার প্রথম সূচনা ঘটে, পরবর্তীতে 
অধ্যাপক অভ্রিতেশ ভট্টাচার্যের সুযোগ্য সম্পাদনাকে আশ্রয় করে তা পা বাড়াল নতুনপথে ৷ 
আজ্ম এত বছর পরে তার স্মৃতিচর্চায় দাড়িয়ে সে কথা স্মরণ করি। 

বলতে বাধা দেখিনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র অভ্ভিতেশ এসেছিলেন এখনে 
অধ্যাপনা সুত্রে। অধ্যাপনা সুত্রে কলকাতা থেকে অনেকেই আসেন এখানে, এখনও আসছেন, 
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তাদের প্রায় বেশ্রিভাগই কলকাতার মায়া কাটাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও বিকার দায়ে আসেন: 
উত্তর বাংলার প্রতি শাস্ক-সন্প্রদায়ের গত স্বাধীনতা উত্তর পপ্ঃস্শ-পপ্রাগ্র লছরের অনীহার 
কথা তো আমরা জ্ঞানিই, মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে আসা হুনেকের মধোই দেখা যায 
একক্ঞাতীয় উদাসীন! ' প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ঘটনা সত্য হলেও অধ্যাপক অভ্রিতেশ 
ছিলেন স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী : সুতরাং প্রথম (থেকেই গৌড়বঙ্গের এই অঞ্চলের বলিষ্ঠ 
এতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি তিনি ছিলেন সচেতন ' মধুপলীর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে 
এক ঝাক সুযোগা সহ-সম্পাদক গোষ্ঠীর সহায়তায় প্রথম থেকেই মধূপনীকে এক স্বতন্ত্র 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে উন্মুখ হলেন তিনি । আজ চল্লিশ বছর পরে দ্িধাইীন-চিন্তে বলি, এক 
একনিষ্ঠ সাধকরূপে প্রতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তিনি । এই লীর্ঘপথথ এক অসাধারণ 
সংগ্রাম ও অধাবসায়ের ইতিহাস । আমরা যারা বয়সের ব্যবধানে খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে 
ইতিহাসের সাক্ষা দিতে বেঁচে আছি, তাদের কাছে এ-ঘটনা মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়! 
পথ তৈরি করে দু'চার জন, সে পথে এগিয়ে চলে পরবর্তী কালের মানুষ । প্রথম নায়কের 
শক্তি ও ক্ষমতা চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকে না, তবু পশ্চাতের জলরাশি যেমন সামনের জ্রলরাশির 
সৃষ্টি করে. তেমনি ভবিষ্যৎকালের আরো কেউ হয়তো আসবেন, মধুপণীকে নতুন উদ্যমে 
এগিয়ে নিতে। এই প্রসঙ্গে অবশাই স্মরণ করি উত্তরবঙ্গ নামক এক ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে 
চেনাবার ও জানবার এক মহৎ ও বৃহৎ দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল মধূপণী। ইতিহাসের এক 
বিশ্বত অভীতকালে ইংরাজ শাসনের সৃচনায় বহু বিদেশী মনীষী এ দেশে এসেছিলেন, খারা 
উত্তর বাংলা শুধু নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষেরই মানুষ জাতিগোষ্ঠী, দ্রনজীবন, ভাখা- 
সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবয়ে মূল্যবান গবেষণার ফল রেখে গিয়েছেন আমাদের সামনে। 
তাদের চোখ দিয়েই যেমন ব্রিটিশ শাসকেরা, তেমনি দেশের শিক্ষিত মানুষেরাও এ দেশের 
একটা পরিচয় লাভ করেন। তারা যে সর্বদাই সকলে সুবিচার করেছেন, তা হয়তো নয়, তবু 
তাদের সেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আমাদের নিজেদের পরিচয় জানতে ও চেনাতে সাহায্য 
করেছে। পরবর্তীকালে খণ্ডচিছন্ন স্বাধীনতা-উত্তরকালেও বহু ভারতীয় ও বাভ্তালি মনীষী এই 
গবেষণাকর্মের দূরদুর্গম পথে ব্রতী হয়েছেন, তবু কিন্তু উত্তরবঙ্গ নামক ভূখণ্ডের ইতিহাস চর্চা 
খুব একটা বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হয়নি। দেশ বিভাগ পূর্বকালে উত্তরবঙ্গ চর্চায় যাঁরা নিযুক্ত 
ছিলেন, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের মতো বা রংপুর সাহিত্য পরিষদের অষ্টা 
পঞ্চানন ঠাকুরদের মতো যাঁরা গবেষণায় নেমেছিলেন, ইতিমধোই তাঁরা স্মতি। মনে পড়ে 
রষীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে সংগ্রহ করবার, সন্চয় করবার, সন্ধান করবার কত কিছু যে 
চোখের আড়ালে আজে! রয়ে গেছে, যার অভাবে দেশকে চেনাই যায় না। সুতরাং সেই 
দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন মধুপণী পত্রিকা গোষ্ঠী । তার ফলেই, অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই মধূপণী আমাদের কাছে প্রকৃতই একটি উজ্জ্বল পত্রিকা হয়ে গঠে। একটি 
চিঠিতে রৰীন্দ্রন'থ অন্যের ক্ষেত্র আকর্ষণ করে গবেষণাপত্র পেশ ও সার্টিফিকেট লাভকে 
অপ্রশংসা করেছিলেন, বরঞ্চ তাদের প্রতাক্ষভাবে ক্ষেত্রকর্ষণ করতে বলেছিলেন এই দীর্ঘ 
চল্লিশ বহর ধরে উত্তরবাংলার প্রয়াত ও জীবিত কত মনীবীরা যে এই মধুপর্ণীতে নিজেদের 
লেখনী সপ্গলেন কারেছিলেন, তা মধুপশীর বিভিন্ন সংখ্যার চার্ট দেখলেই পাঠকের চোখে 
পড়বে: জধুনিনকালে অখুপর্নীর অক্ষম অনুকরণ প্রয়্যসে কিছু কিছু বাণিক্ঞাপ্রয়াী প্রতিষ্ঠান 
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ও পত্রিকা এ-পথ ধরে হাটতে চেষ্টা করছেন ও করেছেন। এইসব রচনাতেই 'বেশ্রিভাগ 
ক্ষো্রে আছে মধুপণী পরিবেশিত বিবয়াবলির চর্বিত চর্বণমাত্র, ক্লোলিকতা ও বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের নতুনত্ব তেমন চোখে পড়ে লা। 

যতদূর মনে পড়ছে আনুমানিক ১৯৭১-৭২ থেকেই মধুপণী উত্তরবঙ্গ-অভিযখী হয়ে ওঠে । 
১৯৭৫-এ এই দৃষ্টিভঙ্গি (থেকেই সারা বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বালুরঘাটের 
সন্তান কমন্মথনাথ রায় সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে সাধারণ উত্তর বাংলার 
মানুষদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি যে, রবীন্দ্রমানস-সৃষ্ট নাটকাবলির ধারা থেকে সম্পূর্ণ 
স্বতত্তপথে পদচারণা করে মন্মথ রায়কে বাংলার একান্ক নাটকের প্রথম ও প্রকৃত শুষ্টা বলা 
যায়। তার কারাগার নাটকটিও ব্রিটিশ রাজ সরকারের চোখে এক ভয়ন্কর বিদ্রোহভনব৷ বিবয় 
বলে মনে হয়েছিল। কলকাতার নাট্যপ্রেমী মানুষদের কাছে মন্মথ রায় যতই না পরিচিত হন, 
উত্তর বাংলায় এমন মানুষ এখনও অনেকে আছেন যারা মশ্মথ রায়ের নাম জানেন না, অথচ 
তিনি উত্তর বাংলার এক গর্ব। মধুপশী এই মানুষটির উপরে সংখ্যা প্রকাশ করে আমাদের 
মতো অসংখা জনের শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন। হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত আমরা নিতেদের 
সম্পদকে মূল্য দিতে জানি না, যতক্ষণ পর্যস্ত না তা কলকাতার পদস্পর্শ লাভ করে। কলকাতা 
পুরস্কার দেবার আগে অমিয়ভূষণকে কি আমরা সেই বাঞ্ছিত স্বীকৃতি দিয়েছিলাম? সুতরাং 
মন্মথ রায় সংখ্যাটি উত্তর বাংলা চর্চার বলিষ্ঠ দ্যোতক। 

১৯৭৭ সালটি মধুপণী পত্রিকার এক গৌরব গর্বময় বৎসর। এই সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ 
চর্চার প্রথম ফলস্রুতিরূপে দেখা দিল তার উত্তরবঙ্গ সংখ্যাটি। উত্তর বাংলাকে স্বাধীনতা- 
উত্তরকালে দেখাবার ও ক্তানাবার জন্যে এ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তখনও সারা উত্তর বাংলার 
আর কেউ এ-পথে হাঁটার কথা তো দূরস্থান, চিত্তাও করেননি । হাসিমুখে এই বিশাল দায়িত্ব 
গ্রহণ করে এ-জাতীয় একটি পদসঞ্চার সাধারণ পত্রিকার কান্র নয়। ১৮৭২ যদি বঙ্গদর্শন 
প্রকাশিত হয়ে থাকে, তার প্রায় একশ" বছরের কাছাকাছি সময়কালে প্রকাশিত মধুপনীর এই 
সংখ্যাটিকে বলা যায় উত্তরদর্শন। এইরকম একটি মূলাবান কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
দেশবিভাগের অনেক আগে বাংলার এক মলীষী পঞ্চানন ঠাকুর। তার 'রংপূর সাহিত্য 
পরিষৎ’ পত্রিকার একটি সংখ্যার গবেবণাধর্্ী আয়োক্জন আমাকে বিস্মিত করেছিল । বাকি 
সংখ্যাগুলি এ-পার বাংলায় কোথাও সংরক্ষিত থাকলে পাঠক পড়ে দেখবেন মধুপনীর 
উত্তরবঙ্গ সংখ্যাটির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে মধুপলী নিত্রের কাধে আরো বিশাল দায়িত্ব তুলে 
নিতে দ্বিধা করেনি। 

এইটেই বিশেবতাবে লক্ষা করবার যে, বিদেশীর হাত থেকে রাষ্ত্ীয় ক্ষমতা কেড়ে নিলেই 
দেশ আপনার হয় না। দেশ বলতে শুধু নির্দিষ্ট ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
মৃত্তিকাভূমি বোঝায় না। দেশ বলতে বোঝায় দেশের অগণিত জনসমংক্ত, তার প্রতায় বিশ্বাস, 
তার সংস্কৃতিচর্চা ও চিরাগত মূল্যবোধকে । এই মানুষাদের ভ্রীবনযাত্রা-রুচি-সংক্কার, রুটি- 
নিয়েই দেশ। এই দেশকে দেশনায়কেরা বক্তৃতা ও ভাষণে যেমনটা প্রিচায়িত কারেছিলেন, 
কার্যক্রমের মাধ্যমে তাকে রাপায়িত করতে তেমন প্রয়াস দেখা যায়নি বলেই মনে হয় 
আজকের বিচ্ছিন্লতাবাদের উৎপত্তি: উত্তরবঙ্গ-রূপে এ বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল ও ডভনপদ 
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সমূহ নানা বিচিত্র আদিবাসী জতসমষ্টির বাসস্থান. যুগ-যুগ ধরে তারা এইসব অপ্চলে বাস 
করে আসছেন তাদের লিজঙ্ সংস্কৃতি নিয়ে প্রতিহাসিকগণ বারবার এ সম্পর্কে আমাদের 
সচেতন করেছেন: মনে পড়ে বিদুষী ৬৪751 61%/৮ব্রচিত বি5381817 নামক গ্রন্থে পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরুর একটি ভক্তি - “The Problem of the tribal areas is lo make the 
people feel that they have perfect freedom to live their own lives and to 
develop according to the wishes and genius. India to them should signify nol 
only as a protecting force. but a Liberalting one." 

এই আদর্শবোধ লালন করেছিলো বলেই মধূপনী অতঃপর ঝাপিয়ে পড়েন উত্তরবঙ্গের 
প্রতিটি জেলার উপারে গবেষণাখয় বর্ণীবেচিত্রাময় ফসল সাক্তিয়ে তোলার কাজে। একে নিছক 
বাণিজ্ঞাক প্রয়াস কিছুতেই বলা যায় না। যে-আত্তরিকতা, যে-নিষ্ঠা, যে-কর্মোদাম, এ জাতীয় 
প্রয়াসের পশ্চাতে প্রেরণা-রূপে কাজ করেছিল. ত! অবশ্যই ছিল কর্তব্যসাধানের এক 
সেবাব্রতী বলিষ্ঠ মনোভাব: অর্থ উপার্জন বা পুরস্কার কোনোটিতেই তাদের লক্ষা ছিল না। 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের মধ্যে সে সময় দেখেছি সাংগঠনিকের এক দৃঢ় ভূমিকা। এই 
সময় থেকেই তিনি উত্তরবঙ্গের সব ক'টি ভ্েলার উপরে বিশেষ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের 
সংকল্প গ্রহণ করেন। এ কাজে মধুপনণী পেয়েছে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জ্ঞেলার বিশিষ্ট প্রতিভাবান 
মানুষদের সহায়তা । প্রতিটি ভ্রেলা-সংখ্যার সম্পাদনার কাজে বিশিষ্ট যোগ্য মানুষদের চিনে 
নেবার ক্ষমতাও তার ছিল। এইসব কান্তের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনেও মধুপনী সযত্র 
বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে ডঃ অতুল চক্রবর্তী, ডঃ বৃন্দাবন বাগচি, রাধামোহন মোহনস্ত, 
ধীরেন্দ্রনাথ কু, মুকুল বসু, অচিস্তাকৃষণ গোস্বামী, শিবানী রায়, হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডঃ 
আনন্দগোপাল ঘোষ প্ৰভৃতি বিশিস্টদের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে। একাধিক 
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরাও ছিলেন যোগ্যতম নির্বাচিত ব্যক্তি। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬ 
বর্ষকালের মধ্যে একে একে প্রকাশিত হয় জ্ঞেলা সংখ্যাগুলি__মালদা, জলপাইগুডি, 
কোচবিহার পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্তিলিং। অগণিত যোগ্য লেখকের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে 
মধুপর্ণীর এই সংখ্যাগুলি শুধু উত্তর বাংলার নয়, সারা বাংলারই বলিষ্ঠ এতিহাসিক সম্পদ 
হয়ে উঠেছে। ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, ইতিহাস ও আন্দোলন, নৃতত্ব আদিবাসী উপজাতি, লৌকিক 
প্রবাদ, সামাজ্বিক কাঠামো. ব্যবসা-বাণিজ্য, লোক সংস্কৃতি, জরনক্রুতি, কিংবদস্তী, ভাষা, 
সাহিত্যচৰ্চা প্রভৃতি সামপ্রিক দিক থেকে বিচার বিশ্রেষণ, সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে এমন বিচিত্র 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন নানা বিশিষ্ট চিন্তাশীল মানুষেরা । 

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে একবার বলেছিলেন, “আমাদের পাকবেনা চুল।' নিছক ঠাট্রা। চুল 
পাকেই। বয়সের প্রান্তে পৌঁছে আজকাল স্মৃতি ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। প্রায় সর্বদাই সকল 
প্রসঙ্গ মনে রাখতে পারি না। মধূপর্ণীর আর একটি বলিষ্ঠ কাজ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। তা 
হল উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মস্মৃতিমূলক আলোচনা-সংখ্যা। সৃতরাং জীবনের প্রান্তে 
পৌঁছে মধূপণীর অভ্তিম সংখ্যা প্রকাশের সংবাদে খুবই বেদনাবোধ করি। কালম্বোত অনস্ত, 
নিস্মৃতিরাশি সকল কিছুকে গ্রাস করে ফেলছে। সুতরাং মানুষের ক্ষমতাও তো সীমাবদ্ধ । 
ভবিষ্যৎকালের দিক সহায়ক রূপে মধুপ্ণীর মূল্য দিনে দিনে বাড়বে বলে মনে করি। 
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স্মৃতি সতত সুখের 


মধুপর্ণীর মধুস্মৃতি 


আনশন্দগোপাল ঘোষ 


“পুরনো বন্ধুরা সব 
স্মৃতির গন্বুদ্দ হয়ে আছে।" 
. _ কবি অরুণ সরকার 


>. 
মধুপণীর স্মরণ সরণিটি দৈর্ঘে খুব লম্বা না হলেও প্রস্থে কিন্তু সুপ্রশস্ত। এ বছরই মধূপণী 
চল্লিশ বছরে (১৯৬৫-২০০৫) পদার্পণ করেছে। মধূপনীর বয়স চল্লিশ হলেও মধূপণীর 
সঙ্গে আমার পরিচয় ও সম্পর্কের বয়স ঠিক অর্ধেক। অর্থাৎ ইংরেজি মতে দুই যুগের, বাংলা 
মতে দুই দশকের। মধুপর্ণী যখন খ্যাতির মধ্যগগণে, তখনই মধুপনীর সঙ্গে পরিচয়। সে 
১৯৭৯ সালের কথা। তখন আমি কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেন্দে অধ্যাপনা 
করি। সে সময় পদাতিক গবেষক নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর (জলপাইগুড়ি নিবাসী) নিকট অধুপণী 
উত্তরবঙ্গ সংখ্যা দেখতে পাই। সেই সংখ্যাটি পড়ে পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক অজিতেশ 
ভট্টাচার্যের সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ স্থাপন করি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হতে আরো 
একবছর লেগে গিয়েছিল। ততোদিনে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্বব্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে 
অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছি। ১৯৮১ সালের গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্য বিভাগের এক আলোচনাচক্রে অজ্িতেশবাবু এসে আমার খোজত করেন এবং 
আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। এই সময়ে সদা প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় 
আমি লিখতে শুরু করেছিলাম। বলা যায় এক নাগাড়ে তিন বছর (১৯৮১-৮৪) বহু লেখা 
লিখেছি, বহুতরো বিষয়ে। কোনো ছোটো পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনে তখনও লেখা শুরু 
করিনি। একথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো পরিচয় পর্বে অজ্তিতেশবাবু বলেছিলেন, আপনি তো 
উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ অনেক লিখছেন।' মধুপণী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই পরিচয় গড়ে 
উঠলেও, পরবর্তীকালে মননচর্চার ক্ষেত্রেও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। অজিতেশবাবু সে 
সময়েই রসিকতা কারে বলতেন “আমি ভ্রলপাইগুডির জামাই, আপনিও জলপাইুড়ির জামাই 
এবং আমাদের দু'ভ্রনের শ্বশুরবাড়ি একই পাড়ায়। অর্থাৎ নতুন পাড়ায়" পরে শুনেছি শঙ্খ 
ঘোষও জলপাইগুড়ির ড্রামাই, নারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায়, জ্যযোৎন্নেন্দু চক্রবর্তী এরা সকলেই 
জলপাইগুড়ির জামাই। আগামী দিনে স্বাধীনত:-উত্তরপর্বের জ্ুলপাইগুড়ির সাহিত্য-সংস্কতির 
ইতিহাস রচয়িতার: হয়তো এ ব্যাপারে কৌতুহলী হবেন মনস্ক পাঠক ক্ষমা করাবেন এই 
প্রগলভতার জন্য । তবে সবিনয়ে এও ক্র'ন:স্ছি হে. আমি কিন্তু স্মৃতিকথা লিখছি, প্রবন্ধ নয়: 
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স্মৃতিকথা লেখার স্বাধীনতা এখানেই ৷ এখানে তথ্যের, তত্ত্বের ও বিশ্লেষণের দায় নেই। 
২ 

মধূুপণীর সঙ্গে পরিচয় মধুরতরো হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। সেটি স্থানগত কারণ। 
মধুপনীরি ঠিকানা বালুরঘাট। এই বালুরঘাটে আমার প্রীতিভাজ্ঞনের সংখ্যা উত্তরবঙ্গের অন্য 
যে কোনো শহর থেকে একটু বেশি-ই ছিল এবং এখনও আছে। এরা সকলেই যে আমার 
কালের বা সময়ের, তা নয়। বালুরঘাটের এই প্রীতিভাজনদের মধ্যে বিশেষভাবে মলে পড়ছে 
কমলেশ দাস, মনোজ সরকার, জয়ন্ত সেন, গোপাল সরকার, পীযূষ মণ্ডল, বিমানের কথা। 
ফলে মধূপণীও প্রীতিভাজ্নদের আকর্ষণে প্রতিবছর বালুরঘাটে যাওয়াটা আমার বার্ধিক 
কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। 

এ সময়ে মধুপণী জেলা সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা রচিত হচ্ছিল। এই সূত্রে মালদহ জেলা 
দিয়েই মধুপণীর জেলা সংখ্যা প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছিল। এই সংখ্যার সম্পাদক নির্বাচিত 
হয়েছিলেন গোপাল লাহা। শ্রীলাহা আমাকে শুধু লিখতেই বলেননি, সংখ্যাটি নিয়ে আলোচনা 
করেছেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনে বসে। মধুপণীর মালদহ সংখ্যা সুধীমহলে 
বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়াতে মধূপণী পরিষদ জলপাইগুড়ি সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সংখ্যা সম্পাদক নিয়ে। কে সংখ্যা-সম্পাদক হবেন? 
অজিতেশবাবু সরাসরি আমাকে বললেন, আপনিই সংখ্যা-সম্পাদক হবেন? প্রাথমিক ভাবে 
আমি রাজী হইনি। কিন্তু নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে ‘চট্টলপূত্র' অজিতেশবাবু বললেন, 
“সংখ্যা-দম্পাদকের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আমি আপনার পাশে থাকবে! । অবশেষে 
পর্বতপ্রমাণ শঙ্কা নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। সে এক উত্তেজ্রনাময় ব্যাপার । কারণ মধুপরীর 
খ্যাতি তখন আত্রেয়ী পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের কুলে আছড়ে পড়ছে। অথচ সম্পাদনার অ, আ, 
ক, খ, সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। অকপটে স্বীকার করছি সম্পাদনার পাঠ 
নিলাম সম্পাদক অজ্ঞিতেশবাবুর কাছে। বলা যেতে পারে আমার সম্পাদনার হাতেখড়ি হলো। 
হাতেখড়ির বিদ্যা দিয়ে তো মধুপর্ণী সম্পাদনা করা খায় না। তাছাড়া ভীষণ খুঁত-খুঁতুনি ছিল 
অজিতেশবাবুর। সম্পাদনার ব্যাপারে তিনি সেনাপতি, আমি সৈনিক ছিলাম মাত্র। তিনি 
সর্বাধিকারী, আমি অধিকারী মাত্র । 

এতো গেল সম্পাদনার দিক। আরো দিক রয়েছে। অর্থ সংগ্রহের দিক, লেখা সংগ্রহের 
দিক। অনেকটা মরুতীর্থ হিংলাজের পথের মতো, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বিজ্ঞাপন ও লেখা 
সংগ্রহের সূত্রে জলপাইগুড়ি জেলাকে দেখার, জানার সুযোগ পেয়ে গেলাম। সে এক 
রোমাঞ্চকর পরিবেশ। অধ্যাপক পরেশ চক্রবর্তী, বিমলেন্দু মজুমদার, পরিতোষ দত্ত, 
অজ্িিতেশবাবু ও আমি প্রায়ই মিলিত হচ্ছি সংকটের সমাধানে । সে সব কথা লিখলে আস্ত 
একটা মহাভারত হয়ে যাবে। নানা চড়াই-উৎতরাই পেরিয়ে মধুপনী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা 
প্রকাশিত হল। কিন্তু উৎকণ্ঠা থেকে গেল। তার কারণ ভ্রেলার নাম ভ্রলপাইগুড়ি। উত্তরবঙ্গের 
সাহিত্য-সংস্কৃতি-বৌদ্ধিকচর্চার পীঠস্থান। মালদহ ভ্রেলা সংখ্যা নতুন হলেও ভ্রলপাইগুড়ির তা 
ছিল না। মধুপণীর জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা প্রকাশের পঁচিশ বছর পূর্বেই জেলার শতবর্ষ 
উলপাক্ষে একখানি শতবব স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই শতবর্ষ স্মরণিকার প্রধান 
সম্পদিক ছিলেন উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধিক জগতের প্রধান ডাঃ চাকুচন্দ্র সান্যাল, আর সম্পাদক 


অধপর্লী ৪০তম বর্ষপর্তি বিশেষ সংখা-১০০০/ ২৯০ 


ছিলেন আমার কলেজ অধ্যাপক, সুপণ্ডিত ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ি! স্বাভাবিকভাবেই খুব 
সন্ত্রস্ত ছিলাম। কারণ এই "দুই বিদ্যাপতি' যে মান তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা সম্মুখে রেখেই 
আমাদের এগোতে হয়েছিল। অবশ্য কুল রক্ষা করা গিয়েছিল। আসলে মধুপণীর অশ্বনেধের 
ঘোড়া তখন্ব উত্তরবঙ্গ জয়ে ব্যস্ত । হলোও তাই। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা মধূপণীর মন্তকে 
আরো একটি সাফল্যের পালক যোগ করে দিল। মধুপনী আত্রেযী পেরিয়ে তিস্তাকে ছুঁলো। 
শুধু ছুঁলো না, জয়ও করলো । মধুপনীরি সীমানা সম্প্রসারিত হল। এবার সে তিস্তা থেকে 
তোর্ধার পঞ্চে পা বাড়ালো। কামতাপুরের দেশে। মধ্যযুগের উত্তরবঙ্গের গৌরবভূমিতে ৷ 
৩. 

মিথ ও ইতিহাসের ভুমি কোচবিহার জ্রেলা। মধুপর্ণী পরিষদ এবারে কোচবিহার জেলা 
সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এবারেও সংখ্যা সম্পাদক নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হল। 
জলপাইগুড়িতে অজিতেশবাবুর একটা পরিচিতি ছিল। কিন্তু কোচবিহারে সেরূপ কিছুই ছিল 
না। স্বাভাবিকভাবেই সমস্যাটি জটিল ভাবেই এল। দফায়, দফায় আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত 
হল কোচবিহার জেলা সংখ্যাও আমাকেই সম্পাদনা করতে হবে। অনুজ বান্ধব, কোচবিহার 
কলেজের অধ্যাপক কমলেশ চন্দ্র পাস, অগ্রজ্ঞ-বান্ধব ডঃ নৃপেন্দ্রলাথ পাল এবং 
অকজ্িতেশবাবুর আস্তরিক আগ্রহেই এই কাণুটি ঘটেছিল। এদের সকলেরই যুক্তি ছিল 
কোচবিহারের সঙ্গে আমার যোগও কম নয়। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে অধ্যাপনার 
সূত্রে কোচবিহার শহরে কিছু পরিচিতি আমারও হয়েছিল সর্বোপরি আমার মধ্যেও তখন 
সম্পাদনা করার একটা নেশা চেপে বসেছিল। আসলে এই নেশাটার পেছনে একটা বিষয় 
কাজ করছিল। সেটি হল উত্তরবঙ্গকে জানা। মধুপনীরর সম্পাদনার কাজই আমাকে উত্তরবঙ্গ 
সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। সেই আগ্রহে ভাটা তো পড়েইনি, বরং উত্তরবঙ্গ চর্চা এখন 
আমার নিকট 'প্যাসন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা সংখ্যা সম্পাদনা 
করতে গিয়ে গ্রামে-শহরে, পুরে-গঞ্জে, টৌকিতে-পঞ্চায়েতে ঘুরেছি। তার কত দৃশ্য, শোভা. 
ঘটনার কত বিচিত্রতা। দেখেছি নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-খেত, গাছ-গাছালি, দেখেছি কত 
রকমের মানুষ, আর কত তার মহিমা। কখনো আমি, অজ্িতেশবাবু, হিতেন নাগ, কখনও 
আমি, অজিতেশবাবু, নৃপেন পাল, কমলেশ দাস। দিনহাটায় গিয়ে হিতেন নাগের আতিথ্য 
গ্রহণ করেছি, আর তার বিদুরী স্ত্রী ঝর্ণা নাগের কথা শুনেছি। দেড় দশক পূর্বের এইসব কথা 
লিখতে গিয়ে যখন চোখ বুঁজি, মনে মলে পিছনে ফিরে তাকাই ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে আসে কত 
সুখ, কত স্মৃতি। মনে হয় হাজার স্মৃতির সিঁড়ি তৈরি হয়েছে আমার হৃদয় আলবামে। 
কোচবিহার জেলা সংখ্যা সম্পাদনার সূত্রে বহু শ্রদ্ধাভাক্রন ব্যক্তিত্বের কাছে এসেছিলাম। 
অমিয়ভূষণ মজুমদার, কুমার প্রমোদেন্দ্র নারায়ণ, নীরক্ত বিশ্বাস, তুফানগাঞ্জের জীবন দে 
প্রমুখের সঙ্গে : আমার তুফানগঞ্জের ঠিকানা এখনও জ্রীবন দে, ঠিক যেমন দিনহাটার ঠিকানা 
হিতেন 'নাগ। তবে জ্রলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সংখ্যা প্রকাশের বাপ্যরে আমাদের 
সর্বতোভাবে সাহাযা করেছিলেন ডঃ ইউ এন বিম্বাস। তিনি বিষয় নির্বাচন থেকে অথ 
সংগ্রহ--সমস্ত বা'পারেই যেভাবে আমাদের স্যহাযা করেছিলেন তা তিক লিখে বোঝানো যাবে 
না' জামি এবং অজিতেশবাবু দু'জনেই বিম্পুবিন্যালয়ের উপকষ্ঠে অবস্থিত তার অফ্যিসে 
বহুবার শিেছি অবশেষে কোচবিহার সংখ্যা প্রকাশিত হল! প্রকাশের সাঙ্গেই অন্লাড়িত 
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হলো কোচবিহার, আলোড়িত হলো উত্তরবঙ্গ । এবার মধূপণীর নজর দিল স্ব-ভূমিতে। অর্থাৎ 
পশ্চিম দিনাজপুরে । অবশ্য ততদিনে পশ্চিম ভেঙে উত্তর-দক্ষিণের জন্ম হয়েছে। ভূগোল ভাগ 
হলেও মধুপণী জেলার ইতিহাস-সংক্কতিকে এক মলাটে রেখে দিল__পশ্চিম দিনাজপুর জেলা 
সংখ্যা। 
8. 

তিনটি জেলা সংখ্যা প্রকাশের ফলে মধুপনীরর প্রাপ্তিও ব্যাপ্তি বেড়ে গিয়েছিল। এটি 
স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। কিন্তু সংস্থার ব্যাপ্তি কখনও কখনও প্রাকৃতিক ভাবে বা মনুষ্যসৃষ্ট 
কারণে সঙ্কোচনের বীজ বপন করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের দায়িত্ব অবশ্যই 
থাকে। কিন্তু অনেক সময় তা কর্ণধারের নিয়ন্ত্রণে না থেকে নিয়তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ 
এক অদ্ভূত লুকোচুরি খেলা নিয়তি নামক এক অদৃশ্য শক্তির। মধুপর্থীর ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা 
স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট জগতের অনেকের ঈর্ধার কারণ হয়ে দীড়াল। সেই “শনিবারের 
চিঠি'র বিপরীতে “রবিবারের লাঠি'র প্রকাশের মতো। অর্থাৎ মধুপরীর বিরোধিতা প্রকাশ্যে 
এসে গেল। এটিও স্বাভাবিক ছিল। কারণ ঈর্ষা মানুষের এক স্বাভাবিক অনুভূতি । কিন্তু পশ্চিম 
দিনাজ্ঞপূর এসে একটা নতুন ব্যাপার দেখলাম। সেটি হল এই সংখ্যায় আমাকে লিখতে বলা 
হল না এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের নামও থাকলো। না। অথচ পূর্বের 
তিনটি সংখ্যাতে সম্পাদকমণ্ডলীর কলামে আমার, হরেন ঘোষের নাম স্থান পেয়েছিল। আবার 
দার্জিলিং সংখ্যাতেও স্থান পেয়েছিল আমাদের নাম। পশ্চিম দিনাজপুর সংখ্যায় লেখার 
আমন্ত্রণ না পাওয়াতে কিছুটা ক্ষুপ্ণও হয়েছিলাম। অবশ্য এটাও সত্যি যে এ জেলাতে লেখকের 
সংখ্যা একটু বেশি-ই ছিল। তা সত্তেও মনকে শাস্ত করতে পারিনি। একটি চাপা অভিমানের 
জন্ম হয়েছিল মধুপণীর সম্পাদকের বিরুদ্ধে। সংখ্যাটি যখন হাতে এল তখন দেখলাম এমন 
কিছু বিষয় সংযোজিত করা হয়েছে, যা না করলেও ক্ষতি হত না। 

এরপরে শুরু হয়েছিল দার্জিলিং জেল! সংব্যার কাজ। স্বাভাবিক কারণেই অধ্যাপক হরেন 
ঘোষ, ডঃ বিমলেন্দু দামের নাম সংখ্যা সম্পাদক হিসেবে এসেছিল। আমার কর্মস্থল যেহেতু 
দার্জিলিং জেলা, তাই আমার নামও এসেছিল। সংখ্যা সম্পাদক হিসেবে আমার নাম যুক্ত 
হোক, এটা বোধহয় কেউ কেউ চাননি। কারণ আমি একাই দুটো জেলা সংখ্যা সম্পাদনা 
করেছি পূর্বে । কিন্তু অজিতেশবাবু এবং মধুপণী পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক কালিদাস 
ভট্টাচার্য, ডঃ শ্যামল ঘোষ প্রমুখেরা চেয়েছিলেন আমি দার্জিলিং জেলা সংখ্যাতেও সংখ্যা 
সম্পাদক হিসেবে থাকি। কিন্তু সংখ্যা প্রকাশের মধ্যাহ্ন পর্বে এসে কেন যেন নিজ্ছেকে গুটিয়ে 
নিতে হল। এবং শেষ পর্যন্ত লেখাটিও দিতে পারিনি। আমার স্ত্রী অবশ্য বলেছিলেন, 'এটা 
(তোমার ভুল সিদ্ধাত্ত। সংখ্যা তো আর দ্বিতীয়বার বেরোবে না, অথচ তোমার লেখাটি বাদ 
পড়ে গেল। এতে তোমার-ই ক্ষতি হলো।' লেখা না দেওয়াতে অজিতেশবাবূও দুঃখ 
পেয়েছিলেন: এখন আমার মনে হয় মতবিরোধ যাই থাক না কেন, লেখাটি দেওয়া উচিত 
ছিল আমার। 
৫. 

এলার সম্পাদক, গাল্লিক, সবালোচক, আড্ডাপ্রিয় অজিতেশ ভট্টাচার্যের কথায় আসি। 
অজিতেশনাবকে বোঝার জনা, দেখার জন্য একটি ৪০০৭! ৬5107 দরকার । অর্থাৎ যার 
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দ্বারা বড়ো ও ছোটো, দূর ও নিকটকে দেখা যায় । একথাটি লিখলাম ইতিহাস দেবতা ক্রিওর 
একজন নগন্য সেবক হিদেবে। মূল কথায় ফিরে আসছি। 

চট্টল, চাটগা, চট্টগ্রামের সম্ভান অভ্িতেশ ভট্টাচার্য শিলিগুড়ি এসে স্থিত হয়েছিলেন । সঙ্গে 
নিয়ে এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগার চট্টশ্রাম-আরাকানের সাহিত্যচর্চার এ্তিহ্য । 
সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজী, সূর্যসেনের দেশের সম্ভান তিনি। ইতিহাস-ভূগোলের 
ভাভাভাঙিতে কীভাবে এক সকালে চট্টলপুত্র উত্তরবঙ্গের ধাত্রীপূত্র হয়ে গেলেন। 

কোথায় বঙ্গোপসাগরের তীরের চট্টগ্রাম আর কোথায় হিমালয় সানুদেশের শিলিগুড়ি । এই 
দূরত্ব শুধু মাইলের নয়, ইতিহাসের, ভূগোলের, ভাষার। তিনি অজিত থেকে অজিতেশ হলেন, 
চাযগায়ি থেকে উত্তরবঙ্গী হলেন। সত্তর ছুঁই ছুঁই চট্টল পুত্র অজিতেশের সঙ্গে আমার 
যোগাযোগ প্রায় সিকি শতাব্দীর । এই যোগাযোগের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয়নি, যদিও 
ধারাটি কখনো কখনো ক্ষীণকায় হয়ে গিয়েছে। যোগাযোগের মাধ্যম অবশ্যই মধূপর্ণী। আমার 
মতো অনেকেরই অজিতেশবাবূর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল মধুপণী। এই মধুপনীই 
আমাকে পরিচিত করেছে উত্তরবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের বাইরে । আমার কাছে মধুপর্ী মানেই 
অজ্ধিতেশ ভট্টাচার্য । আমার এবং আমার মতো অনেকের কাছেই বালুরঘাট মানে ত্রিতীর্থ এবং 
মধুপর্ণী। ত্রিতীর্ঘের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আর মধুপণীর অজিতেশ ভট্টাচার্য সুন্দরবন 
থেকে জয়স্তী পাহাড় অবধি তাদের পরিচিতি আছে। উত্তর স্বাধীনতাপর্বের উত্তরবঙ্গের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ববীয়াণ কথাসাহিত্যিক চোমংলামা 
তাকে যথার্থই বলেছেন “উত্তরবঙ্গের সাগরময় ঘোষ'। 
৬. 

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা জগতে মধুপর্নী আজ্ম একটি সংবাদ। যে সংবাদ আমাদেরকে 
জ্ঞানতে হয়। মধুপণী নিশ্চয়ই নান্দনিক সাহিত্য পত্রিকা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথ মধূপণী 
উত্তরবঙ্গকে জানারও জ্ানালা। উত্তরবঙ্গকে জানতে হলে মধুপরণীর জ্রানালা দিয়েই দেখতে 
হবে, আনতে হবে। মধূপণী পত্রিকার উত্তরবঙ্গের গেজেটিয়ার হয়ে ওঠার ইতিহাস আন্তকের 
পাঠকদের জানা দরকার বলে মনে করি। বাংলা সাহিত্য মধুপণীর চেয়ে অনেক নামী ও 
মননবদ্ধ পত্রিকা থাকলেও, তারা মধুপর্গীর সমগোত্রীয় নয়। কারণ মধুপণী শুধু পত্রিকার 
সংখা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি, আরো বহু কাজ্জ করেছেন। আরো বহু কাজ 
করেছেন বলেই আমরা মনে রেখেছি। উত্তরবঙ্গ নিয়ে কোনো কিছু আলোচনা করতে গেলে 
মধুপলীকে মলে পড়বেই। মধুপনীর গড়ে ওঠার ইতিহাস আর উত্তরবঙ্গের সাহিতা-সংক্ষৃতির 
ইতিহাস সমার্থক। মধূপণীর জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সংখ্যা জনা অনেকেই এখন পীচশো 
টাকা পর্যন্ত দিতে চান। অথচ কুড়ি টাকা কারে বিক্রির জনা কতো মানুষের কাছে শিয়েছি। 
কেউ সম্মান করে কিনেছেন, আবার কেউ ফিরিয়েও দিয়েছেন। 

মধূপর্ণী শুধু মাত্র একটি সাহিত্য পত্রিকা নয়, মধূপনী একটি আন্দোলন । অধুপলী উত্তরবঙ্গ 
চর্চায় যেমন দায়বদ্ধ তেমনি উত্তর-দক্ষিণের সেতুও : মধুপ্ী ছাড়া অভ্ভিতেশবাবাকে যেমন 
ভাবা যায় না. তি জিতে হন 
অজিতেশবানর লা বলতে গেলে প্রায়ই একটি কথা নানে আসে: সেটি হল 
সোনার কাকন, লে কার অলংকার অক্রিতেশলাল তার সারাভীবুদের সল অআন্োহত, 
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রি হাতে, 
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সঞ্চয়কে গলিয়ে, জ্বালিয়ে, ঝালিয়েই মধুপণীকে তৈরি করেছিলেন। 
a. 

অজিতেশবাবূর মতো আড্ডাবাজ্ঞ মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। অজিতেশবাবু সুতার্কিক 
তর্ক করতে ভালোবাসেন। সে সাহিত্য থেকে রাজনীতি সব নিয়েই । আড্ডা ছাড়া 
অজিতেশবাবু নেই। জলপাইগুড়িতে এসেই আড্ডা। সে আড্ডায় কখনও জ্যোতনেন্দু চক্রবর্তী, 
গোপাল মণ্ডল ও আমি, আবার কল্যাণ সিকদারের বাসায় অশোক দাসগুপ্ত, অধ্যাপিকা 
আরতি সিকদারের সঙ্গে আড্ডা। তবে সম্পাদক হলেও গল্পঅস্ত প্রাণ তার। গল্প শুনতে 
ভালোবাসতেন, গল্প শোনাতে ভালোবাসেন। যেখানেই যাবেন আড্ডার সঙ্গে গল্প পাঠের 
আসর থাকবেই। রায়গঞ্জে দীপাবলী উৎসবে গিয়ে দু'জনেই বান্ধব সুজিত ভূষণের আতিথ্য 
গ্রহণ করেছি। যথারীতি পরের দিন সকাল বেলায় গল্পপাঠের আসর বসে গেল। অর্পিতা 
গোস্বামী, দেবেশকাস্তি চক্রবর্তী, কমলেশ গোস্বামী গল্প নিয়ে হাক্তির হয়েছিলেন। আবার বান্ধব 
সুনীলচন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। সেখানেও আড্ডা । এলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ চিত্তরপ্তন আচার্য, 
সত্যরঞ্জন দাশ, আবার বালুরঘাটে গেলে অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য ও ডঃ শ্যামল ঘোষের 
সঙ্গে আড্ডা। মধুপণীর কথায়, অজিতেশবাবুর কথা প্রসঙ্গে আর একজনের কথা না বললে, 
এ সাতকাহন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই একজন হলেন মধুপণীর জেলা সংখ্যাগুলির 
প্রকাশক সহাদয় শংকরীভূষণ নায়ক। নিপাট ভদ্রলোক ও অতিথি বৎসল শংকরীবাবু শুধুই 
প্রকাশক নন, একজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষও বটে। তিনি সহৃদয় না হলে জেলা সংখ্যাগুলি 
প্রকাশ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। 

গাঙ্িক অজিতেশবাবু কিন্তু গল্পের কঠোর সমালোচকও । তিনি নির্মমভাবে সমালোচনা 
করেন। আমাকে তার সবগুলি গল্পগ্রন্থ দিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন পড়ার জ্বন্য। 
অজিতেশবাবুর অর্ধাঙ্গিনীর কথা একবারও বলিনি। আপাদমস্তক অতিথিবৎসল । তিনি ছাড়া 
মধুপনী অচল। মধুপণীর বৃহৎ কর্ময্ঞের তিনি নীরব বাসিনী। অজিতেশবাবুর অস্থি, মাংস, 
মজায়, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যেমন মধুপনী, তেমনি তার অর্ধাঙ্গিনীর হবর্ণালঙ্কার হল মধুপনী। সাত 
কাণ্ডের অজ্জিতেশায়ন এখানেই শেষ হল। 


“সন্ত্যাসীর ক্ষুদ্র ছিদ্র সর্বলোকে গায়।”” 
_ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। 
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কিছু স্মৃতি কিছু কথা 


মধুপরীর গত চল্লিশ বছরের ইতিহাসের দিবে চোখ 
ফেরালে দেখা যাবে নানা পর্বে নানা সময়ে এই পত্রিকার সঙ্গে 
সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত ছিলেন অনেকেই, অনেকেই ছিলেন 
মধূপনীর কাছের মানুষ, আপনজন। তাদের কয়েকজনের 
স্মৃতিমূলক স্বল্প দৈর্ঘের রচনা এই পর্বে মুদ্রিত হল। বাইরে 
থেকে গেলেন অনেকেই। সম্পাদকমণ্ডলীর সবচেয়ে পুরানো 
সদস্য অমলাংশু সেনগুপ্ত, সবচেয়ে নবীন শবর রায়। 
এই আত্মস্মৃতিমূলক রচনাগুলি সম্পর্কে মস্তব্য 
নি ্প্রয়োজ্জন। ঘনীভূত আবেগ ও স্মৃতির মেলবন্ধনে প্রতিটি 
রচনাই স্বতন্ত্র! 


মধুপর্ণী এবং স্মৃতির শহর বালুরঘাট 


অমলাংশু সেনগুপ্ত 


বালুরঘাটে যখন ছিলাম তখন যুবধর্মে টগবগে, এখন সিনিয়র সিটিজেন। দুটো চোখেই 
ছানি কাটা হয়েছে। দৃষ্টিশক্তি প্রায় স্বাভাবিক কিন্তু সেটা সামনা-সামনি। পিছনের দিকটার কথা 
ডাক্তারকে বলে দেওয়া হয়নি। দেখি ডাক্তাররা যা করেননি সম্পাদক বদ্ধুর হুকুমে কতটা 
কার্যকরী হয়! 

১৯৬২-এর সেপ্টেম্বর। সেই প্রথম বালুরঘাট গেলাম। যাত্রাপর্থটি রোমাঞ্চকর। আপার 
ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে ভোর ৪টায় তিনপাহাড়। সেখান থেকে রাজমহল যোগাযেগকারী ট্রেনে । 
'ব্াজমহল থেকে মানিকচক বিশাল এক লঞ্চ মানুষ, গরু. মহিষ ও জীবন ধারণের সব রকম 
বস্তু সামগ্রী। মানিকচকে নেমে দূরে চোখে পড়লো খেলনা গাড়ির মতো একটা কিছু। শুনলাম 
ওটাই বালুরঘাট যাওয়ার একমাত্র সরকারি বাস। সিটের তুলনায় যাত্রী দ্বিগুণ। অতএব দৌড় ' 
একটা সিট মিলল। মালদায় এসে দীর্ঘ বিরতি। বিখ্যাত ক্ষীরকদন্বের স্বাদ জীবনে প্রথম 
পেলাম। এরপর দীর্ঘ যাত্রা। বালুরঘাট এসে যখন পৌঁছালাম ধুলোর আন্তরলে সহযাত্রীর: কেউ 
কাউকে চিনতে পারছি না। গলার স্বরেও নাকের প্রভাব; যাঁরা স্বজনদের নিতে বাসের 
কাছাকাছি এসেছেন তারা নাম ধারে ডাকাডাকি শুরু করেছেন। যাইহোক একস সহৃদয় 
সহ্যাত্রীর সহায়তায় গম্তব্স্থলে পৌঁছে গেলাম। 
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বালুরঘাট এসেছি একটি 77197515%/ দিতে । পদ জেলা গ্রস্থাগারিক। নির্বাচিত হতে 
অসুবিধা হল না। জেলা বিদ্যালয়-পরিদর্শক শ্রদ্ধেয় শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যার আগেই 
নিয়োগপত্র হোটেলে পোঁছে দিলেন। থেকেই গেলাম। কারণ দুটি ৷ প্রথম কারণ মহানগর থেকে 
দূরে-_অনেক দূরে বালুরঘাটের শাস্ত, শ্রিগ্ধ পরিবেশ এবং লোকজনের আত্তরিকতা। দ্বিতীয় 
কারণ যে পথে ও যেভাবে এসেছি, সেইভাবে প্রত্যাবর্তনের অনীহা । পরের দিনই জেলা 
শ্রন্থাগারে যোগ দিলাম। দিনটা ছিল ১৭ সেপ্টেস্বর, ১৯৬২। * 

জেলা সদর বালুরঘাট। ভারত ভাগের পর সমৃদ্ধশালী জেলা দিনাজপুর দ্বিখণ্ডিত হয়ে 
একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসে। নাম হয় পশ্চিম দিনাজপুর। মহকুমা শহর বালুরঘাট জেলা 
সদরে রূপান্তরিত হয়। তখনো শহরটা ঠিক মতো গড়ে ওঠেনি। কাচা রাস্তা, বাড়িঘরও 
তথৈবচ। রাস্তায় ধুলো ভর্তি। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের জন্য প্রশাসনিক ভবন সবে 
তৈরি হয়েছে। তবে সরকারি দপ্তর টিন নির্ভর। অধিকাংশ সরকারি বিভাগীয় দপ্তর কাচা 
পাকা ভাড়া বাড়িতে। জিনিসপত্র বেজায় সম্ভা। বাজার থেকেও হাটের কদর বেশি। ভালো 
চাল ৭০ পয়সা, কাটারীভোগ ১ টাকা, দই ৫০ পয়সা, ডিম ৪টে ৫০ পয়সা। বড়ো কাটা 
রুই-কাতলা ২.৫০। মাংসের দর একই ৷ লোকজনের ব্যবহার খুবই অমায়িক। পাশ দিয়ে বয়ে 
চলেছে 'আব্রেয়ী'। সবে বাধ তৈরি হয়েছে। বৈকালিক ভ্রমণের আদর্শস্থান। 

বালুরঘাট ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ জায়গা । ছেলেদের ও মেয়েদের দুটি বড়ো 
বিদ্যালয় তখন খ্যাতির শীর্ষে ৷ দুই প্রতিষ্ঠানের দুই প্রধান নিশীথ আচার্য ও শোভা মজুমদার-__ 
ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি! বালুরঘাট.কলেজও খুবই সুনামের সঙ্গে 
চলেছে। জেলা গ্রন্থাগার ছিল শহরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। বিংশ শতান্দীর গোড়ায় স্থাপিত 
এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল লাইব্রেরি স্বাধীনতার পর জেলা গ্রস্থাগারে রূপাস্তরিত হয়েছে। মূল 
বিল্ডিং ছাড়া আরো দুটি দ্বিতল ভবন তৈরি হয়ে গেছে। অবশ্য একটি ভবন স্বাস্থ্য দপ্তর ভাড়া 
নিয়ে কাজ করছে। সন্ধ্যার পর দেখা যেত সমাজের সব শ্রেণির লোক গ্রছ্থাগারে আসা-যাওয়া 
করতেন। 

কাজে যোগ দিয়ে গ্রন্থাগার সংগঠনে মন দিলাম। নানা কারণে তখন গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় 
নানা ফাক ছিল। অনেক বই হারিয়ে গিয়েছে। পুস্তক তালিকা নেই। বইগুলিও এলোমেলো 
অবস্থায় হঠাৎ খুঁজে পাওয়া শক্ত । সহকর্মীদের সঙ্গে মিটিং করে স্থির করলাম-__একটা কিছু 
করতে হাবে। সহকর়ীরাও তাই চাইছিলেন। সহকর্মীদের মধ্যে তখন ছিলেন চিত্ত দত্ত (পরে 
্রন্থাগারিক), অবনী তলাপাত্র, বীণা দাশগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। মোট ১০ জন। 

ইন্টারভিউর সময় একজন নির্বাচক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন লাইব্রেরির ক্যাটালগ 
তৈরি করতে কত সময় লাগবে? আমি বলেছিলাম তিন মাস। প্রতিশ্রুতি ভুলিনি, সহকর্মীদের 
অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আন্তরিকতায় কাজটা তিন মাসের আগেই শেষ করেছিলাম। তখন কার্ড 
ক্যাটালগ সেরকম প্রচলিত ছিল না। লোকেরও ধারণা ছিল না। মালদা থেকে ক্যাটালগ 
ক্যাবিনেট তৈরি করে এনে লেখক, নই-এর নাম ও বিষয় ভাগ করে তিন প্রকার কার্ড দিয়ে 
ক্যাটালগ ভর্তি করলাম। উদ্দোধন করলেন জেলা শাসক তথা গ্রন্থাগার সভাপতি । এই বিচিত্র 
ক্যাটালগ দেখে সবাই মুগ্ধ । পরিচালকমণ্ডল্ীর সভায় অ'মালে প্রশ্থ করা হল কি পুরক্ষার চাই ! 
আমি বললাম, কীদের বেতন ক্ষ: আমাকে বাদ দিয়ে ওদের একমাসের বেতন পুরস্কার 
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হিসাবে দিন। তাই হল। 

পুস্তকগুলির ঝাড়পোছ, ক্যাটালগ অনুযায়ী পুস্তকগুলির শ্রেণিবিন্যাসে সাজানো, অনেক 
বই একসঙ্গে বাঁধানো এবং বেশ কিছু নতুন বই এনে গ্রন্থাগারের কাজে একটা জোয়ার আনা 
গেল। সদস্য ও পাঠকের সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল । ছ্বিতলে পাঠকক্ষেও পাঠকভর্তি ৷ 
তৃপ্ত প্র্াাগারিক। এই সময়ে প্রকৃত বন্ধু হয়ে এলেন কল্যাণ দে। জেলা শিল্প আধিকারিক । 
কল্যাণবাবু ছিলেন রুচিবান, সংস্কৃতিবান উন্নতমানের ভদ্রলোক। কথাবার্তায়, আচার- 
আচরণে, পোষাক-পরিচ্ছদে ও আহারে-অভিজাত। দু'জনে একাত্ম হয়ে পড়লাম। অবসর 
সময়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। জীবন আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। থাকতাম চকভবানী 
এলাকার এক অতি নির্জন মেসবাড়িতে। লাইব্রেরির কাছে মিঃ ভাওয়ালের বাড়িতে একটা 
ঘর ভাড়া নিলাম। ওখানে ভাওয়াল পরিবারের সান্নিধো এসে জীবন আরও বৈচিত্রাপূর্ণ হয়ে 
ওঠে। মিসেস ভাওয়াল ছিলেন বালুরঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। পরে হিলিতে 
প্রধানশিক্ষকা হয়ে যান। সূরসিকা, গুণবতী এই মহিলা আমার জীবনে একটা প্রভাব 
ফেলেছিলেন। স্মৃতি এখানে অতি মিষ্টি, অতি গভীর- ঝাপসা নয়। 

লাইব্রেরির কাজ ও বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে মোটামুটি ভালোই কাটছিল। কিন্তু মনের মধ্যে 
একটা অভাব বোধ করতাম! সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো কাজ করতে পারছি না। 
ব্যক্তিগতভাবে বালুরঘাট আসার আগে, কলকাতার উপকঠে বেলঘরিয়ায় সাংস্কৃতিক নানা 
কাজে জড়িয়ে ছিলাম। ওখানকার অতিখ্যাত প্যারীমোহন লাইব্রেরির সম্পাদক এবং ইন্দো- 
সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটিরও সম্পাদক ছিলাম। কলেজ জীবনে সুরেম্দ্রনাথ কলেজ 
ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলাম। প্রতিযোগিতামূলক রচনায় বেশ কিছু পুরস্কারও জুটেছে। 
বালুরঘাটে এসে কিছুই শুরু করতে পারিনি__এই মর্মবেদনা প্রায়ই যন্ত্রণা দিত। অবশ্য সেই 
সময় সেই পরিবেশ ছিলও না। ১৯৬২-র শেষদিকে ইন্দো-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এর একটা বড়ো প্রভাব পড়ে। এই অবস্থায় 
কিছু করা খুবই শক্ত ছিল। তবু এর মধ্যে গ্রন্থাগারের দু-একটা আলোচনাসভা ডেকেছি। 
পাঠকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। ই 

বালুরঘাটের নিজস্ব কোনো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট) ছিল কিনা জানি না, তবে ওখানকার লোক 
যাত্রা, গান, থিয়েটারের খুব ভক্ত ছিল। দু-একটা যাত্রা পালায় সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে 
আমিও যোগ দিয়েছি। স্বনামখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন বালুরঘাটেরই আদি বাসিম্দা। 
বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের ভিত্তিও তিনি স্থাপন করেন। একটা সিনেমা হল ছিল। বথাবার্তা 
ভালো শোনা যেত না তাবে ভিড় হতো। বালুরঘাটে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা বার হাতো। 
“আত্রেয়ী'। সম্পাদক রাধামোহন মহাস্ত। বালুরঘাটের আশেপাশে অনেক আদিবাসী বিশেষ 
করে সাঁওতালরা থাকতো । তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি তারা সযত্রে চর্চা করতো, 

এই সব কাজ ও পরিবোশের মধ্যেই কেমন করে দুটি বছর কেটে “গল ' মনটা ছটফট 
করছে-_আর নয় এবার কলকাতামুষী হওয়া যাক বন্ধুদের অনেকেই বদলী হয়ে অনাত্র চলে 
গেছে; অন্যদের বিনায় দিতে গিয়ে নিজ্তেও বদলীর চিন্তয় পড়ে (গলা: কিন্তু ত' হল না। 
আমার জীবনে বাজরছাট্ট থকে আরো কিছু পাওয়ার ভিল ; তাই হল 
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১৯৬৫"র প্রথম দিকেই বালুরঘাট কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ডঃ সুধীর করণ। সুপণ্ডিত, 
লোকসাহিত্যে খ্যাতিমান এবং সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এই মানুবটি আমার 
জীবনে আর এক অধ্যায় শুরু করালেন। কলেজে যোগ দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে লাইব্রেরিতে 
এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বাড়িতে আমন্ত্রণ জ্রানালেন। সেই শুরু । আমার মতো 
মনে নেই কয়েকজন অধ্যাপক, স্থানীয় সাহিত্যিক শিশির সরকার--সবাই এক সঙ্গে জড়ো 
হলাম। জেলা শ্রহথাগার কক্ষে স্থির হল একটা সাংস্কৃতিক পরিবদ গড়ে তোলা হবে এর প্রস্তুতি 
হিসাবে মাঝে মাঝে সাহিত্যবাসর বসতো । স্বরচিত গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গরচন! ইত্যাদি পাঠ করা 
হতো। ডঃ করণই প্রথম শুরু করতেন, এরপর দ্বিধা মুক্ত হয়ে অন্যরা তাদের লেখ! পকেট 
থেকে বার করতো । স্থাপিত হল পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ। সভাপতি 
কমলেন্দু চক্রবর্তী, সম্পাদক ডঃ করণ, সহকারী সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্রাচার্য। কর্মসচিব 
ছিলাম আমি। কার্যালয় জেলা গ্রস্থাগার। সময়টা সম্ভবত মে-জুন ১৯৬৫) পরিষদের সদস্য 
ও পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে গেল। রাধামোহন মহাস্ত, নিশীথ আচার্য, শোভা 
মজুমদার, হেমদাকাস্ত ভট্টাচার্য, শিশির সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গে যোগ 
দিলেন। 

পরিষদের বাইরেও আমাদের একটা অন্যজীবন শুরু হল। ডঃ করণের কলেজ্ঞ কোয়ার্টারে 
আমাদের প্রায় রোজ্র একটা সান্ধ্য আড্ডা বসতো । কল্যাণবাবু, অজিতেশ ও আমি ছিলাম 
নিতা উপস্থিতির তালিকায়। অন্যরাও আসতেন! দীর্ঘস্থায়ী সেই আড্ডার প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন মীরা বৌদি। ডঃ করণের যথার্থ সহধর্ষিণী। তার সুমিষ্ট হাসি, সরস মস্তব্, জ্লযোগের 
অভিনবত্ব দিয়ে আমাদের মাতিয়ে রাবতেন। মীরা বৌদির গানের গলাও ছিল আমাদের 
অক্সিজেন । ডঃ করণের দুই শিশু পুত্র ও কন্যা আমাদের কোলে আশ্রয় নিত এবং বাবা-মায়ের 
আড্ডার প্রশ্রয় দেখে নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করত। ডঃ করণের এক পরিচারক ছিল। 
নাগেশর। ডঃ করণ হাকতেন-_নাগেম্বর। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর_ ইয়েস স্যার। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি 
আমরা সানন্দে উপভোগ করতাম। 

এদিকে পরিষদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেছে। ডঃ করণের ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট লেখক ও 
চিত্রশিল্পী দেবত্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে শতাধিক ছবি নিয়ে বালুরঘাট এলেন 
চিত্র প্রদর্শনী করার জন্য। জেলা গ্রন্থাগারের দ্বিতলে পাঠকক্ষের দেওয়ালে ছবিগুলি টান্তানো 
হল। দর্শনী ধার্য হল ২৫ পয়সা । বিতর্কিত সেই সিদ্ধান্তকে হতবাক করে দলে দলে দর্শক 
জেলা গ্রন্থাগারে সমবেত হলেন। দর্শকরা সংগঠকদের সাধুবাদ জ্ঞানিয়ে গেলেন এবং দাবি 
করালেন শিল্পীকে সংবর্ধনা দিতে হবে। তাই হল। সংগৃহীত সব অর্থ শিল্পীকে পরম শ্রদ্ধায় 
দেওয়া হল। বিহুল শিল্পীও বিনামূলো তাঁর সব ছবি বিলিয়ে দিতে লাগলেন। এ দৃশ্য ভুলে 
যাওয়ার নয়। 

পরিষদের আহানে সাড়া দিয়ে ইন্ডোলজ্তি ও ভাষাতত্ব বিষয়ক একটি ভাষণ দিতে এলেন 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক ডঃ সতারঞ্জন বান্দো'পাধ্যায়। তার অসাধারণ 
বাতা ও স্মরণশক্তি প্রকাশ দেখে বালুরঘাটবাসী শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন ' 

এর মব্দে কলকাতা থেকে সরকারি কার্যে বালুরঘাটে এলেন রবীন্দ্রর্াবিদ্‌ ডঃ অমিয় 
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সেন। সঙ্গে তার স্বনামখ্যাতা গায়িকা স্ত্রী নীলিমা সেন। পরিষদ এই সুযোগ হাতছাড়া করল 
না। গুণী দম্পতির কণ্ঠ ও সুরে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল জেলা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের অগণিত 
শ্রোতা। 

পরিষদের কাল্রকর্মে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত হল একটা পত্রিকা বার করা হবে। 
সাহিত্য পত্রিকা । যার পরিধি থাকবে উত্তরবঙ্গ ৷ নামকরণও হল “মধুপপী'। ডঃ করণ পুরুলিয়া 
থাকাকালীন এই নামেই একটা পত্রিকা বার করেছিলেন। কেউ আপত্তি করলেন লা। কাজ শুক্র 
হল। সম্পাদক ডঃ করণ, সহকারী সম্পাদক অজিতেশ ভট্রাচার্য। কর্মসচিব আমি। পত্রিকা 
কার্যালয় জেল! গ্রন্থাগার । প্রথম সংখ্যা বার হল এই বছরের পুজোর পর শারদীয়া সংখ্যা 
হিসাবে। মামুলী। উপস্থাপন্য। তাড়াহুড়া করার ফল। কিন্তু সাড়া জাগালো। পরবর্তী সংখ্যার 
জনা লোকেরা অনুরোধ জানাতে থাকলো। কিছু লেখাও এসে গেল। কয়েকমাস পর দ্বিতীয় 
সংখ্যা। বেশ ভদ্র পরিবেশন! । এই সংখ্যায় আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। এক আদর্শ প্রেমিক- 
প্রেমিকার আদর্শগত স্বার্থত্যাগ। গল্পটা নিয়ে বালুরঘাটে কিছু ফিসফিসানি শুরু হল । মনে 
আছে একদিন দুপুরে গ্রচ্থাগারে বসে কাল্জ করছি। রিকশা করে এলেন ইংরেজ্জি সাহিত্যের 
পণ্ডিত অধ্যাপক কৃমুদবাবু। তিনি এসে মধুপণী ও আমার গল্পের খুব প্রশংসা করলেন। 
বললেন, গল্পের মর্মবেদনা তার মন স্পর্শ করেছে। অভিনন্দন। একজন সামান্য লেখক এর 
চেয়ে বড়ো কি পেতে পারে? 

বালুরঘাট থেকে আর একটা কাজ শুরু করেছিলাম। মিউজিয়াম সংগঠন। গ্রন্থাগারে 
কয়েকটি বিরল মুর্তি ছিল। খোঁজখবর নিয়ে আরো কিছু মূর্তি ও শিলালিপি সংগ্রহ করা গেল। 
একটা ঘটনা মনে আছে__তপন অঞ্চলে দশম শ্রেণীর এক ছাত্র একটা পোস্টকার্ডে আমাকে 
জানালো--ওখানে পুকুর খুঁড়ে একটা শিলালিপি পাওয়া গেছে। জ্রনৈক গ্রামবাসী সেটাকে 
বাড়িতে রেখে নিত্য পৃজ্ঞা করছে। গ্রন্থাগারের গ্রস্থযানে (০:০7 v৪) আমি, ডঃ করণ, 
কমলেন্দু চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন এ শিলালিপি উদ্ধার করতে গেলাম। সংগ্রহকারী 
কিছুতেই দেবে না, কোনো অর্থের বিনিময়েও না। হঠাৎ দেখলাম বিশালদেহী, শৌরবর্ণ 
কমলেন্দুবাবু তার জামা গেঞ্জি খুলে পৈতা বার করে হুকুম করলেন “দিয়ে দে" আমি ব্রাহ্মণ, 
আমি ওটাকে রক্ষা করবো। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। শিলালিপিটি কমলেন্দুবাবুর হাতে দিয়ে পায়ে 
হাত দিয়ে প্রণাম করলো। শিলালিপিটির ফটো আমরা কলকাতায় জাতীয় মিউক্তিয়ামে 
পাঠিয়েছিলাম। ওরা পাল যুগের শিলালিপি বলে জ্ঞানিয়েছিলেন ॥ 


এই সব ক্রিয়াকলাপ, আনন্দঘন দিনগুলির হঠাৎ ছন্দপতন ঘটলো আমার ভ্রীবনে। 


গুরুতর অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের ইচ্ছায় কলকাতায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং দক্ষিণ 
২৪ পরগনায় বদলী হয়ে আমি। দিনটা ছিল ৫ জ্ানুয়ারি, ১৯৬৭। 
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কিছু স্মৃতি কিছু কথা £ দুই 


মধুপর্ণী 2 স্মৃতি-বিস্মৃতি 
শিশির মজুমদার 


১৯৬৭ সাল। মাসটা মলে নেই। তবে, কয়েক মাস হল রায়গঞ্জ কলেন্ছে বাংলা পড়াতে 
এসেছি। কলেজের অধাক্ষ শস্তুনাথ রায় ইংরেজি সাহিত্যের। তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল 
বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণের। তবে কলেজের কোনো বিষয় নয়। পশ্চিম 
দিনাজ্ঞপূর জেলা সংস্কৃতি পরিষদের মুখপত্র মধুপর্ণী পত্রিকার সাহিত্যবাসর। অধ্যক্ষ আমাকে 
এবং সহকর্মী অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়কে বললেন, তার সঙ্গী হতে। দিলীপের বিষয় 
অর্থনীতি হলেও তিনি ছড়া-কবিতা লেখেন। বালুরঘাট এই নামটা আমার কাছে কলকাতা 
থেকেই জানা ছিল। শুধু একটি জেলা সদর হিসেবে নয়, আরও নানা কারণে। সেখানকার 
অধ্যক্ষ সুধীর করণকে আমরা জ্বানতাম গুরু-গন্তীর লেখক হিসেবে। আমি আশৈশব 
কলকাতায় । তবে অবোধ বয়সে আমার মা'র মামাবাড়ি কোচবিহার-দিনহাটায় কাটিয়েছিলাম 
মাসখানেক । এরপর, ২৩ বছর বয়সে কলেজে পড়াতে আসবার আগে পর্যন্ত উত্তরবাংলার 
কোনো অঞ্চলেই যাওয়ার সুযোগ হয়নি” আমার। অধ্যক্ষের আহবান পাওয়া মাত্রই আমি আর 
দিলীপ সঙ্গী হলাম। সরাসরি একটি গাড়িতেই এলাম বালুরঘাট। পথে কয়েকটা নদী পার 
হলাম। আব্রেরী নদীর তীরেই তো বালুরঘাট। ভৌগোলিক কারণ শুধু নয়, সামাজিকভাবে 
বালুরঘাট যেন অনারকম। শহরটা ছোটো। গাছে গাছে ছায়াময়। মান্ষজ্রনের চলাফেরা ধীর 
শাস্ত। হাকডাক কম। তখন সেখানে কোনো রেলস্টেশন ছিল না। 

সরাসরি কলেজেই গিয়েছিলাম। সাহিত্যবাসর তখন কলেজ্ছেরই কোনো হলে সাজানো 
হয়েছিল। 

সেইখানেই সুধীর করণের সঙ্গে পরিচয়। জ্ঞলদগস্তীর গলার স্বর তার। মিতভাবী-মানুষ। 
সেখানে উপস্থিত অধিকাংশই কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। তাদের মধ্যে সুধীর করণের 
ছায়াসঙ্গী অজ্ঞাতেশ ভট্টাচার্য। তার শিলিগুড়িতে বাড়ি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই 
পড়াশোনা! আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো তিনি। তবু বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এছাড়া প্রথম 
অধিবেশনের অভিজ্ঞতার কথা বিশেষ কিছু মনে নেই। পরে, আরেকটি অধিবেশনের কথা 
মনে আছে । সেখানে এসেছিলেন প্রখ্যাত ডাক্তার ও লেখক গবেষক প্রয়াত চারুচন্ত্র সান্যাল। 
মধুপণীরি কর্ণধার সুধীর করণের কেন ভ্ঞানি শ্নেহচ্ছায়া পড়েছিল আমার উপ্ধর। কলকাতায় 
ছাত্রানস্থায় সমকালীন" পত্রিকায় পারলাগেরভিস্টের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলাম। গল্পভারতীতে 
কায়েকটি অনুবাদ । এছাড়া, সশীল রায় সম্পাদিত ধ্রুপদী কাগজে কবিতা আর শুকতারা- 
শিশুসাহীতে লয়েকটি গল্প আমার প্রকাশিত হয়েছিল: ড. করণ এসব লেখার খবর 


লেখা 
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তখন ১৯৬৮ সাল। সে বছর ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবার্ষিকী। নধুপনী সম্পাদক সুধীর 
করণের কাছ থেকে একটি কবিতা লেখার জন্য আমন্ত্রণ পাই। একটি কবিতা লিখে পাঠালাম 
‘সীমান্ত মুছে যায়’। ছাপা হল। এইভাবেই মধূপণীর লেখক হয়ে গেলান। 

সুধীর করণ বালুরঘাট থেকে চলে গেলেন সিউড়ি কলেজ্ে। মধুপনীর দায়িত্ব নিলেন 
অজিতেশ ভট্টাচার্য । নানা পাঁচমেশালি লেখায় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়৷ তবে মধুপনীরি 
একটা ট্রাডিশন ছিল, যা সুঘীর করণ তৈরি করেছিলেন। প্রতি সংখ্যা পশ্চিম দিনাভ্রপুরের 
লোকসাহিত্য সংস্কৃতি বিবয়ে একটি করে রচনা সেখানে থাকত । আমার কাছে মধুপীরি প্রতি 
বিশেষ আগ্রহ এই কারণে। ব্যক্তিগতভাবে, অজ্রিতেশ ভট্টাচার্য খুবই সামাভ্রিক যানুব । 
সাহিতা-সংস্কৃতির সব বিষয় খুব আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। বালুরঘাট গেলেই আমি ত্যর 
বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে উঠতাম। তিনি রায়গঞ্জে এলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করাতেন। 
একদিন কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললাম, মধূপরীর একটা উত্তরবঙ্গ সংব্যা ক'রে ফেলুন। কথাটা 
অজিতেশবাবুর মনে ধরল। প্রকাশিত হল উত্তরবঙ্গ সংব্যা। নিঃসন্দেহে এটা মধূপণীর গৌরব। 
তারপর তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন একটি গল্প সংখ্যা প্রকাশ করার ৷ যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের 
লেখকদেরই শুধু লেখা থাকবে। সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তাল আমার উপর ৷ তাও প্রকাশিত হল। 


অনেকে প্রশ্ন তুললেন, কর্মপুত্রে আমি তো উত্তরবঙ্গের। তখন আমি মাতামাতি করছি 
উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে। তাছাড়া নাট্যশালা শতবর্ষ উৎসব, শরৎ ভরন্মশত বার্ষিকী 
এসবেই ছিল আমার উদ্যোগ । কিন্তু আমি তো উত্তরবঙ্গের লোক নই। এই আছ্লিকতাবাদী 
মানসিকতা আমাকে পীড়া দিত। অথচ যারা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা তারা কিন্তু এই প্রশ্ন আমাকে 
কখনও করেননি! গীয়ে গায়ে গিয়ে আমি তাদের উদার মানসিকতায় মুগ্ধ । তারা উজ্ভাড় করে 
আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ। পরবর্তীকালে এই অসামান্য 
সম্পদের কথা সাধ্যমতো প্রচার করেছি। এবার তথাকথিত উত্তরবঙ্গবাসীদের জনা আমি 
নিজের দিকে তাকালাম। জানালাম, আমি বরেন্ত্রী। আমার মা ও বাবা উভয়েই বরেন্ড্রী। 
উত্তরবঙ্গ বিষয়ক বইপত্রে আমি বাধ্য হয়ে এসব উল্লেখ করলাম। এরপর মধুপণী প্রকাশ 
করল মালদহ এবং জ্রলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা। তখন আমি ফিরে এসেছি কলকাতায়। 
রষীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার অনুরোধে ওই সংখ্যায় লিখেছিলাম জ্ঞলপাইণ্ডড়ির 
লোকনাট্য পালাটিয়া বিষয়ে। তারপর মধুপনী দার্জিলিং, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাক্তপূর 
প্রভৃতি জেলা সংখ্য! প্রকাশ করে হয়েছে আরো বিশিষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতায় আসার 
পর ব্যক্তিগতভাবে মধুপণী বা অজিতেশবাবুর সঙ্গে আমি তেমন যোগাযোগ রাখতে পারিনি । 
অজিতেশবাবুর জীবনে মধুপর্নী একটি সন্তানের মতো তা বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে 
হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আমাদেমি তাকে সঠিকভাবে পুরস্কৃত করে। একবার এক আত্মীয়কে 
দেখতে পি জি হাসপাতালে গিয়েছিলাম । শুনলাম, অভ্ভিতেশবাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি 
আছেন সেখালে। শোনামাত্রই, তাকে দেখাতে গেলাম। তিনি তখন চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন । 
হয়তো ঘুমিয়ে ছিলেন। 


সম্প্রতি একটা চিঠিতে যখন অজ্ভিতেশবাবু জ্ঞানালেন, মধূপলীর শেষ সংখ্যায় একটা লেখা 
দেবেন! চিঠিটা পাড়ে বুকটা ধ্বক করে উঠল মধূপনীর মৃত হবে! তলে, অভিতেশবাবুর কী 
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হবে? মেয়ে যেমন বড়ো হলে বাবা বিয়ে দেন তেমনি কী তিনি এতদিনেও মধুপণীকে কারও 
হাতে তুলে দিয়ে যাবার মতো যোগ্য কাউকে পাননি! নাকি দিতে চাননি! আমি "উত্তরবঙ্গ 
লোকযান' তৈরি করেছিলাম যে লক্ষ্যে, তা পূরণ হয়েছে। লোকযান চালিয়ে যাচ্ছেন 
লোকশিল্পীরা তাঁদের মতো করে। আমার উপর আর নির্ভরশীল নয় তারা। উত্তরাধিকার তৈরি 
তো শিক্ষকের, শিক্ষাপ্রশাসকের কাজ। আমৃত্যু। কিন্ত অজ্ঞিতেশবাবু থমকে দাড়াতে চাইছেন 
কেন! আমার বিশ্বাস তিনি পারবেন না থমকে দীড়াতে। তিনি যে খাঁটি শিক্ষক-গবেষক, তাই 
মধুপরণীর এই সংখ্যা শেষ হয়েও হবে না শেষ। পুনশ্চ প্রকাশিত হবে মধুপণী। 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা ঃ তিন 


মধুপর্ণী 
কালিদাস ভট্টাচার্য 


নবাগত অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণ বললেন একটা পত্রিকা বের করলে কেমন হয়। বললাম, 
পত্রিকা বের করা হয়তো সহজ কিন্তু টিকিয়ে রাখা আদৌ সহজ নয়। নির্বিকার কঠে ডঃ করণ 
বললেন, যত দিন টিকে তাই লাভ। তাঁর মধ্যে এমনি একটা নির্বিকারভাব সহজাত মনে হ'ত। 
হয়তো সাহিত্যিক ছিলেন তাই। সাহিত্য প্রীতি অকৃত্রিম; ভাবার অধিকার ঈষণীয়। খুব ভেবে 
হয়তো লিখতেন না, কিন্তু লিখতেন। 

জেলা গ্রন্থাগারে একদিন সত্যই সভা বসল। সভাপতি অবশ্যই কমলেন্দু চক্রবর্তী। এসব 
ব্যাপারে যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া ভার। তিনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব। এবং শিক্ষা- 
সংস্কৃতি ব্যাপারটা নিংস্বার্থভাবে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মধুপণীর আমৃত্যু 
সভাপতি । মধুপণীর সকল কাক্জে তাকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেছি। ডঃ করণ হলেন 
সম্পাদক। রাধামোহন মহাস্ত সেদিন কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রহণ করতে পারতেন। 
কিন্তু বিরত থাকলেন। আমি সভায় ছিলাম একান্তই দর্শক বা শ্রোতার তুচ্ছ ভূমিকায় । 

ডঃ করণ নিশ্চয় যোগ্য ব্যক্তি। নিজে তো লিখতেন, অন্যকে লিখতে উৎসাহিতও করতে 
পারতেন। বিশেষ করে বঙ্গদেশের বহুতর মান্যগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 
এবং তার আনুকৃল্যে এদের অনেকজনকেই আমরা বালুরঘাটে দেখেছি এবং এঁদের অনেকের 
বক্তৃতায় বালুরঘাটবাসী সমৃদ্ধ হয়েছেন। এই সব কৃতবিদ্যজনের লেখায় মধুপণী একটা বিশেষ 
মাত্রা পোতে পারত । ডঃ করণের সম্পাদনায় মধূপণী আর দশটা বাংলা পত্রিকার পঙ্ক্তিহে 
চিহ্নিত হয়ে থাকল । 

অনেকটা যেন হঠাৎই ডঃ করণ বালুরঘাট ত্যাগ করলেন। যাবার কালে মধুপণীর জন্য 
তার অস্তরে কোথাও চিড় ধরেছিল কিনা! নাও ধরতে পারে। তিনি তো বালেছিলেন, যতদিন 
থকে, ততদিন থাক।' অনীহা মধূপ্পনী অবহেলার অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকল। 
এতকাল নধূপনীরি সঙ্গে আমার কোনো নিবিড় যোগ তো ছিল ন:। ওটি কয়েক প্রবন্ধ 
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০294 পত্রিকাটি যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, আমার তো কোনো দায় 
I 

দায় যে একটা ছিল তাতে সন্দেহ কি? নইলে আমরা জনকয়েক মধূপনীরি পুনরুজ্জীবনের 
জন্য সমবেত হ'ব কেন? ‘আমরা জনকয়েক' যে ঠিক কে কে, আন্র ননে লেই। কিন্ত 
অভ্রিতেশ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করা হ'ল কমলেন্দুবাবু সভাপতি থাকলেন । ভূমিকাহীন আমি 
কিন্তু মধূপনীর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেলাম এবং বহুদিন এমনিভাবেই জড়িয়েছিলাম। এ 
সভাতেই স্থির হয় মধুপরী দল নিরপেক্ষ পত্রিকা হবে এবং সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতেই 
লেখা গ্রহণ করা হবে। এই নীতি দীর্ঘদিন যথাসম্ভব সততার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং 
মধুপনীরি তাতে ভালোই হয়েছিল। পত্রিকাটির মূল শক্তি এই মীতিতেই নিহিত ছিল। 

মধুপনীর সম্পাদক হওয়া অজিতবাবুর জীবনে এক অসাধারণ ঘটনা। জীবন অর্থপূর্ণ 
হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য এবং উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছেন। মর্যাদাপূর্ণ একটি পত্রিকা 
সম্পাদনা করার অবসরে তিনি অনুভব করেছেন কিভাবে মহৎ কর্মে তুচ্ছ ভ্রীবনেও মহিমার 
দ্রীপ্তি লাগে। মধুপী থেকে বিচ্ছিশ্র তার জীবন একাত্তই নএঞর্থক। মাঝে মাঝে হয়তো রহস্য 
করেই বলতেন পত্রিকা ছেড়ে দেব। আমিও কৌতুক করেই বলেছি, কি গুণ আছে তব গুণী? 
সত্যই তো তার আর কি শগুণ আছে? তিনিও সত্য করেই বুঝেছেন মধুপনী যতই গৌরবান্বিত 
হবে; তিনিও ততই তুচ্চভার সীমা অতিক্রম করবেন। 

এই ভাবনাই খুব সম্ভবত তাঁকে নিরস্তর কাজ করার প্রেরণা যূগিয়েছে। ত্রিশ বছরের 
অধিককাল সময় একটি পত্রিকার সার্বিক শ্রীর্বদ্ধির জন্য তিনি যা করেছেন তার তুলনা মেলা 
ভার। বহু সাহিত্য রসিকজনের আন্তরিক সহযোগিতা সর্বদাই পাওয়া গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্ত 
ব্যাপক কর্মযজ্জের প্রধান হোতা অবশ্যই অজিতবাবু। তাকে বাদ দিয়ে মধুপর্ণী অচল। এবং তার 
যোগ্য উত্তর-সাধকের এখনও দেখা নেই। তাই মধূপনী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হ'ল না। 

পুনরুজ্জীবনের প্রায় দশ বছর সময়ের মধ্যে মধুপর্ণী উত্তরবঙ্গের তথা সমগ্র বঙ্গদেশের 
অগ্রণী পত্রিকা সমূহের প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। বেশ কিছু ভালো কবিতা, 
ছোটোগল্প এবং মূল্যবান প্রবন্ধ মধুপণীতে ছাপা হয়েছে। পত্র-পত্রিকা পুস্তক সমালোচনা 
বিভাগটি সর্বদাই সুধীজনের সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল 
উত্তরবঙ্গের এক একটি জিলার বিশদ বিবরণ সহ পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ। অন্যাদেরও কাজে 
আসতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তারা এশুলিকে আকর গ্রদ্থরাপে 
ব্যবহার করতে পারবেন। ব্রিটিশ আমলে বঙ্গদেশের ভ্িলাগুলির উপর 01517101 Gazettier 
বের করা হয়েছিল! তারপরই মধুপর্নীর এই কাজ! সীমিত শক্তির কারণে সব জেলার উপর 
কাজ হয়নি। কিন্ত পাঁচটি জেলার উপর যে কাজ্ঞ হয়েছে তা খুবই উন্নতমানের! অনাদের 
উৎসাহিত করতে পারে এধরনের কর্ম॥ 


নানা প্রসাঙ্গে অনুষ্ঠিত মধূপর্নীর উৎসবের যথেষ্ট সাহিত্যমূল্য রায়েছে। এ বিষয়ে কিছু না 
বললে ত্রুটি থেকে যাবে। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে সক্রিয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মধুপণীরর্‌ পক্ষে 
উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে এবং তারাও সানন্দে উৎসবে যোগ দিয়ে 
আমাদের বাধিত করোছেন। প্রতি উৎসবে বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বন সংখ্যায় অতিথি 


মধূপসী ৪০তম বর্ষপূতি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩০৩ 


সমাগম হয়েছে। এই বরেণ্য অতিথিবৃন্দ যে পরম তৃপ্তি নিয়ে ফিরে গেছেন, সে কি কম 
প্রাপ্তি? এই প্রসঙ্গে সর্বস্রী সুখবিলাস বর্মা, অসিত দাশগুপ্ত এবং তশীরথ মিশ্রের কথা স্মরণ 
হচ্ছে। তীক্ষ মনীষা. সংস্কৃতি মনস্ক সাহিত্য পথিক এই ব্যক্তিত্য় যখন মধূপর্নীর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন, তখনই মধুপর্ণীর শ্রেষ্ঠ সময়, সুবর্ণযুগ। অতি সহজে এবং স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠজনেরা 
আমাদের সঙ্গে চলতে পারতেন তার প্রধান কারণ আমাদের চললে সানজ্রস্য এবং 
নিরপেক্ষতার নীতি ছিল। 

কমলেন্দুবাবুর মৃত্যুর পর আমাকে সভাপতি করা হয়। কাজটা সহজ্ঞ ছিল না। এতিহাসিক 
কারণেই কমলেন্দুবাবু বালুরঘাটের জনমানসে যে স্থান নিয়ে অবস্থান করছিলেন, বালুরঘাটে 
বহিরাগত অনিকেত আমার পক্ষে সেই স্থান সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যথেষ্ট দুঃসাধা ছিল বইকি। 
যে সমীহ ও আনুগত্য সহ অজিতবাবু কমলেন্দুবাবুকে গ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বোধহয় 
সেভাবে নিতে পারেননি। এখন দৃষ্টিভঙ্গী হল সভাপতি একজন থাকে, তাই। আরও একটি 
পরিবর্তন নিঃশব্দ হলেও দৃঢ়ভাবে দেখা দিচ্ছিল সেটা হল সর্ব ব্যাপারে তিনিই চরম সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে শুরু করলেন। অনা কারও কথা শুনছেন না তা তো নয়, কিন্তু বিশেষ কোনো 
গুরুত্ব আরোপ করে নয়। এই মানসিকতার চরম অবস্থায় মধূপণীর চরিত্র বদল হাতে থাকল। 
রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এসে তাকে ঘিরে ধরল। 


আমরা হয়তো একটু বেশি চড়ায় সুর বেঁধেছিলাম। এক সময় সেই উচু প্রামকেই স্বাভাবিক 
মনে হয়েছিল। কোথাও কোনো গভীরে একটা ভূল ছিল। তাই শেষ পর্যয়ে এসে সব যেন 
কেমন বেসুরে বাজতে লাগল। মধুপণী তার আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে পারল না। 
অভ্তত সাধারণ অস্তিত্বটা বজায় রাখতে পারত। তাই বা কেমন করে সম্ভব? অক্রিতবাবুর স্থান 
গ্রহণ করার জনা কেউ তো প্রস্তুত হয়নি। ভেবেছিলাম ডঃ করণকে বলব আমরা মধুপলীকে 
স্থায়ী পত্রিকার মর্যাদা দিয়েছি। বলা হল না। 

এখন মধুপর্ণীর "5217 5019" এর করুণ লগ্ন উপস্থিত। এই দুঃখ দিবসেও আশা করে 
রয়েছি কেউ এগিয়ে এসে মধুপনীকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। একটি পত্রিকার তিরোধান 
কখনই আমার নিকট সাধারণ সংবাদ নয়, মধূপণীর তিরোধান তো নয়ই। অস্তরে গভীর 
বেদনা অনুভব করি। 


অধপর্লী ৪০তম বর্ধপততি বিশেষ সংখযা-২০০৫/ ৩০৪ 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা £ চার 


মধুপণীকে ঘিরে কিছু কথা কিছু স্মৃতি 
শ্যামলকুমার ঘোষ 


অক্টোবর ১৯৬৫-তে যে শিশুর জাতকর্ম অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণ সম্পাদনা করেন, 
টালমাটাল পা ফেলে ফেলে সে আজ চল্লিশটি বসস্ত পার করে প্রৌঢ়ত্বের সময় সীমায় পৌঁছে 
গেছে। সময়ে অলাতচক্র তাকে পেরতে হয়েছে বার বার; এক আধবার থমকে দাঁড়িয়ে আবার 
এগিয়েছে। হ্যা, বলছি মধুপনী নামক লিটল ম্যাগাজিনের কথা। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পদ্থায় 
পা ফেলে ফেলে আজ সে চল্লিশ বছরে পা রাখল। মফস্বল শহরের একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য 
পত্রিকার বেঁচে থাকার অদম্য এই প্রয়াসের জুড়িমেলা ভার । কী সেই প্রাণশক্তি যা এই অসাধ্য 
সাধন করেছে? জিজ্ঞাসাটা অনেকদিনের, উত্তরের অভাস মিলেছে বালুরঘাট ছেড়ে আসার 
পর। 

প্রবহমানতা নদীর প্রাণ, আর এর জন্য চাই উৎসে জলের যোগান। গাছ মাটি থেকে 
প্রাণের রস সংগ্রহ করে মুক্ত আকাশে ছড়িয়ে দেয় ফুল ফল কিশলয়। মধুপর্ণী প্রাণরসের 
সন্ধানে শেকড় ছড়িয়ে ছিল, অন্ধকারে মাটির তলে- _লোকসংস্কৃতির মর্মলোকে। ইতিহাস 
সাক্ষ্য দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ অতি প্রাচীন সংস্কৃতির পীঠস্থান__বহু রাহ্রবংশের উত্ধান-পতনের ধূসর 
পাণ্ডুলিপি লেখা রয়েছে উত্তরবঙ্গের নগরে প্রান্তরে। এখানকার জনজীবনে আজও 
লোকসংস্কৃতির প্রভাব সুবিপুল। মধুপণী সেই লোকসংস্কৃতির উৎস থেকে রস সংগ্রহ করেছে। 
খ্যাতিমান লেখকদের অনুকম্পার দান গ্রহণ করে ধার করা আলোতে আলোকিত হয়নি 
কখনও । সর্বদা নতুন নতুন লেখকের সন্ধান করে এসেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মান 
নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মানের হ্থাস-বৃদ্ধির অনিবার্ধতা স্বীকার করে নিয়েও সঙ্কল্পে অটল থেকেছে। 
সম্ভাবনার ফসল ফলেছে বার বার। 

নৌকোর ক্ষেত্রে কাণ্ডারী, পত্রিকার ক্ষেত্রে সম্পাদক। শক্ত হাতে হাল ধরে পত্রিকাকে দুর্গম 
গিরি কাস্তার মরু দুস্তর পারাবার পার করে দিতে হয়। একজন স্থায়ী সম্পাদক থাকা সত্তেও 
সংখ্যা-সম্পাদকের অভিনব ধারার প্রবর্তন করে মধুপণী বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির 
উদ্বোধন ঘটিয়েছে। পত্রিকার পরিকল্পনা, প্রকাশনা, রচনা সংগ্রহ, রচনার গুণগত মানবিচার 
ইত্যাদি ব্যাপারে সংখ্যা-সম্পাদকেরও স্বাধীনতা ছিল। আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার অচলায়তন 
ভাঙার জনা মধুপনী পীচটি অবিস্মরণীয় জেলা সংখা! প্রকাশ করেছে- মালদা সংখ্যা, পশ্চিম 
দিনাজ্রপুর (বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ সম্মিলিত), দার্ভিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জ্রেলা 
সংখ্যা উত্তরবঙ্গের জ্রনসংস্কৃতির স্মৃতি-সন্তা-তবিষ্যতের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধারে আগামী 
দিনে গবেষকদের চলর পথ প্রশস্ত কারে দিয়েছে: 


মধুপলী-২৩ মধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩০৫ 


চল্লিশ বছর পার করে আজ মধুপণী প্রকাশনা আবার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পৃষ্ঠপোষক 
লেখক গোষ্ঠীর অনেকেই কর্মসূত্রে স্থানচ্যুত। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অনেকের কলম ক্রাত্ত, 
তরুণেরা! বিষয় কর্ম ও জীবন সংগ্রামের দাবি মেটাতে ব্যস্ত, ফলে মধুপনীর চলার গতি হয়ে 
পড়েছে জ্গথ-_তবু জানি মানুষ চলে পায়ের জোরে নয়, মনের জোরে। 

মধুপর্নীর সঙ্গে আমি গাঁটছড়া বাঁধি ১৯৭৪-এর এক শীতের সদ্ধ্যায়। মধূপণীরর সম্পাদক 
সহকর্মী অধ্যাপক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য প্রায় জোর করে মধুপণীর কর্মাধ্যক্ষ হেমদাকাত্ত 
ভট্টাচার্যের বাড়িতে নিয়ে যান। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের জন্য হেমদাবাবু মধুপনী দায়ভার 
সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করেন। এক শত মুদ্রা ও সদ্য প্রকাশিত একটি সংখ্যা এবং কিছু 
কাগজপত্র সম্বল করে আমরা নতুন উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ি। সঙ্গে ছিলেন মধুপনীর সভাপতি 
প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শরদ্ধাস্পদ কমলেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, নিশীথরঞ্জন 
আচার্য, শোভা মজুমদার, অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের 
স্মরণসংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মধুপণীর দ্বিতীয় জ্রল্ম সফল হল। এক জন্মে জন্মাস্তর ঘটে 
গেল। তরুণেরা দূরে সরে রইল না-_ লেখা দিয়ে শ্রম দিয়ে মধুপণীরর উৎসবকে সফল করে 
তুলল এরা। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সাধারণ সংখ্যা, বিশেষ শারদ সংখ্যা, 
অবিস্মরণীয় জেলা সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মধুপণী ক্ষুত্র পত্র-পত্রিকার জগতে একটা 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিল। বঙ্গ সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতাতেও মধুপর্ণীর খ্যাতি 
ছড়িয়ে পড়ল। 

মধুপণীর মতো একটি ক্ষুপ্র পত্রিকার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে বক্তব্যের সাতকাহন অতিশয়্যেক্তির 
পর্যায়ভুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে মধূপণী লিটল ম্যাগাজিন 
নামক যে সাহিত্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য সমাজে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 
আসলে ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলি ছোটো বড়ো কিছু শিল্পী-সাহিত্যিকের ছাস্বিক চেতনার মুখপত্র । 
একথা সবার জানা আছে যে, শ্রেণী বিভাজিত সমাজ এক শ্রেণীর উপর আরেক শ্রেণীর 
শোষণ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই রকম সমাজে সকল কালই সংক্রান্তিকাল। এই কাল 
সংক্রান্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান হল শিল্প-সাহিত্য, সাহিত্য পত্রিকাশুলি যা সযত্বে বহন করে। 
সাহিত্য পত্রিকাগুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। পেশাদার সাহিত্য পত্রিকাগুলির বিবেক অনেকটাই 
আলগা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ ভাবনা তাদের কাছে এতটাই শুরুত্তপূর্ণ যে রুচি ও সামাজিক 
দায়বদ্ধতার প্রশ্নে তাদের আবেদন এত টিলে ঢালা যে অনেক সময় তা কুরুচি ও 
প্রতিক্রয়াশীল মানসিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে পড়ে। কিন্ত লিটল ম্যাগাজিনের একটা অস্তিবাচক 
বিবেক ও সামাজিক মূল্যবোধ আছে। এর তাড়নাতেই এরা যা হচ্ছে তাই প্রকাশ করে না। 
এর মধ্য সুস্থ সংস্কৃতির সন্ধান পান। মধুপণীকে আমি এই সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রতিভূ হিসাবে 
দেখে এসেছি। আর এই ভূমিকাতেই এই পত্রিকাকে দেখতে চাই। 


শুলাসঞী লনা আনন নিযজ্ঞয় অহা" ১১০ ০৫১৬৭ 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা 2 পাঁচ 


স্মৃতির মধুপণী, মধুপরীরি স্মৃতি 
পরিতোষ রায় 


স্মৃতি থেকে কিছু কথা লেখার হুকুম হয়েছে। স্মৃতি কেমন তা অবশ্য পরখ হয়ে যাবে। 
তবে স্মৃতি ‘বড় স্পর্শ কাতর, অভিমানীও বটে।' 

আমার রায়গঞ্জের পর্ণকুটিরে কার সূত্র ধরে অজিতেশবাবু এসেছিলেন মনে লেই। তখন 
আমি কবি। দিয়েছিলাম কবিতা । ছাপা হয়েছিল। সেই পরিচয়। আমার গল্প লেখার শুরু 
অভিশপ্ত ‘উকুন’ দিয়ে। তিন সম্পাদক, আশেপাশেরই, গল্পটার উচ্চ প্রশংসা করে তো নিয়ে 
গেলেন, কিন্তু তিন জ্রায়গা থেকেই ফেরত এলো, ক্ষুদ্র পত্রিকা তো, বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম, 
আমার গল্প মরুক, পত্রিকা বেঁচে থাক, আর কাউকে দেব না। ইতিমধ্যে আমি মালদায়। 
অজিতেশবাবু মালদাতে গিয়ে উপস্থিত। বিষয় নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা । আমাকে যেতে 
হবে। সঙ্গে ‘উকুন’ নিয়ে গেলেন। বললেন, মধুূপণী মরবে না। 

বালুরঘাট যাচ্ছি। পথে “সময়ানুগ'-এর দেবকৃমার বসুর সঙ্গে দেখা । দু'জনে ডাক বাংলোয় 
থাকলাম। নাট্যকারের সংবর্ধনা হল, "উকুন" প্রকাশিত হলে। মধূপর্নী মরল না। ঘনিষ্ঠতা 
বাড়ল। 

এরপরের সময়টুকু ইতিহাস আমার কাছে। মালদা ছাড়ছি, বালুরঘাট যাচ্ছি কর্মক্ষেত্র 
হিসেবে। প্রকাশিত হল তুযারকাস্তি ঘোষের সাপ্তাহিক “অমৃতে' আমার “তখন দিরাজ' গল্প। 
মালদা কলেজের অধ্যক্ষ দুর্গাশংকরবাবু গল্প পড়ে বলেছিলেন, বেশ ভালো লেগেছে। 
মালদাবাসীর তরফে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু লেখাটা হচ্ছে কলা, সংক্কতিমূলক। এ কলা 
তাড়াতাড়ি পচে। কলমে শক্তি আছে, জনতার কাজে লাগান। লাল সালাম পাবেন। আর 
বালুরঘাট পৌঁছে জেলা গ্রচ্থাগারিক চিত্তরঞ্জন দত্ত দিলেন বীরের সংবর্ধনা। যেন বালুরঘাট 
আমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। 

আমার স্পষ্ট মনে আছে বালুরঘাটে কাজে যোগ দিয়েই অজিতেশ ভট্টাচার্যের বাড়ি মানে 
মধুপর্নীর দপ্তরে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে মধূপরীর অন্দরমহলের লোক হিসেবে 
বিবেচনা করে কর্মাধ্যক্ষের পদ দিলেন। তখন গল্প সংখ্যা তৈরি হচ্ছে। এ সংখ্যায় আমার 
“পরবাস গল্প ছিল। আমার এও মনে আছে সেই দিনই, সেই আসরেই বালুরঘাটের আরো 
এক বিশিষ্ট বাক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এসে উপস্থিত! আমাকে তার প্রয়োজন । গেলাম 
তার দপ্তরে। নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেটি 'ত্রিতীর্থ”। প্রস্তাব দিলেন ওদের নাটা 
সংস্থায় যোগ দিতে। অমন একটা নামী প্রতিষ্ঠানের একজ্তন হব জোনে বুকটা ভরে উঠেছিল! 
কিন্তু শর্ত মানা সম্ভব ছিল না। আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে আমার সংসারেই কোনোদিন 
আপোষ করতে পারিনি । তাই ত্রিতীর্থ-র সাঙ্গে মধূপণীর কোনোদিন সম্পর্ক নষ্ট হাতে দিইনি - 

মধুপর্নীর কর্মাধ্যক্ষের পদ অবশ্য বেশিদিন বইতে হলি সম্পাদক অজিতেশ ভর্টাচার্য 
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শ্রবেষণার জন্য দীর্ঘ ছুটি চাইছেল। পত্রিকা চালাবে কে? রীতিমতো বৈঠক হলো 
সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে এবং কর্মসমিতির মধ্যে। সভাপতি কমলেন্দু চক্রবর্তী, সহ সভাপতি 
কালিদাস ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক শ্যামলকুমার ঘোব প্রমূখ পত্রিকার আপনজনেরা চোখের 
সামনে আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। অর্থাৎ যোগ দেবার ছয় মাসের মধ্যে 
আমি হয়ে গেলাম, বা হতে হল কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে সংখ্যা-সম্পাদকও। একটা ক্ষুত্র পত্রিকার 
সম্পাদক হওয়া মানে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিঠিপত্র নির্বাচন থেকে বিজ্ঞাপন, ছাপাখানা, প্রুফ 
দেখা, মলাট; গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া; পত্রিকা ভাজ করে তাতে চাদর অড়িয়ে 
টিকিট সেঁটে মায় পোস্ট অফিসে। সব কান্ত সম্পাদকের । করেছি। পেরেছি কিনা সে তো 
সমীক্ষাই বলবে। 

ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদকদের আরো একটা শুরুদায়িত্ব বহন করতে হয় যা চোখে দেখা যায় 
না। তা হল সম্ভাবনাময় লেখক-লেখিকাদের বুকে টেনে নেওয়া। অনামীদের অবজ্ঞ! না করা। 
তাদের পথ দেখানোটাও ক্ষুদ্র পত্রিকার কাজ। নামী প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিত পত্রিকাগুলির 
সম্পাদকদের বক্তব্য হচ্ছে নামী লেখকদের লেখার দায় পাঠকদের আর অনামী লেখকদের 
দায় সম্পাদকের 

সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে আমাকেও অধুপরীর এতিহ্য অনুযায়ী বড় সহ্যদয়, পক্ষাত্ত্রে 
কখন নির্মম হতে হয়েছে। মনে পড়ে প্রতিভা সরকারের কথাও । বালুরঘাট মহিলা কলেজের 
অধ্যাপিকা । তিনি আমার বাড়িতেই চলে আসতেন গল্প লেখার কৌশল ভ্রানতে। ভগীরথ মিশ্র 
ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । মধুপণীর একজ্ঞন নিয়মিত লেখক পৃষ্ঠপোবক। এর লেখা 
আমাদের বড়ো সুখ দিত। কিন্তু তাঁর সব লেখাতেই চলে আসত মেদিনীপুর জেলা। বলতাম 
বড়ো হতে গেলে সবাইকে নিয়েই লিখতে হবে, একটা জেলা ধরে রাখতে চাইলে হবে না। 
ওঁর বক্তব্য ছিল তারাশঙ্কর তো এভাবেই বড়ো হয়েছেন বীরভূমকে ধরে রেখে। জ্রানি না 
এসব কথা আর তারা মনে আছে কিনা। লেখক হিসেবে অনেক উচ্চতায় পৌঁছেছেন। বঙ্কিম 
পুরস্কারও পেয়েছেন। মনে পড়ে হাবু পালের কথাও। শহরবামী অনেকের ধারণা ছিল 
অশিক্ষিত বড়ো লোক, নিশ্চয়ই টাকা দিয়ে লিখিয়ে নিজে নাম কেনার চেষ্টা থাকে। কিন্তু আমি 
তো কার বাড়ি গিয়ে বসে থেকে লিখিয়ে তাঁর গল্প, মধুপণীতে ছেপেছি। প্রথমে আপত্তি 
করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা নাক উচু পণ্ডিতদের খোঁয়াড়। তার ধারণা পাল্টেছিলাম। পরে 
মধূপ্ীর পৃষ্ঠপোষকও হয়েছিলেন। মনে পড়ে অমলের কথাও। বড়ো পবিত্র মুখ ছিল তার। 
সম্পাদনা করত 'প্রতিলিপি' পত্রিকা। তরুণ কবি এবং সম্পাদক রতন দাস-এর স্পন্দন" 
পত্রিকা । রতনের কবিতার মান এবং কাজের উৎসাহ ছিল অদম্য। আরো এক তরুণ 
গৌরীশংকর দে। বিজ্ঞানের ছাত্র। কবি। ওর কবিতা, প্রবন্ধও ছেপেছি। এই পর্যায়ে সব শেষে 
বলি অসীম রেক্তের কথা। এখন তিনি কলকাতা বেতার অধিকর্তা, তখন শিলিগুড়ি বেতারে 
ছিলেন। আমরা যাঁরা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাদের তিনি শিলিগুড়ি বেতারের 
সাহিত্যসভায় রচনা পাঠের সুযোগ করে দিতেন। বার তিনেক ডাক আমিই পেয়েছিলাম । 
হবো । বললাম, কালিদাসবানু মূলত প্রাবন্ধিক ৷ প্রবন্ধের ফাইল ওর হাতে থাকবে। পরবর্তী 
সংশ্যায় প্রবন্ধ ফা যাবে তা উনি আমাকে দিলে তবে প্রেসে যাবে? এমনভাবে কবিতার ফাইল 
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শ্যামল ঘোষকে আর চিঠিপত্র-এর ফাইল সিদ্ধিনাথ ভড়কে দিলাম। আমি যতদিন ছিলাম 
প্রতোকেই তার তার দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করে গেছেন বলেই আমি সামলাতে 
পেরেছিলাম। কৃতিত্ব আমার কিছুই ছিল না। এই সঙ্গে আরো একজনের লাম উল্লেখ করতেই 
হয় তিনি জেলা তথ্য আধিকারিক অরুশকুমার মজ্ুমদার। ইনি যেমন লেখা দিয়ে, বুদ্ধি- 
পরামর্শ দিয়ে পরিশেষে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে মধুপরীকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন। 
এ বাদেও কৃতজ্ঞতা জানাই গোপাল লাহাকে। উনি সরকারি চাকরি করতেন। কিন্তু সুযোগ 
পেলেই তার গবেবণামূলক প্রবন্ধ দিয়ে এবং দণ্তরের যে কোনো কাঙ্ঞ দিলে তা মর্যাদার সঙ্গে 
পালন করে মধুপনীকে পুষ্ট করেছেন। মনে পড়ে বালুরঘাট পৌরপিতা সম্পাদক দীপক্ষর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বালুরঘাট বার্তা সম্পাদক পীযূষকান্তি দেব, কবি পীযূষ ভট্টাচার্য, কার 
সহযোগিতা পাইনি? কত নাম স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। 


মধুপণীরি পত্রিকা প্রকাশই একমাত্র কাজ ছিল না। প্রত্যেক মাসেই হয় জেলা গ্রন্থাগারে 
নয়তো সম্পাদকমণ্ডলীর বাড়ি কিংবা ডেকে নেওয়া কোনো অনুরাগীর বাড়িতে গল্প, কবিতা, 
প্রবন্ধ পাঠের আসর বসত। সেখানে লেখক নিজে তার রচনা পাঠ করত। তারপর শুরু হত 
তার চুলচেরা গঠনমূলক আলোচনা । এই আসর থেকেই কত গল্প কবিতা প্রবন্ধ মধুপণীর 
জন্য নির্বাচিত হয়েছে। তার থেকেও বড়ো প্রাপ্তি ছিল লেখককুলের মধ্যে ভাব বিনিময় 
আত্মীয়তা । জলযোগ তো শেষ পাতে থাকতই। 

মধুপণী আরো একটা কাজ করত। সেটা ছিল লেখককুলের মধ্যে পারিবারিক মিলন। 
কোনো জায়গা স্থির করে সেখানে গিয়ে পরিবারের সবাই মিলে বনভোজ্নের মধোই 
সাহিত্যের আসর। তাও সাফল্যের সাথে কয়েকবার করেছি। শেষ বার মনে আছে বংশীহারী 
ডাকবাংলোয় হয়েছিল। অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা অসিত দাসপুপ্তের সভাপতিত্বে হয়েছিল 
সাহিত্যের আসর । তাৎক্ষণিক বক্তৃতা খেলায় সুনীল খাঁ-এর অট্টহাসি আজও মনে পড়ে। 
লটারিতে ওর বিষয় ছিল হাসি। আর একমাত্র গল্প ছিল আমার 'কোরাম'। সেই গল্প পরে 
সমরেশ বসু সম্পাদিত মানিক 'মহানগর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 

আমার সময়ে মধুপনীর সব থেকে বড়ো কাজ যা হয়েছিল তা হচ্ছে বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত ক্ষুত্র পত্রিকার প্রথম মহাসম্মেলন। অর্থাৎ গোটা পশ্চিম বাংলার ক্ষুদ্র পত্রিকার 
গল্পকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক সবাই যোগ দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল লোক সংস্কৃতি 
উৎসব। এতো বড়ো মহাযজ্ঞে সহযোগিতা করেছিল তামাম বালুরঘাটবাসী, পত্রিকাগোষ্ঠী, 
নাট্যগোষ্ঠী এবং জেলার সমাহর্তা, অতিরিক্ত জ্রেলা সমাহর্তা তৎসহ ডেপুটি মহাশয়েরা। কী 
উৎসাহ ভরে তিনদিন ধরে উৎসব চলেছিল। কাকে বাদ দিয়ে কার নাম বসাব? 
অজিতেশবাবুর সুযোগ্য পতনী সাধনা ভট্টাচার্য মহিলা সমিতির পক্ষে নিয়েছিলেন এদের 
খাওয়ানোর ভার। ভগীরথ মিশ্রর নাম কোথায় রাখব? কিসে ছিলেন না? জেলা সমাহ্তা 
সুখবিলাস বর্মা নিয়েছিলেন লোক সংস্কৃতি দপ্তরের তার: তৎসহ যে বিশেষ ডাকঘর তৈরি 
হয়েছিল একদিনের জনা উৎসব প্রয়োক্জনে তার বিশেষ খাম অসিত দাসগুপ্তের সঙ্গে এক 

আমি শ্রন্কে বরাবরই কাচা! তবু হিস্বরক্কা, উৎসব সংখ্যা সম্পাদন", সামগ্রিকভাবে 
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উৎসব পরিচালনা সব ব্যাপারে যুক্ত ছিলাম। এ ভাবেই সুখে-দুঃখে পাঁচটা বছর কেটেছে। 
এতশুলো পত্রিকা ওখান থেকে প্রকাশিত হত কিন্তু কোনোদিন কেউ কারও পিছনে লাগেনি। 
সবাই সবার অন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে; এভাবেই বালুরঘাট হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের 
শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং মধুপণী হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা । আমার 
গর্ব আমি অন্তত কিছুদিন হলেও ছিলাম তার সংখ্যা সম্পাদক তথা সম্পাদক । দুঃখের হবে 
যদি চল্লিশ বর্ষপূর্তিতে এটাই শেবতম সংখ্যা হয়। 


কিছু স্মৃতি কিনু কথা £ ছয় 


আমি এবং মধুপরণী 
অসিত দাশগুপ্ত 


বস্তুত মধূপণীর মাধ্যমেই আমি বালুরঘাটের সাহিত্য-সংক্কৃতির জগতে প্রবেশ করেছিলাম। 
তাই বালুরঘাটে মধুপনীই আমার প্রথম প্রেম। 

আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে ১৯৮০ সালে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের অপর 
জেলাশাসক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করি। দু-তিনদিন পরে এক রবিবার সকালে বাংলোয় 
এসে হাজির ভগীরথ মিশ্র সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক। ভগীরথ পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনি 
অধ্যাপক অজ্িতেশ ভট্টাচার্য, মধুপর্ণী পত্রিকার সম্পাদক । অজিতেশবাবু বললেন, প্রতিবেশী 
সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা পেলে তিনি মধুপর্ীতে প্রকাশ করতে আগ্রহী। 

কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা আসতে হল সরকারি কাজে । এবারে বালুরঘাটে ফিরবার 
সময় কিছু নেপালি বইপত্র এবং আমার লেখাগুলি নিয়ে গেলাম। অজ্িতেশবাবু এবং 
মধুপণীর তৎকালীন অন্যতম কর্মকর্তা পরিতোষ রায়কে কিছু নেপালি কবিতার অনুবাদ 
দেখালাম। অজিতেশবাবু দুটি কবিতা নিলেন নধুপীর পরবর্তী সংখ্যার জন্যে 

কবিতা দুটি মধূপণীতে প্রকাশিত হল এবং এ সূত্রেই আমি বালুরঘাটের সাহিত্য-সংস্কৃতির 
সংসারে পরিচিত হলাম 'নেপালি সাহিত্যিক" নামে। অতএব বালুরঘাটের সুবিশাল সাহিত্য- 
সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ করবার পাসপোর্ট আমাকে পাইয়ে দেবার জনা আমি মধূপণীরি কাছে 
কৃতজ্ঞ । এরপর বালুরঘাটের নীল আকাশ আমার কাছে 'শূন্য ব্যোম অপরিমাণ'। 
নিবিড়ভাবেই যুক্ত হয়ে গেলাম রাধামোহন মহাস্তের আত্রেয়ী, পীযুষকান্তি দেব-এর বালুরঘাট 
বার্তা, অমল বসুর প্রতিলিপি, দীপন্কর ব্যানার্ভির অনাদিন, স্বপন মক্জমদর-এর উদীরণ, সরিৎ 
(তোকদার-এর সাতরঙ এবং অন্য সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে; শুধু সাহিত্য কেন, সংস্কৃতির 
অন্যানা শাখার সঙ্গেও পরিচিত হলাম, যথা সুনীল খাঁ-র কবিতাবগ%, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, 
নির্মলেন্দু ত্লুকদার প্রভৃতির নাট্য:গোষ্ঠী ব্রিতীর্থ, প্রণব চক্রবর্তী ও অন্যান্য গুলী শিল্পীদের 
নাটানন্দির ইত্যাদি। গভীর পরিচয় হল মধূপনণীর অতীত দিনের কর্মকর্তা রাধামোহন মহন্ত 
এবং আমার প্রতিবেশী অধাক্ষ অ্তলচন্দ্র চক্রবর্তী, আশির দশকের কর্মকর্তা অধ্যাপক 
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কালিদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্যামল ঘোব প্রমুখ । পরিচয় হল কলেজ মিউজ্িয়ামের প্রাণপুরুষ 
অচিন্ত্য গোস্বামী প্রভৃতি গুণী মানুষের সঙ্গে। নবীন কবিদের সঙ্গে তো আমার বন্ধুত্ব! 
বাল্গুরঘাট ছেড়ে এসেছি বহু বছর আগে । চলে আসার পর দু'বার গিয়েছি__একবার মধুপলীরি 
আমন্ত্রণে, দ্বিতীয়বার বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে । এখন শারীরিক কারণে যেতে পারিনে, কিন্ত 
বালুরঘাটের স্মৃতি কবিগুরুর ভাবায় “মনে তার নিত্য আসা যাওয়া! ।” এ প্রসঙ্গে বলি, দুটি 
অনুষ্ঠানই ছিল সুন্দর, সৃপরিকল্মিত, সুশৃঙ্খল 

মধুপনী আয়োজিত সব সাহিত্যসভাতেই আমি এবং আমার স্ত্রী মিনতি দাশশুপ্ত উপস্থিত 
থাকতাম। আমার বালুরঘাটে থাকার সময়েই একবার মধূপনণীর দুদিনের অধিবেশন হল। 
কবিতা সিংহ আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার বিষয়ে বললেন, অভিধান দেখে তথাকথিত 
দুর্বোধ্য কবিতার রসগ্রহণ পাঠকেরই দায়িত্ব। সভার শেষে ব্যক্তিগত আলোচনায় তার 
বক্তব্যের বিরোধিতা করলাম। তিনি রাগ করলেন না, কিন্ত নিজের বক্তবো অবিচল 
থাকলেন। 

সেবারে কবিতাপাঠের আসরে মধুপর্ী গোষ্ঠী আমাকেই সপ্ালক করলেন। অনেক কবিতা 
ভালো লাগলো, কিছু কবিতা ছিল অনুচ্চ মানের। সেগুলি সম্বন্ধে বিরূপ মস্তব্য করলাম 
আমার ভাবণে। স্বাভাবিকভাবেই ওঁরা অসন্তষ্ট হলেন। 

অধুপনাঁ আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হল। আলোচনার বিষয় ছিল_- 
“রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে বাংলা কবিতার ক্ষতি হয়েছে কি?' মূল বক্তা আমি আর শ্যামল 
ঘোষ। আমি বললাম, গদো কোনো ক্ষতি হয়নি, কবিতায় হয়েছে। শ্যামলবাবু বললেন, 
কবিতায়ও হয়নি । আমাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে সভাটা জমেছিল। সভাপতি আমাদের দু'জ্রনাকেই 
থামিয়ে দিলেন। 

অজ্জিতেশবাবুর অনুরোধে নেপালি সাহিত্য বিষয়ে অনেক খেটে একটি প্রবন্ধ লিখলাম স্বল্প 
নোটিশে রায়গঞ্জের সরকারি বাংলোতে বসে। দু'দিনের আত্মগোপন বালুরঘাটের ব্যস্ততা 
থেকে। অজিতেশবাবু খুশি হলেন লেখাটা পেয়ে। প্রবন্ধটির শীর্ষক ছিল “নির্যাতিত নেপালি 
কবিরা" । দু-তিনদিন পরে অজ্িতেশবাবু আমার অফিস কক্ষে এসে বললেন, দুঃখিত, শারদ 
সংখ্যায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না, প্রবন্ধটি দীর্ঘ। একটু হতাশ হলাম। পরে শীত সংখ্যায় প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হল। অনেকেই প্রশংসাপত্র পাঠালেন বাইরের থেকে, ফোনও পেলাম অপ্রত্যাশিত 
অঞ্চল থেকে। মধুপর্ণীকে ধন্যবাদ । 

মধূপণী সম্পাদক কোনো লেখা নির্দিষ্টমানের না হলে নাকচ করে দেন! আমার একটি 
প্ৰবন্ধও তিনি বাতিল করেছেন। প্রবন্ধটি একটু বিতর্কিত ছিল৷ সম্পাদক মহোদয় ব্যক্তিগত 
সম্পর্কের উধের্ব স্থান দিয়েছেন সম্পাদকীয় দায়িত্বকে। অধিকাংশ লিট্‌ল ম্যাগ স্ফুলিঙ্গ, পায় 
তাদের ক্ষণকালের ছন্দ, তারা উড়ে যেতে যেতে ফুরিয়ে যায়। মধুপর্ণী স্ফুলিঙ্গ নয়, তার বয়স 
চল্লিশ। মধুপণী আরো অনেক বছর বেঁচে থাকবে: 
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কিছু স্মৃতি কিছু কথা £ সাত 


আমার মধুপণী আমাদের মধুপর্ণী 
ব্রততী ঘোবরায় 


'মধুপণী'তে গদা লেখা হয়নি। প্রতাপশালী সম্পাদক আমার একটি গঞ্ম অবশ্য 
ছাপিয়েছেন, কিন্তু এ পত্রিকায় আমার মূল এন্ট্রি কবিতা নিয়েই। কাজেই সম্পাদক শ্রদ্ধেয় 
অজিতেশ ভট্টাচার্য, যিনি আমাদের খুব কাছের অজ্ছিতেশদা__তিনি হুকুম পাঠালেন 
‘মধুপণী'র জন্য এবার গদ্য চাই এবং তা হবে “মধুপনী'র সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতিমূলক। 
অসাধারণ এই নির্দেশ। খুব আগ্রহ আর উৎসাহে কলম কাগজ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসেছি। 

আর, তখুনি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সঠিক গদ্য আমার আসে না। যা লিখছি, তাতে থেকে 
যাচ্ছে বড়ো বেশি আবেগের মিশাল। তাছাড়া আর এক ধন্দে পড়ে গেছি বিষয়টা নিয়ে 
মধুপণীর সঙ্গে সম্পর্ক? শুরু করি কোথা থেকে? একি এক জন্মের ব্যাপার! মনে হচ্ছে যুগ- 
যুগান্ত ধরে আমরা ঘোষরায় দম্পতি মধুপণীর সঙ্গে মিশে আছি। এর সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের 
মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি এর একজন হয়ে। কিন্তু সূত্রপাতটা কোথায়, কীভাবে? 

আমার পিতৃদেবের জ্যাঠতুতো দাদা বালুরঘাট তথা এতদ্অঞ্চলের ডাকসাইটে সরকারি 
উকিল পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কমলেন্দু চক্রবর্তী, আমাদের প্রণম্য জ্যাঠামশাই কাজেকর্মে 
শিলিগুড়ি গেলে আমাদের বাড়ি কখনো কখনো থাকতেন। তিনি পরাক্রাস্তশালী উকিল হয়েও 
ছিলেন বাংলা সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির এম. এ. আর আপাদমস্তক 
সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক। তিনি আমার লেখা-টেখা বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন, তাই কথাচ্ছলে 
এক প্রভাতে বলেছিলেন, বালুরঘাটে তারা নতুন একটি পত্রিকা করছেন। ইচ্ছে করলে 
যোগাযোগ করতে পারি, মূর্খ আমি: সংকোতে বা কৃষ্ঠা যাই হোক জেঠুর কথা পালন করা 
হয়নি। তবে সে সময় এ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ড. 
সুধীর করণ মশাই। 

কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নিয়তি। রায়গঞ্জে চাকরি করতে আসার পর নতুন সংসারে যে 
মানুষটাকে পেলাম, সে দিলীপ ঘোষরায় অর্থনীতির অধ্যাপক হলেও পুরোমাত্রায় সাহিত্য-প্রাণ 
এবং চর্চাকারীও। তার কাছ থেকে আবার শুনলাম বালুরঘাট; সেই নতুন পত্রিকা এবং তার 
অসাধারণত্বের কথা। পত্রিকার উৎসবে তিনি নিজ্ঞে এবং রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের তদানীস্তন 
বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শিশির মজুনদার মশাই যোগদান করেছিলেন। পত্রিকার ব্যাপ্তি 
ও দীপ্তি নিয়ে তারা উচ্ছুসিত ছিলেন: এরও কত পরে আমার “মধুপণী'র সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক । তাও এক বিচিত্র ঘটনার বাধানে: আমাদের কলেজে আমন্ত্রিত কবি নীরেন্দ্রনাথ 
প্রখ্যাত কবি সেটি শুনে সদর্থক ঘাড় নাভলেও পরের দিন আমার উচ্ছাসের বেলুন ফুটো হয়ে 
যায়। 
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সে সময় বীরনগরে কলেজের ছাত্রী নিবাসের দায়িত্ব নিয়ে সেখানে থাকি। কবিতাপাঠের 
পরদিন সকাল দশটায় হৈ হৈ করে দিলীপ, দিলীপ উচ্চনাদে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করলেন 
শিশির মজুমদার । 
-দ্যাখ্‌, কে এসেছেন। 

বেরিয়ে দেখি আমার অপরিচিত এক ব্যক্তি। দিলীপ উচ্ছুসিত হয়ে পরিচয় করালেন 
আমার সঙ্গে। তিনিই অধুপনীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য। আলাপ হওয়ার পর কবিতা 
পাঠ। কিন্ত সম্পাদক মশাই বিনা ভূমিকায় আমার আগের দিনের পড়া কবিতাটি এক ফুঁয়ে 
নস্যাৎ করে দিলেন। “এসব ঝুমঝুম টুমঝুম" কবিতা লেখা চলবে না, কবিতার ভাব-কাঠামো 
কোথায় এগিয়ে গেছে আর এখনও লিখে যাবেন “কবিতা লিখলে বুকের মধো শব্দ বাজে 
ঝুমঝুম’ হবে না, একদম চলবে না। অন্যভাবে ভাবুন, লিখুন! এই হলেন “মধুপর্ী'র 
সম্পাদক । এরকম সপাটখোলা একেবারে নিখুঁত সাহিত্যবোধ এবং তার প্রকাশ না থাকলে 
তো “মধুপরী' এতদূর এগোতে পারত না। 

সম্পাদকের কথা এত বিতং করে বলতে আমি বাধ্য। কেননা, অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্যের 
ব্াক্তিত্বময় উপস্থিতি ছাড়া মধুপণী কল্পনা করা যাবে না। যদিও তিনি তা মানেন না, কারণ 
তার মতে “মধুপনণী' একক সৃষ্টি নয়, যৌথ প্রচেষ্টায় এর উত্তব ও বিকাশ, সুদক্ষ 
পরিচালনমণ্ডলী, অজঙ্ কর্মী একনিষ্ঠতায় “মধুপ্লীকে তুলে ধরেছেন। শুধু বালুরঘাট নয়, 
গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়ানো “মধুপণী'র পরিজন 

বাস্তবিক এটা সত্য, নির্ভুল কথা। কিন্ত তথ্যও এই যে, মূল কেন্দ্রে তিনিই আছেন। প্রথম 
পরিচয়েই আমার কবিতাকে কিছু হয়নি বলায় আমি কিন্তু ক্ষুণ্ন হইনি। বরং, বুঝতে 
পেরেছিলাম নিজ্মের খাম্তি। পরবর্তীতে হয়তো শোধন হয়েছিল। নতুবা, ‘মধুপণী' আমার 
কবিতা ছাপাত না। 

সেদিনই জানতে পারলাম, এই সম্পাদক মশাইটি হলেন আমার ছোটবেলার দিদিমণির 
স্বামী। সাধনাদির সম্পর্কিত হওয়ায় অজিতেশ ভট্টাচার্য সেদিন থেকে আমাদের একান্ত আপন 
অজিতেশদা। আর তার উচ্চকিত সহাসা ঘোষণা-__“মধুপর্ণীর লোক হয়ে যেতে হবে। সাগ্রহে 
হয়ে গেলাম । কোথাকার জ্বল কোথায় গড়াল। উনিশ শ' সাতষট্রিতে নজেঠুর কাছে শোনা 
সেই “অধরা মাধুরী" আমার অতিকিদ্িৎৎ সাহিত্য জীবনে প্রথম দৃশ্যময় অবতরণ করল উনিশ 
শ' চুয়াত্তারে! 

সেই শুরু। সম্পাদকের কথামতো 'মধূপণী'র হয়ে গেছি। আমার কবিতা ছা'পানে বা 
আমার বই-এর আলোচনার মধো৷ আমরা বৃত্তবদ্ধ থাকিনি। মধুপণীর পাতায় পাতায় নতুন- 
পুরানো, খ্যাত-অখ্যাতদের সবরকম লেখা. আল্যেচন' সোৎসাহে পাঠ করেছি একটির পর 
একটি উত্তরবঙ্গের ক্রেলা সংখ্যা মধুপলী প্রকাশ হচ্ছে, তার সঙ্গে উৎকঠ্ঠিত আগ্রহে বুক্ত 
হওয়া--সরল নিঃশ্বাসের মতো ঘটেছে! বারবার ভণ্ক পাঠিয়েছে মধুপলী তার বিভিন্ন 
সাহিত্য-উৎসবে ৷ উনিশ শ" বিরাশি থেকে প্রতিটিতে উপস্থিত হয়েছি রাস্তার কষ্ট, চাকরির 
ছুটির প্রশ্ন, মাথাতেই আসেনি কতক্ষদে এ প্রচলোৎ্সাতে যাব, তার জনা ব্যাকুলতা, লাস্চা 
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আসলে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার এক বনেদী পীঠ বালুরঘাট আর মধুপনী আমাদের কাছে 
এক হয়ে গেছে, কারণও আছ্ছে। বলতে গেলে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক বা সাহিত্যমনস্ক বাক্তিরা 
তো আছেনই, গোটা বালুরঘাটের সব প্রান্তের সুধীজন শ্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে রয়েছেন মধুপনীর 
সঙ্গে। সম্পাদক আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন তার পাতায় পাতায় ডালে ডালে, ফলে 
বালুরঘাটের প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা, অধ্যাপক নির্মলেন্দু তালুকদার আমাদের কাছে হয়ে গেছেন 
প্রিয় মণিদা। প্রথম দেখা থেকেই আপন হুয়ে উঠেছেন অধ্যাপিকা শিবানী রায়, বন্ধুত্ব আর 
শ্রদ্ধায় মেশা সম্পর্কে পেয়েছি কবি দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মৃণাল চক্রবর্তী, কথাশিল্পী 
পীযূষ ভট্টাচার্য কিংবা মধুপণীর এক নীরব রূপকার অধ্যাপক ড. শ্যামলকুমার ঘোষকে । পরম 
শ্রদ্ধেয় কবি মুকুল বসুর স্নেহ সাঘিধ্য পেয়েছি, প্রয়াত গবেষক অধ্যাপক অচিত্ত্য গোস্বামীর 
সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। পরিচয় মধুর হয়েছিল প্রতিভা সরকার, স্বপ্না ঘোষের সঙ্গে। কনিষ্ঠ কবি 
রতন দাস, বিশ্বনাথ লাহা ছাড়াও অশোক সরকার, অভিজিৎ চক্রবর্তী, অমল বসু, সাংবাদিক 
রাছল বাগচী, শবর রায়, কিন্নর রায়-_আরও কতজনকে চিনেছি, জেনেছি। প্রীতি বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়েছি। নাম লিখে ফুরোবে না। তবুও আরও লিখতে হয় কমল সরকার, গোপাল 
লাহা, সুনীল খানের কথা। প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। মধুপণীর সাহিত্য 
উৎসবকে নতুন করে পেয়েছি আমার পুরানো ছাত্র এখন দক্ষিণ দিনাজপুরের বিশিষ্ট বাক্তিত্ব 
মানবেশ চৌধুরীকে । গল্পকার হিসেবেও এখন খ্যাতিমান সে। 

জীবন তো অনেক জলছবির এক যোগফল । সময়ের বৃষ্টিতে তার রঙ ধুয়ে ফিকে হয়ে 
যায়, কিন্তু যেটুকু পাকা আর খাটি রঙ-_তা মোছে কার সাধ্য? এখন আমার মনে ভেসে 
থাকছে মধুপণীকে জড়িয়ে থাকা হাজার হাজার টুকরো টুকরো পাকা রঙের ছবি। মিছিল করে 
আসছে না। নিয়ম শৃক্ধন্না গোছগাছের ধার না ধরে মাঠঘাট ভেঙে তারা আসছে। ঠেলাঠেলি 
করছে একে অন্যকে । সেই ছবিটা প্রয়াত ডাঃ বৃন্দাবন বাগচীর গাড়িতে যাচ্ছি বালুরঘাটে 
'মধুপণী'র উৎসবে । সজল রাস্তায় কেন যেন ভেতর থেকে কবিতা উঠে আসছে। লিখে ফেলে 
শোনালাম গাড়িতেই সবাইকে। আত্রাই-এর ডাক) ছবি লিখছে উৎসবের ফাকে মহাশ্বেতা 
দেবীর সঙ্গে দু-এক পা হাঁটছে দুর্লভ ক্ষণটি। ভগীরথ মিশ্র, কিন্নর রায়, অমর মিত্রদের সঙ্গে 
সাহিত্যআভ্ডা। হঠাৎ করে পা মচকে যাওয়ায় যন্ত্রণাকাতর আমি সাধনাদির স্রেহ শুশ্রাষায়। 
সেখানে বরফ লাগিয়ে আমাকে লজ্জিত বিব্রত আর চিরদিনের জন্য ঝণবন্ধ করে রাখা কবি 
ভাম্বতী রায়চৌধুরীর এক নতুন রূপ। 

মধুপণীর সাহিত্য উৎসবগুলোর বিশাল ব্যাপ্তি, বিপুল আয়োজ্ঞন হাজ্জার মনের প্রাণের 
দার্ভিলিং, ভুলপাইগুড়ি, মালদা. উত্তর-দক্ষিণ দুই দিনাজ্রপুরের সাহিতা সাথীরা এই মুহূর্তে 
আমার মনের ভেতর পটে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠছেন। তারা আমাকে মলে নাই রাখুন। আমি 
তো কোলোনিন তাদের প্রীতি, সখা. মধুর সঙ্গ ভুলতে পারবো না 

ভুলতে পারলো না, মধুপণীর জেলা সংখ্যাগুলোর প্রস্তুতি পর্বে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে মূল 
সম্পাদকের ব্যস্ত ঘোরাঘুরির মাঝর'স্তার রায়গঞ্জে এসে সে বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা 
বুলা আমাদের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে হামার শ্রন্ধেয় আতার্যদেল হরিপ= চক্রবতী, পরম 
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শ্রদ্ধেয় গবেষক আনন্দগোপাল ঘোষ-_সবাই যুক্ত হয়েছেন এইসব সংখ্যায়, সম্পাদনা, লেখা 
সব কিছুতেই। 

এই মধুপনী ৷ উত্তরের প্রতিটি জেলার মর্মস্পন্দন তুলে ধরার প্রচেষ্টায় তার দীর্ঘ পথ চলা । 
তবুও অনেক কাজ হাতে আছে। আরও প্রসারিত দূর দৃরাস্তে তার আগামী পথ। কথা ছিল, 
কথা থাকবেও-_মধুপনীরর সঙ্গে হাটাবো__যতদিন হোক ততদিন । 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা ॥ আট 


আব্রেয়ী পারের মধুপর্ণী 
মিনতি দাশগুপ্ত 


মনের মধ্যে স্মৃতির সমুদ্র উাল-পাথাল করে উঠলে! ৷ বলাই বাহুল্য, সে স্মৃতি নিটোল 
সুখের, নিরবচ্ছিন্র আনন্দের; যে আনন্দ গুশীজ্ঞনের সাহচর্ধে, বালুরঘাটের শ্যামল, উদার 
প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম সীমিত সময়ের জন্য। তার পরে দীর্ঘদিন কেটে গেল. 
প্রায় দুই যুগ; তবু মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা! স্বামীর বদলীর চাকরির সুবাদে 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় ঘোরা হয়েছে। একদিন অফিস থেকে ফিরে কর্তা বললেন, 
“আমার পদোশ্রতি হয়েছে. তবে কলকাতার বাইরে যেতে হবে; উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট। বলা 
বাহুল্য, পরিবারের সদস্যদের মধো দেখা গেল মিশ্র প্রতিক্রিয়া; প্রমোশনের আনন্দ সঙ্গে 
স্থানাস্তরে যাবার উদ্বেগ ও দুঃখ। পৌটলা-পুটলি কাধাছাদা শুরু হল। আমার মলে সংশয়, 
দ্বিধা, কিছুটা নিরানন্দ। কলকাতার সাজানো সংসার, পরিবার-পরিজ্রন সবাইকে ছেড়ে খালি 
দু'জনে এ দূর দেশে: যেতে হল; তজ্রিতজ্লা নিয়ে একদিন গৌড় এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম 
আমার মন ভারাক্রাত্ত; পরিজনের বিচ্ছেদ বেদনার সুঃখ তার ওপর আগামী ঘরকন্নার বিষয়ে 
সংশয় ও অনিশ্চয়তার বোধ । মালদহ স্টেশনে নেমে বালুরথাট থেকে আসা সরকারি গাড়িতে 
চড়ে যাত্রা করা গেল। বর্ষাস্নাত, শ্যামল প্রকৃতি যেন দু'বাহু মেলে আমাদের বুকে টেনে নিল 
ধানের খেত, পুকুর, ফলের বাগান, বাড়িঘর, গঞ্জ. ছোটো নদী, চোখের সামনে দিয়ে হ হু কারে 
পেরিয়ে যাচ্ছে, আমি সুগ্গা, আবিষ্ট। একসময় সরকারি আবাসনে পৌঁছে গেলাম ৷ নতৃন কে 
সংসার গোছানো । দেখে আনন্দ হল, আবাস ঘিরে অনেকখানি জায়গা. কিছু ফল ও ফালেই 
গাছ এখনো আছে; কয়েক মাসের মধ্যেই সে বাগানে আমি অনেক নতুন সংদ্াডি 
করেছিলাম! একটু গুছিয়ে বসেই মনে মনে স্থির করলাম, শুধু দিনগত পাপক্ষয় নয় 
বালুরঘাটের নতুন জীবন প্রবাহে আমাদের ভালোলাগা, ভালোবাসার মাধুরী (মেশাতে হাবে 
বালুরঘাটের নদী, প্রান্তর. ক্লাশয়. বনভূমি অসীম রূপের পশারা সাজিয়ে য়ন 
প্রতিনিয়ত ভরে দিচ্ছে: এবার চাই মানুষের সঙ্গ: সহিতা, সংগীত, নস্ট, সভাসমাাকেশ 
মেলা, বনভোক্তন, নৃত এসবই হচ্ছে মানুনের সঙ্গে মানাদের মিলনের মাধ্যম বিধাতা 
অকৃপল লক্ষি এ মাধামগুলি আমাদের কাছে অফুরন্ত হয়ে ধরা নিয়েছিল আমাদের ম' 
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কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। একদিন বন্ধুবর ভগীরথ মিশ্রের সঙ্গে সধুপনীর সম্পাদক 
অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য এলেন। আলাপ-চারিতার ফাকে ফাকে আমার স্বামী এবং আমি দু'জনেই 
আভাস দিয়েছিলাম আমাদের সাহিত্য প্রীতির । আমাদের সাহিত্যসভার জমায়েতে যোগ দেবার 
ছাড়পত্র পাবার ইঙ্গিত মনে হয় সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আত্রেয়ী নদী দিয়ে কতো 
জ্বল বয়ে গেল। বালুরঘাটের জ্ঞানী-গুণী সমাবেশের একধারে আমরাও ঠাই করে নিলাম। 
প্রথমদিন মধুপনীর সাহিত্যসভায় যোগ দিয়ে আমি যুগপৎ আনন্দিত ও চমকৃত। এমন 
অভিজ্ঞতা আমাদের এর আগে তো হয়নি। সভায় সমাগত কবি, লেখক, আলোচক নিজ নিজ 
রচনা পাঠ করছেন একে একে। পাঠ শেষে সেই রচনা! নিয়ে উপস্থিত সুধীজনের আলোচনা । 
সে আলোচনা যুগপৎ মধুর ও বিরূপ। এ ধরনের সমালোচনার উদ্দেশ্য অচিরেই আমাদের 
কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। লেখক কিংবা কবিকে নিজের নিজ্বের কবিতা কিংবা অন্য 
রচনার ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অবহিত করানো। কিছুদিনের মধ্যেই এ ধরনের সডার 
উপযোগিতা বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের নিজেদের সৃষ্ট 
কর্মেও তার সুফল লক্ষ্য করতে পারলাম। মধুপণী আয়োজিত এ ধরনের সমাবেশগুলোর 
প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই; অকুষ্ঠিতচিন্তে এই স্বীকৃতি যথাস্থানে পেশ করছি। 
মহানগরের ব্যস্ত জীবনের বিরল অবকাশে সাহিতাচর্চা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। বালুরঘাটে 
ফেলে আসা সেই চিস্তামুক্ত, আনন্দোচ্ছল দিনগুলি কবেই হয়ে গেছে অতীত ইতিহাস। তবু 
চেষ্টা করি সুযোগ আহরণ করে কিছু রচনা করতে । লিট্ল ম্যাগাজিনে কখনও সথনও এক- 
আধটা লেখা পাঠাই; পাঠক আনন্দ পেলে অভিনন্দন জানান; সেই আমার পুরস্কার। 
মধূপর্নী সাহিত্য গোষ্ঠীর মাধ্যমে 'আত্রেয়ী', 'বালুরঘাট বার্তা", ‘উদীরণ' ইত্যাদি সাহিত্য 
গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় হল; তারাও আমার রচনা সমাদরে গ্রহণ করেছেন এবং সাদর স্বীকৃতি 
দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, বালুরঘাটের আকাশে-বাতাসে, 
প্রতিটি ধূলিকশায় আনন্দের উপকরণ ছিল ছড়ানো। আমরা প্রতিটি মাধ্যম থেকেই প্রাণভরে 
রস গ্রহণ করেছি। নাটক, সংগীত, আবৃত্তি, লোকনৃত্য, ক্রীড়া, এমনকি মরশুমে বনাভোজন-_ 
কত মাধ্যমেই তিল তিল করে আনন্দসুধা পান করেছি; কোনোদিন ভুলবো না সেসব 
অধুস্মৃতি। মনে পড়ে “বংশীহারী” ডাকবাংলোয় মধূপণী আয়োজিত বনভোজন ও সাহিত্যসভার 
কথা । ধীরে বয়ে যাওয়া ছোট্র নদীটির ধারে সুন্দর বাংলোটি। সারাদিন কতো আনন্দই না হল। 
স্মৃতিচারণ আর দীর্ঘ করবো না। বালুরঘা্টকে আমরা ভুলিনি। বালুরঘাটও আমাদের 
ভোলেনি__একথা জানতে পেরে. 'বাজ্ঞিল বুকে সুখের মাতো ব্যথা'। 
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কিছু স্মৃতি কিন্তু কথা £ নয় 


মধুপর্ণী এবং... 


দেবদাস মণ্ডল 


স্মৃতি সততই সুখের, বিশেষত বালুরঘাটের দিনগুলির স্মৃতি যথাথই সুখস্মৃতি। কর্মসূত্রে 
বালুরঘাটে ছিলুম ১৯৮১-র জুন থেকে ১৯৮৬-র জুলাই পর্যস্ত। তখন বালুরঘাট সাহিত্য 
সংগীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃতিচর্চা, রীতিমতো জমজমাট। জেলাশাসক 
সুখবিলাস বর্মা শিল্পী মানুষ, ভাওয়াইয়া গানের বেতারশিল্পী, সুগায়ক, অতিরিক্ত হেল! শাসক 
অসিত দাশগুপ্ত, কবি ও প্রাবন্ধিক, বিদঞ্ধ পণ্ডিত মানুষ। বালুরঘাট থেকে নিয়মিত প্রকাশিত 
হচ্ছে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা। মধুপলী তাদের মধ্যে অন্যতম । বালুরঘাট কালেক্টরেটে 
আমাদের সহকর্মী বন্ধু ভগীরথ মিশ্র গল্পলেখক হিসেবে সকলের নজর কেড়েছিল। মধুপ্নী 
দিয়েই তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত বালুরঘাটের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতো ভগীরথের গল্প । 
এখন তো ভগীরথ রীতিমতো খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও গুপন্যাসিক। 

ভগীরথের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য ও তার 
মানসপুত্রী মধুপণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল এবং সেই পরিচয় থেকে ক্রমশ এক 
অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বালুরঘাট কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক 
কালিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন আমার স্কুলের মাস্টারমশাই। বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক 
আবাসনে মধুপনী সম্পাদক অজিতেশবাবু ছিলেন কালিদাস স্যারের প্রতিবেশী । স্যারের কাছে 
মাঝে মাঝেই যেতুম পুরানো সম্পর্কের টানে তার স্নেহের আকর্ষণে । অজ্সিতেশবাবুর সঙ্গেও 
ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, মধুপণীর সঙ্গেও জানাশোনা হয়ে গেল স্বাভাবিকভাবে। সেই 
জানাশোনা থেকে আরো কত কি যে পেলাম আমার জীবনে । সে সব পরম প্রাপ্তির মতো 
সঞ্চয় হয়ে আছে। বালুরঘাটের অনুকূল নরম আবহাওয়ায় অজিতেশবাবুর সযত্র লালন- 
পালনে মধুপনী তখন বেশ নজরকাড়া-_-পনেরো-যোল বছরের উত্তিস্র যৌবনা মধূপণীর অঙ্গ 
থেকে রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। তাকে ঘিরে অনেক প্তানী-গুণী রসিকজ্ঞনের ভিড়, নানা 
জায়গায় সাহিত্য সভায় মধুপণীকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্ডলে মধূপণী এক উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু নধপর্ীর সম্পাদক নন. মধুপর্লীকে কেন্দ্র করে 
উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় মধুপণী এবং আরো অনেক ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও আলোচনা 
লেখালেখির সুযোগ হালো আমার) বা আমি জাগে কখনো কোনোদিন ভাবতেও পারিনি. 

মধূপলীর অলুরাশী নানাজ্ঞনের বাসায় মাকে: মনে সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হতে' আমাদের 
খাদিমপুর আবাসনের এ/৪ ফ্ল্যাটে স্যহিত্যসভার অন্দর লা’চেছিল একদিন । কালিলাস অভ্র 
অজ্জিতেশবাবু, অসিত দাশগুপ্ত, মিনতি সম্শওুপ্ত, প্রতিভ' রাহ: (সরকার), তৃপ্তি বাল্নোপা ধায়, 
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স্বপন চট্টোপাধ্যায়, রতন দাস, গৌরীশংকর দে প্রমুখ বালুরঘা্টের শুশীজ্জন সমবেত 
হয়েছিলেন গল্স-কবিতা-গান সব নিয়ে এক আনন্দমেলা বসেছিল আমাদের ঘরে। এ সবই 
সম্ভব হয়েছিল মধুপণীর প্রাণপুরুষ অজ্ঞিতেশবাবুর ইচ্ছা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় । 

বালুরঘাটে অজিতেশবাবুর শিবতলী কমপ্লেক্সের নতুন বাড়িতে, এ. ডি, এম. অসিত 
দাশগুপ্তর বাংলোয়, পরিতোষ রায়ের বাসায় মাঝে মাঝেই ঘরোয়া সাহিত্যসভা বসতো । এক 
দোলবাত্রার রাঙা! দিনে আমাদের খাদিমপুর আবাসনের আমবাগালে বসস্তোসব অনুষ্ঠান 
হয়েছিল। অক্ছিতেশবাবু, প্রতিভা, প্রতিভার বোন প্রভাতী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাড়িতে 
প্রতিভার গান__'ডেকেছেন প্রিয়তম" __ আজও মনে পড়ে। 

অভ্রিতেশবাবুর আহানে ওঁর সঙ্গে কত সাহিতাসভা, গল্প, কবিতা ও গানের আসরে বসার 
সুযোগ হয়েছে আমার। গান নিয়ে কোনো সাধনা করিনি, কী যে ছাতা গান গাই আমার 
“অশিক্ষিত পটুত্ব' নিয়ে। তবু সে গানের জন্যই কত আদর পেয়েছি কতজনের কাছে ভাবলে 
আমার বড়ো বিস্ময় লাগে। “মধুপণী উৎসব’ ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বালুরঘাট 
নাট্যমন্দিরে। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অনেক অতিথি এসেছিলেন নানা জায়গা থেকে। 
দু'বেলা পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া, আর নাট্যমন্দিরের মঞ্চে কত গুশীজনের সমাগম, 
আলোচনাসভা, গল্প, ব্রবিতাপাঠের আসর বসেছিল। অমলেম্দুবিকাশ করচৌধুরী, কবিতা 
সিংহ, ড বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, জ্যোতম্গাকুমার সেন, ঘাষিণ মিত্র, স্ররজ্িৎ বাগচী, হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা গুণীজন বিভিন্নভাবে অংশ নিয়েছিলেন সেই উৎসবে। সন্ধ্যায় 
গানের আসরে আমার দুই মেয়ে পিয়ালী ও কাকলি তাদের কচি গলায় গান শুনিয়েছিল 
আমিও গান গেয়েছিলুম। এসব সুখস্মৃতি কি কখনো ভোলা যায়? প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রণব 
চক্রবর্তী প্রভৃতি বালুরঘাটের নামকরা গায়করা যে মঞ্চে গান গাইছেন সেখানে আমিও গাইছি 
আমার মেয়ে দু'টিও দাপটের সঙ্গে গাইছে__এ সবই সম্ভব হয়েছিল মধুপনী সম্পাদকের 
উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এবং অবশ্যই মধুপণীর সুবাদে। 

বালুরঘাট ছাড়িয়ে রায়গঞ্জ, ইসলামপুর ও শিলিগুড়িতেও অনেক ঘুরেছি অজিতেশবাবুর 
সঙ্গে। ওখানকার কবি লেখক ও পত্রিকা সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। 
গান শুনিয়েছি, কবিতা পড়েছি ওখানকার সাহিত্য ও সংগীত সভায়-__পারস্পরিক যোগাযোগ 
ও ভাব বিনিময় আদান-প্রদানের মধুর অবকাশে আনন্দ ও সমৃদ্ধি লাভ করেছি। এ সবই লাভ 
হয়েছিল মধুপণী ও অজিতেশবাবুর সৌজন্যে। 

এ সব কথা ২০/২৫ বছর আগের কথা, তবু যেন মনে হয় এই তো সেদিন, আক্রও সব 
ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে । আমার অনেক নতুন পাওয়া ও না পাওয়ার 
মাঝখানে পুরানো তবু চির নতুন মধুপনীর কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। ভুলতে 
চাইলেও ভোলা যায় না। 
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কিছু স্মৃতি কিছু কথা £ দশ 


মধুপর্ণী মানে 


প্রতিভা সরকার 


মধূপণী মানে কি? মণুক্ষরা পাতা? সে পাতার শিরদাীড়া চুইয়ে মধু ঝরে ফোটা ফোটা? 
স্মৃতির মধু? একটি তেইশ বছরের হাসিখুশি মেয়েকে প্রশ্ন করি। সেই মেয়ের অনেকগুলো 
সোনার দিন ছড়ানো আছে মধুপরীর পাতায়, প্রচ্ছদে, আত্রেয়ীর ঢেউয়ে আর বালুরঘাটের 
অনস্ত নীল নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশে। আমার কাছে তার অথবা মধূপণী কারোরই বয়স 
বাড়ে না। বরং সেই মেয়েটি এবং মধূপণী কখন যেন সমার্থক হয়ে উঠতে থাকে। কারণ তার 
কাছে তো মধুপণীর অবয়ব গড়ে উঠেছে কিছু প্রিয় মানুষ আর আপাততুচ্ছ অথচ আনন্দময় 
কিছু ঘটনার সমষ্টিতে। মধুপণী মানে তো অজ্ধিতেশদা, শিবতলী কমপ্লেক্সে পৌঁছবার সেই 
একটু উঁচু এবড়ো-খেবড়ে! রাস্তা; মধূপণী মালে অফুরস্ত সাহিত্যসভা, আর সাধনবৌদির 
হাতের খিচুড়ি । মধুপণী তাকে মিলিয়েছে তার প্রিয় মানুষী শিবানীর সঙ্গে আর জড়িয়ে আছে 
সে মেয়েটির জীবনের সব বড়ো ঘটনাগুলির সঙ্গে। 

সাহিত্যসভাগুলোতে সেসময় বালুরঘাটের সমস্ত সাহিত্যমনঙ্ক মানুষের উপস্থিতি লক্ষা 
করা যেত। কেউ কেউ বদঙ্গী হয়ে গেলেও তাদের জায়গ৷ ভরিয়ে দিতেন নবাগতেরা। অক্লান্ত 
পরিশ্রতী সম্পাদক অজত্র ছুটোছুটি করতেন এগুলোকে সংগঠিত করতে, উৎসাহ দিতে নব্য 
লেখকদের, আর উত্তরসূরী তৈরি করতে। শেষটি ছাড়া আর সবেতেই তিনি সফল। এইরকম 
সাহিত্যসভাতেই প্রথম শুনি অভিজ্ঞিৎ সেন, ভশীরথ মিশ্রের গল্প। প্রধীরবাবুর প্রবন্ধের দ্যুতি, 
মুকুলবাবুর কবিতা-_-সবকিছুর সঙ্গেই আলাপ করিয়েছিল মধুপণী। মেয়েটি সাগ্রহে পড়তো 
মধূপণীর সব সংখ্যা, চেষ্টা করতো মধুপণীর যোগ) গল্প লিখতে। খুব গর্বিত হয়েছিল সেই 
তরুণী যখন মধূপণীতে ছাপা তার একটি গল্প উত্তরবঙ্গের ছোটোগল্প সংকলনে ঠাই পায়। তার 
লেখা গল্পের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু যে ক'টি সে লিখেছে, তার প্রত্যেকটিই মধুপর্ণীর ক্রনাই 
লেখা, মধুপণীকে ছেড়ে আসায় গল্পও তাকে পরিত্যাগ করে চিরদিনের মতো। তবু তো সে 
ভালো পাঠক চিরকালই । তাই গো্রাসে পড়ে ফেলে ডাকে আসা মধুপরণীর সব সংখ্যাগশুলিকে ৷ 
উত্তরবঙ্গের এক একটি জেলাকে নিয়ে লেখা এক একটি সংখ্যা। যেন সোনার খনি। মধুপলী 
চিরকালই তাই। কত আশ্চর্য সুন্দর কবিতা, কত হৃদয়ে অনুরণন তোলা গল্প, কত দ্ধ 
সাহিত্য সমালোচনা, চমকপ্রদ কাবানাটিকা আর গস্তীর প্রবন্ধ--সবই তো নধৃপলীর 
অলংকার । সালক্কারা কন্যা বিসর্জনের পর একটি মন বাড়াই শুন্য, বড়োই ভারাক্রান্ত হায়ে 
যাবে জানি। 
ছিল না তার সবাইকে মিলিয়েছেন তিনি, অনবরত জড়িয়ে নিতে চেয়েছেন নধুপলী আজে 
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কিন্তু অনেক মহতী চেষ্টার মতো এ চেষ্টাও ফলবতী হ'ল না। এ লক্জ্ঞা তার নয়, আমাদের 
আমরা যারা সৎ সাহিত্যের অনুকূলে । তাই নিজের আত্মক্রাকে পরম মমতায় বিদায় জানাতে 
তিনি বাধ্য হলেন । আমাকেও বিদায় জানাতে বাধ্য করলেন সেই তরুণীকে যাকে আমি গচ্ছিত 
রেখে এসেছিলাম মধুপনীর কাছে। মধুপলী নেই মানে সেই মধুক্ষরা দিনগুলিতে নেই। 
মধুপণীহীন ভ্রীবন এখন অর্ধেক জীবন! 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা £ এগারো 


মধুপর্ণী পরিবার 


প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় 


“মধুপণী'র সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় দেড় দশক । পরিচয়েই জেনেছিলাম তার আবির্ভাব 
লগ্নের ইতিহাস। সাহিত্য সমাজের উপাদান চর্চা আমার পেশা হয়ে না উঠলেও নেশা তো 
বটেই। আর তাই পরিচয় মুহূর্তেই মনে হয়েছিল আরো ২৫টা বছর পিছিয়ে আছি “মধুপণী"র 
সঙ্গে তাল মেলাতে ৷ আকাশবাণীর কর্মী হিসেবে সাহিত্য পত্রিকা, কথিকা, আলোচনা ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার নিয়ে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে যোগ দিলাম ১৯৯০-তে | সহকর্মী হিসেবে 
পেলাম অগ্রজ প্রত্ীম কবি বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় বা দেবুদাকে, আর ওঁর ঘরেই পরিচয় হলো 
নাতিদীর্ঘ, গৌরবর্পের খঞ্জু চেহারার মানুষটির সঙ্গে। জানলাম 'মধূপনী'র যাত্রার কাণ্ডারী 
অজ্জিতেশ ভট্রাচার্যকে ৷ লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত হননি, এমন সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙালির 
সংব্যা এখানকার মতো ক্ষীয়মান ছিল না, ৯০-এর দশক পর্যস্তও। আমারও দিল্লিতে 
পড়াশুনার ফাকে নিয়মিত লিট্ল ম্যাগাজিনের সঙ্গে পরিচয় ছিল এবং এই আন্দোলনের কী 
হিসেবে দায়বদ্ধতার সঙ্গে আর্থিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কষ্টের বিষয়ও জানা ছিল। 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কেমন করে এই দায়ভার অক্লেশে 
বহন করে সযত্বে বাচিয়ে চলেছেন “মধুপণীকে এতো দীর্ঘ সময় ধরে। 

প্রথম পরিচয়ের আলাপচারিতায় বুঝে নিয়েছিলাম এই মানুষটির অদম] অত্যুতৎসাহের 
কথা। এরপর থেকে প্রায় নিরবিচ্ছিত্রভাবে 'মধূপণী' পত্রিকা পেয়েছি ১৯৯৬ সাল পর্যস্ত। 

১৪০০ বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে দুনিয়াজোড়া সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ভয়াল 
সম্ভাবনার কথার মধ্য দিয়ে সম্পাদক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। লিখেছিলেন-_ 
ওঁতিহোর প্রতি খুঁদাসিন্য, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অবহেলা, চিন্তার অগভীরতা, চটুল- 
চটকদারীর প্রতি অতলান্তিক আকর্ষণের কথা । এই আশংকা অমূলক ছিল না। ১৯৯৭ থেকেই 
পত্রিক্য তার নিয়মিত যাত্রার পথে হোঁচট খেয়েছে ' ১৪০৫-এর শারদ সংখা" প্রকাশের মধ্যে 
অধুপর্নী তার চলমা'নতা খানিকটা অর্ভন করে ফেলেছিল। সম্পাদক লিখলেন ৩২ বছরে 
পদার্পিত লিটুল ম্যাগাজিনের স্বাভাবিক নূর্বলতার কথা! বন্ধ হয়ে যাবার কন্টকাকীর্ণ 
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সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে পত্রিকা প্রকাশের আবেগের কথা। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার 
বাণিজ্ঞামুধী লব্ূচিত্ততা, রাজনৈতিক দুর্বত্তায়ন, ভ্রাতিবৈরিতা ইত্যাদি অপঘাতের পরিমণ্ডলেও 
সংস্কৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার আবাহন নিঃসন্দেহে মধুপনীর পাথেয় হয়ে রইল। 

বাংল! সাাহিত্যযাত্রায় “মধুপর্ণী' শুধু একটি ছোটো পত্রিকা নয়, 'মধু' ও 'পর্ণ' শব্দ দুটির 
একাস্ত মেজ্বন্ধন ঘটিয়েছেন মধুপর্নী পরিবার ॥ এই পরিবারের যাত্রা শুরু হয়েছিল অবিভক্ত 
পশ্চিম দিনাজপুরের কয়েকজন উদ্যমী মানুবের প্রচেষ্টায়_-১৯৬৫-র অক্টোবর মাসে । ডঃ 
সুধীরকুমার করণ, কমলেম্দু চক্রবর্তী, অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমলাংশু সেনগুপ্ত, রাধামোহন 
মহান্তের উদামে পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত 
“মধূপনী'র উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাবা, সাহিত্য ও সংস্কতিচর্চার রূপরেখা 
জবনমানসে উম্মোচন। প্রচেষ্টার সাফলোই “মধুপনী'র উত্তরণ ঘটল বৃহত্তর ক্ষেত্রে। এবং 
অচিরেই তার উপস্থিতি সাহিত্যের প্রাপকেন্্র কলকাতাতে পোছেছিল। সাফল্যের সাথে সাথে 
পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল বিশেষ বিশেষ আলোচনাচক্র যাতে অংশ 
নিয়েছিলেন চারুচন্দ্র সান্যাল, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ড. অজ্ঞিতকুমার 
ঘোব, ড. হরপ্রসাদ মিত্র প্রমূখ। 

১৯৬৯-এ ডঃ সুধীর করণ চলে যান। আবির্ভাব লৃগ্পের চারবছরের মধ্যে সন্কটাকীর্ণ 
“মধুপণী'র দায়িত্বভার তুলে নেন অজিতেশ ভট্টাচার্য। সম্পূর্ণ নতুন ভাবনায় জারিত হলো 
মধুপণী। শাখা-প্রশাখা বিস্বৃত হলো সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। উদ্দেশ্য শুধু অবহেলিত উত্তরবঙ্গীয় 
ভাবনা নয়, বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংস্কৃতি মনস্কতার সঙ্গে সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের একটা মেলবন্ধন ঘটানো । একই সঙ্গে প্রচেষ্টা ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের, মূল্যায়ন 
তা পাঠকসমাজে তুলে ধরা । ফলস্বরূপ প্রকাশিত হলো রামমোহন, মধুসূদন, শরৎচন্্র স্মারক 
সংখ্যা, নাট্যকার মন্মথ রায় সংবর্ধনা সংখ্যা। ১৯৭৭- উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৮১-তে ক্ষুদ্র 
পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯০. রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা 
১৯৯৩। 


ইতিমধ্ো উদ্যম নেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গের ছ'টি ক্রেলা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধ সংকলন 
সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা। প্রামাণিক কাজ হিসেবে সংখ্যাটি যুগান্তর, আনন্দবাজ্ঞার ইত্যাদি 
পত্রিকাতেও যথেষ্ট সমাদূত। আরো একটি পালক সংযোজন ১৯৭৮-এ উত্তরবঙ্গ গল্প সংখ্যা । 
সমরেশ মজুমদার, দেবেশ রায়ের মতো উত্তর বাংলার গল্পকারদের নিয়ে ২৭টি গল্পে সমৃদ্ধ 
এই সংখ্যাটিকে গল্প-পিপাসু পাঠকের মনে থাকবে; এসব কর্মকাণ্ডে উত্তরবঙ্গের বুদ্ধিজীবী 
মানুষদের মনে সঞ্চারিত হলো প্রত্যাশা । উত্তরবঙ্গ বিশবিদ্যালয়ের ইতিহাস. বাংলা, 
সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষাবিদ্দের পরামর্শে মধুপর্ীর উদ্যমে নবতম 
সংযোজন উত্তরবঙ্গের তৎকালীন ৫টি ক্রেলাকে নিয়ে বিশেষ ভেলা সংখা? এ পর্যায়ে প্রথম 
প্রয়াস মালদা ক্রেলা সংখ্যা, তারপর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিমদিনাজপুর ও সবশেষে 
দার্জিলিং সংখ্যা। এই দুরূহ ও জটিল কাজ্তটির সচল বূপায়ণের কাশ্ডারী সেই অভ্ভিতেশ 
ভট্টাচার্য । একা এবং অনেকজন মানুষকে একই সূতে বেধে এই পর্বত প্রমাণ কাজটি সম্পন্ন 


মধুপশী-২১ মধূপণ্জী ৪০তম বর্ষপৃত্তি বিশ্বে সংখ্যা-২০০৫/ ৩২১ 


করলেন। এই জেলা সংখ্যাগুলি, আর্থ-সামাজিক রাজ্রনৈতিক ও সামগ্রিক সাংস্কৃতিক 
বাতায়ন যা পরবর্তী প্রদ্শ্মের গবেষক ও তথ্যানুরাগী মানুষের কাছে আকর গ্রন্থ হিসেবেই 
সমাদৃত হবে। মধুপনীর প্রত্যাশিত শিরোপা মিলল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকাটিকে 
reference journal হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 

এমন মহৎ কাণ্ডের অস্তরালের কথাগুলি অজ্ঞানা থেকে যায়। এমন সুকলেবর গুরুভার 
সংখ্যা প্রকাশনার হ্যাপা অনেক। প্রকাশক ছাড়া এমন আর্থিক শুরুদায়িত্ব নেবার মতো 
অবস্থানে ছিল ন! “মধূপনী' পরিষদ। স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদক অপরিসীম ধৈর্য, স্বৈর্য ও 
পরিশীলিত উদ্যমে 'গ্রস্থভারতী'কে রাজী করাতে পেরেছিলেন প্রকাশনার জন্য। 
ব্যক্তিগতভাবে খানিকটা আর্থিক দায় মেনে নিয়েছিলেন মধুপণীর সম্পাদক এবং অন্য 
সদস্যরা । আর গ্রস্থভারতীও এগিয়ে এসেছিল আরো দু'পা। সেদিনের প্রস্থ ভারতী আজ 
“পুনশ্চ' প্রকাশনা নামে খ্যাত। প্রকাশক ছাড়াও বিজ্ঞাপন জোগাড় সেও যথেষ্ট ক্রেশসাধ] 
ব্যাপার । সময় এবং বয়সকে জয় করার অদম্য উদ্যয়ী এই মানুষটির স্বাস্থ্য জানান দিচ্ছিল 
প্রাকৃতিক বৈকল্যের কথা। ১৯৯৭ থেকে মধূপণীর প্রকাশনা অনিয়মিত হতে থাকে। 
এতৎসত্বেও ২০০০ সালে প্রকাশিত হলো বাছাই গল্প সংকলন। ২০০৩-এ প্রকাশিত “আত্ম 
স্বৃতিতে উত্তরবঙ্গ'। 

চল্লিশ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ যে কোনো ক্ষুদ্র পত্রিকার কাছে ঈর্ষণীয় এই সুদীর্ঘ যাত্রা 
চারটি মৃলমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। ১) বড়ো বাণিজ্যিক পণ্যসাহিত্য পত্রিকার বিরোধিতা ২) 
সম্ভাবনাময় কবি লেখকদের লেখা ছাপানোর ব্যাপারে উৎসাহ ৩) সুস্থ পাঠক রুচির মাধ্যম 
হওয়া ৪) উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি-স্থাপত্য ইত্যাদির সম্পর্কে তথ্য 
পুনরুদ্ধার ও প্রচার। ফলে “মধুপণী"র আনুষ্ঠানিক যাত্রা “সাহিত্য পত্রিকা' রূপে হলেও একটি 
সফল গবেবণাধর্মী পত্রিকায় উত্তরণ ঘটেছে পত্রিকাটির। 

সাহিত্য যাত্রায় প্রধান প্রতিবন্ধকতা আর্থিক যোগান। আজীবন চাদা, কিছুটা পত্রিকা বিক্রি, 
বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছাড়া সফল সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত উদ্যোগ পত্রিকাটিকে 
দীর্ঘজীবী করেছে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্র পত্রিকার উৎসাহী 
প্রজন্মের কাছে এ এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ । এমন দুরূহ কর্মের প্রেরণা মন্ত্রটি কি এ নিয়ে প্রশ্ন 
করাতে নধূপণীর প্রবীণ সম্পাদকের ছোট্ট উত্তর__উত্তরবঙ্গকে বেশি করে জানানো শুধু নয় 
সমগ্র উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক, প্রান্তিক লোককণথা, সাহিত্য ও ইতিহাসের উপাদানে অতীত 
চালচিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞান মধুপণী। এ জন্য যে বাড়তি উদ্যম ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের 
প্রয়োজন প্রকৃতিদত্ত প্রেরণায় তা তিনি বাস্তবায়িত করতে পেরেছেল। কিন্তু অক্তিতেশবাবু 
স্বাস্থ্যের কারণে শ্থ হয়ে পড়ছেন. মনের জোর শরীরের সঙ্গে বেতাল ঘটাচ্ছে। তাই মধুপণী 
বন্ধ হবার নূখে। নবীব প্রল্রন্ম এই স্রোতধারাকে সন্ধীব রাখবে, এই প্রত্যাশা। 
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কিছু স্মৃতি কিছু কথা ২ বারো 


মধুপর্ণীর দায় 
সমীর ভট্টাচার্য 


অধুপনী'র চল্লিশ বছর অতিক্রমণ এক যুগান্তকারী ভূমিকা হিসেবে বাংলা সাহিতোর 
ইতিহাসে স্থান পাবে কি না জ্ঞানি না, কিন্তু ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী 
চরিত্রের অধিকারীরূপে মধুপর্ীর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। ক্ষুদ্র পত্র- 
পত্রিকার উত্তব ও বিলীনের মাঝে ক্ষণস্থায়ী বিচরণের বিপরীতে মধুপনীর এই দীর্ঘ পথ- 
পরিক্রমণের ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব মধুপরীর বর্তমান সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের প্রাপ্য, 
এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। 

কিন্তু সন্দেহ তৈরি হয় এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রশ্মে। যে নিষ্ঠা একটি ক্ষুদ্র 
পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার শুধু নয়, তার বিকাশ ঘটানো এবং বাংলা সাহিত্যে অবদান সৃষ্টি 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সেই নিষ্ঠার অভাব আজ্মকাল লক্ষ্য করা যায়। একটি বিষয় এখানে 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ক্ষুদ্র পত্রিকা পরিচালনা এমনই একটি কাজ যা নিজেকে 
পাদপ্রদীপের আলোতে আনে না কিন্তু অন্যকে সেই আলোতে নিয়ে আসে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
পত্রিকা পরিচালনায় আত্মত্যাগের ভাবাদর্শ দ্বারা উদ্ধুদ্ধ না হতে পারলে সেই নিষ্ঠা তৈরি হতে 
পারে না। পরবর্তী প্রজন্ম সেই নিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত হয়। আপাতত মধুপণীর অতীত স্মৃতি 
রোমস্থনেই সন্তাষ্টি বিধান করাই শ্রেয়। 

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার বিশেষ বিশেষ কাজ যে মহাফেজ্খানার দলিলে পরিণত হতে পারে 
মধুপণী তা প্রমাণ করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনার কাজ মধুপণী 
অনেকদিন ধরেই ক'রে এসেছে। এরকমই এক বিশেষ কাজের কৃতিত্ব মধুপণী অর্জন করেছে 
উত্তরবঙ্গের তদানীত্তন ৫টি জেলার পৃথক পৃথক জেলা সংখ্যা প্রকাশ ক'রে। আন্তও সেই 
সংখ্যাগুলির চাহিদা শেষ হয়নি। প্রতিটি জেলার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার দায়িত্ব সেই জেলারই কোনো 
মধুপণী-প্রেমী বিদগ্ধ ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মধুপণীর সম্পাদকের 
সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় যা সংখ্যাগুলির প্রকাশনাকে নিশ্চিত করেছিল। অনুরূপভাবে, 
আমিও জ্ঞড়িয়ে পড়েছিলাম সম্পাদক মহাশয়ের জ্ঞালে তদানীন্তন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা 
সংখ্যা প্রকাশনার সময়ে। 

আমার সঙ্গে মধূপণী ও তার সম্পাদকের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । জেলার অন্যানা ক্ষুত্র পত্র- 
পত্রিকায় লেখার সাথে সাথে মধুপনীতেও মাঝে মধ্যে লিখতে হয়েছে। আমি পেশাদারী বা 
প্রতিষ্ঠিত. লেখক নই যে. মধুপলীরি সম্পাদক আমার উপর ভর করলেন পশ্চিম দিনাজপূর 
বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনার সাথে আমাকেও যুক্ত করতে। আমি মুলত একজ্তন 


অধুপর্সী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩২৩ 


সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সামাজিক আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্ী। 
স্বাভাবিকভাবেই আমার সমস্ত সময়টা ব্যয় হয় সেই কাজেই। কিন্তু আমার কাছে বিস্ময় এটাই 
যে, সেই সময়ের মধ্যে মধূপণীর সম্পাদক অজিতেশদা অক্রেশে ভাগ বসিয়ে দিলেন কীভাবে? 
আমার অন্যান] কাজকর্মের কোনো ক্ষতি না ক'রেও এভাবে সময় চুরি করার পটুতাও 
মধুপণীর সম্পাদক অর্জন করেছেন। জানি না তাঁকে সময়চোর হিসেবে অভিহিত করাটা 
শালীনতাকে অতিক্রম করবে কি না? কোনো অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির খাওয়ার সময়ে গল্প করতে 
অনেকেই বিব্রতবোধ করবেন কিন্তু মধূপনী সম্পাদকের সে বালাই নেই। তিনি স্বচ্ছন্দে তার 
প্রয়োজনের বাক্তিটির খাওয়ার সময়ে তাঁর কাছে বসেই দরকারি গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা সেরে 
ফেলেন। আমার অন্যান্য ব্যস্ততার মর্যাদা দিয়ে তিনি এভাবেই আমাকে ব্যবহার করেছেন। 
সময় চুরির অভিনব কৌশলও শেখার আছে তার কাছে। 

এহেন সম্পাদকমশাই আমাকে তার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যার সম্পাদনার ও 
প্রকাশনার বিভিন্ন কাজে পরিপূর্ণ ব্যবহার ক'রে যে উপহার অনুসদ্ধিৎসু মানুবের কাছে তুলে 
দিয়েছেন তার তুলনা নেই। সময়মতো কাজটা না করলে এরকম একটি উপহার থেকে সকলে 
বঞ্চিত হ'ত, কারণ পরবর্তীকালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে। স্বভাবতই 
ইতিহাসের প্রয়োজন ছাড়া পশ্চিম দিনাজপুরের সমাজচিত্র, অর্থচিত্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি, 
ইতিহাস ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সম্ভব হ'ত না, কারণ দ্বি-খণ্ডিত জেলার আর সে দায় থাকে 
না। মধুপর্ণীর সম্পাদকের এই সময়োচিত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জ্ঞানানোর অপেক্ষা রাখে না। 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা তেরো 
মধুপণ্ণী এক দীর্ঘ যাত্রা 


১৯৯৫ সালের মার্চ-এর এক হিমেল ভোরে আমি পা রাখলাম বালুরঘাটে। অবশ্যই 
আমার চাকরির প্রথম পোস্টিংয়ের সূত্রে । কলকাতায় তখন যথেষ্ট গরম। তাই অচেনা ঠাণ্ডাটা 
ভীষণ ভালো লেগে গেল। পিসতুতো দিদির বিয়ে হয়েছে বালুরঘাটে। এই তথ্যুকু ছাড়া 
বালুরঘাট সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ শূন্য । তার ইতিহাস, ভূগোল কিছুই জানি না, 
জ্ঞানার কোনো প্রয়োজনও পড়েনি। তাই কলকাতা ছেড়ে__অর্থাৎ বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বিরাট 
বন্ধুবাহিনী, কফি হাউস. নন্দন ছেড়ে এ নির্বাসন যাত্রা এক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই মনে 
হয়নি। যাওয়ার কয়েকদিন আগে সন্দীপদার লিটল ম্যাগজিন লাইব্রেরিতে বাসে সেই দুঃখের 
কথাটা তুলতেই সন্দীপদা বললেন, বালুরঘাট আরে ও তো মধূপলী, অজিতেশদার জায়গা! 

মধুপী নামটা শোনা ছিল। সেটা বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত হয় শুনে একটা আব্ছা ভরসা 
পাওয়া গেল : প্রথম দর্শনেই বালুরঘাট শহরটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল। তখন একলাটি_ 





বালুরঘাট রেল প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি ছাড়া বালুরঘাট তো দূরঅজূ. সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর 
জেলাতেই ট্রেনের কোনো চিহ্ন নেই। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে শুধু বাস সার্ভিস। তাই 
সীমান্তবৰ্তী এই ছোট্ট শহরটা যেন নিজেকে নিয়েই নিঝুম হয়ে আছে। অফিস ও থাকার 
জায়গা গুছিয়ে তৃতীয়দিলেই ঠিকানা সম্বল করে পৌঁছে গেলাম মধূপনী সম্পাদক অজিতেশ 
ভট্াচার্যের বাড়ি। 

আমি মবুপর্নী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম কীভাবে, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হলান 
কীভাবে তা আজ ঠিকভাবে বলতে পারবো না, আর এই দশ বছর বাদে অর্থাৎ মাত্র সাড়ে 
তিন বছর বালুরঘাট জীবন কাটিয়ে কলকাতায় থিতু হওয়া আমি, এখনও কীভাবে মধুপণী 
পত্রিকার লোক হয়েই থেকে গেছি, সেটা বোঝানোও বেশ জটিল। স্বভাবতই কলকাতায় বসে 
আমি মধুপনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বললে অনেকেই বেশ অবাক হন। এই লেখাটি হয়তো 
তারই উত্তর দেওয়ার একটা চেষ্টা, হয়তো সেটা নিজেকেও। মধুপর্নী আমার কাছে শুধু একটি 
লিটল ম্যাগাজিন নয়, শুধুমাত্র একটি সাহিত্যচর্চার মাধ্যম নয়, এই সমস্ত কিছুকে ধারণ করে, 
এই সমস্ত কিছুকে পেরিয়ে মধূপণী আসলে এক দীর্ঘ যাত্রা! আমার ভালো লাগে এই ভেবে 
যে তার এই যাত্রাপথে আমিও তার এক সহ্যাত্রী। তাই মধূপনী মানেই প্রধান সম্পাদক 
অজিতেশ ভট্টাচার্য বা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কয়েকজ্রন এভাবে আমি ঠিক ভাবতে পারছি 
না। অসংখ্য মানুষের এক সংঘবদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার' এক প্রবহমান ধারার নাম মধূপণী। 
উত্তরবঙ্গ তো বটেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তার কর্মপ্রয়াস এক এ্রতিহাসিক শুরুত্বের দাবী রাখে 
বলে আমার বিশ্বাস। টুকরো টুকরো অনেক সাধারণ ঘটনার ভেতর দিয়েই আমি এই . 
উপলন্ধিতে পৌঁছেছি। মনে আছে সম্পাদকের টেবিলে চিঠি এসেছে। খুললাম, জলপাইগুড়ি 
থেকে একটি মেয়ে চিঠিটি লিখেছে। সমস্ত চিঠি জুড়ে তার উচ্ছাস, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা 
" ঈধুপী পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হয়েছে বলে। একটি লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা ছাপার 
জনা কারো এতো আনন্দ হতে পারে তা আমার ভ্ঞানা ছিল না। আসলে অজানা ছিল অনেক 
কিছুই এবং ভুলগুলিও ভেঙে যাচ্ছিল দ্রুত। মনে আছে এ কবিতাটি ছাপা হওয়ার ব্যাপারে 
আমার একটি আপত্তি ছিল কবিতাটির মান নিয়ে। আসলে একটি লিট্ল ম্যাগাজিন ঠিক কী 
কাজ করতে পারে, কী সে পারে না। কী তার দায়বদ্ধতা। কোথায়ই বা তার সীমা বা 
সীমাবন্ধতা। এই সমস্ত বিষয়গুলি ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল আমার কাছে। 

একবার একটি সাধারণ সংখ্যা বের হবে- মাত্র চার ফর্মার ক্ষীণকায় চেহারা । আমি জ্ছেদ 
ধরলাম একজনের একটি দীর্ঘ গল্প ছাপাতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল এর একটি গল্পের 
জন্য জায়গা লাগবে দৃ'ফর্মার মতো। অজিতেশদা আপত্তি করলেন এতো বাড়ো গল্প অনা 
(কোনো বড়ো সংখ্যায় দেওয়াই ভালো, কেননা এর ফলে এই সংখ্যায় শুধু আনেক কিছু ছোটো 
লেখা বাদ চলে যাবে তাই নয়, সংখ্যাটা ঠিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারাবে না। আমি 
বললাম, ও সব বাদ দিন। গল্পটি যখন ভালো ও আমাদের সবার মনোনীত হয়েছে তখন সেটা 
ছাপানোটাও জরুরি । আমার জেদ বহাল রইল। আমি কে? না সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে মধুপলীর 
সম্পর্ক তখন দু'বছরও নয়। অনাদিকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করাছেন যিনি জ্রশ্মসূত্র থেকে যে 
পত্রিকাটি প্রায় যার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে সেই অজিতেশ ভট্টাচার্য : কিন্তু বুঝলাম যে ঈীর্ঘযাত্রার 
যিনি কাণ্ডারি তিনি এভাবেই চলেন__এভাবেই অসংখ্য মানুযের চ'ওয়া-পাওয়া দাবীতে 


মধূপণী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সাংখ্যা-২০০৫/ ৩২৫ 


প্রশ্রয় ও মর্যাদা দেওয়াতেই তার আনন্দ ও সৃজ্ঞনশীলতা। 
ওমুক বছরের ওমুক সংখ্যার একটি কপি পাওয়া যাবে কীনা, কারণ হয়তো কোনো একটি 


বিশেষ প্রবন্ধ পত্র প্রেরকের ভীষণ প্রয়োজন এরকম চিঠি তো অজস্র দেখেছি সম্পাদকের 
টেবিলে । তারপর তো রইল মধুপণীর জেলা সংখ্যা। মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলা 
সংখ্যাগুলি যা তখন প্রায় নিঃশেষিত সেই সংখ্যাশুলি পাগলের মতো খুঁজছেন এরকম 
লোকের সংখ্যাও প্রচুর। শেষ জেলা সংখ্যা দার্জিলিং প্রকাশনার সময় আমি কাজটির সাথে 
যুক্ত হয়েছিলাম। সে যেন এক বিরাট যন্ঞ। লেখা আসছে। পরিমার্জিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে 
আসছে। লেখকদের জানানো হচ্ছে। আবার লেখা হচ্ছে দীর্ঘ তিন সাড়ে তিন বছরের এক 
নিরস্তর প্রয়াস। এইসব কাজের মাঝে মাঝে কিন্তু সাধারণ সংখ্যাগুলিও নিয়মিত বেরোচ্ছে। 
জেলা সংখ্যার কোনো একটি বিষয়ের ওপর লেখা এসেছে, পরে মনে হলো এ বিষয়ের ওপর 
অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে আরও কিছু লেখার প্রয়োজন আছে। অজ্জিতেশদাকে বলতেই 
উনি হাসলেন, বললেন, শবর প্রতিটি কাজের মধ্যেই কিছু লা কিছু অসম্পূর্ণ থাকবেই । ধরো, 
মধুপণী যে সব জেলার ওপর কাজ করছে বা করেছে, সেটাই তো সে জেলার ওপর নিটোল 
বা সার্বিক কাজ্দ নয়। মধুপণী পড়েই পাঠক হয়তো এই অসম্পূর্ণতাকে ধরতে পারবে তখন 
অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিন উৎসাহিত হবে এই বিষয়ে 
আরও কাজ করার জন্য। পরবর্তীকালে দেখলামও ঠিক তাই। এখন বিভিন্ন লিট্ল ম্যাগাজিন 
এবং সেটা দু'বঙ্গেই এইরকম জেলা সংখা। তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। এমনও সরকারের 
“পশ্চিমবঙ্গ' ম্যাগাজিনও জেলা সংখ্যা প্রস্তুত করছে. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মধূপণী জেলা 
সংখ্যাুলোর ওপর বিদক্ষ মানুষজ্রনের আলোচনাগুলি পড়লেই বোঝা যায় কতকানি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ্জ মধুপণী জেলাগুলির ওপর করেছে। একবার একটি গল্প সংখ্যা বেরল-_ 
পাঁচটি মাত্র ছোটোগল্প নিয়ে। সেখানে আমারও একটা গল্প ছিল। এই ব্যাপারে মধুপণীর 
সহযোগী সম্পাদক শিবানী রায় অর্থাৎ শিবানী আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। গল্পগুলির 
ভালোমন্দ জ্ঞানিয়ে চিঠি আসতে লাগলো-__কোচবিহার, রায়গঞ্জ, মালদা, শিলিগুড়ি এমনকি 
কলকাতা থেকেও। স্বতঃস্ফুর্ত চিঠি। কেউ তাদের মাথার দিব্যি দেয়নি আলোচনা করার অথচ 
চিঠির পর চিঠি আসছেই। আমি রীতিমতো হাত কামড়াচ্ছিলাম এই ভেবে যে ইস্‌ এত লোকে 
এই লেখাগুলি পড়বে, আলোচনা করবে জানলে আরেকটু পরিমার্জন করে কেন আমার গল্পটা 
লিখলাম না। সেই সংখ্যার শুধুমাত্র সম্পাদকীয়টি নিয়েই (যেখানে গল্পশুলি সম্বন্ধে একটি 
হালকা আলোচনা ছিল) একটা বিতর্ক তৈরি হয়ে গেল--যে সম্পাদক গল্প সম্বন্ধে আগাম 
আলোচনা করে পাঠককে প্রভাবিত করতে পারেন কী না, তার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত এসে 
গেল। সেও প্রায় কম নয় । আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম যে, অধিকাংশ পত্র লেখকের 
চিঠি আমি আগে কখনই দেখিনি? এইভাবেই আমার মনে হয়েছিল অগণিত পাঠক মধুপনীর 
সঙ্গে নিজেদের একটি আত্মিক যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলেই তারা এই পত্রিকাটির বিষয়ে 
মতামত জানাতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করেন না। ফলত বহু দূরবর্তী অঞ্চলে থেকেও তারা সবাই 
মধুপণীর লোক হয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে এমন লিট্ল ম্যাগাজ্ঞিনের 
সংখ্যা কম নয় তাদের অভিজ্ঞতাও হয়তো কমবেশি এরকমই এবং তাদেরও বিশেষ সংখ্যা 
এমনকি সাধারণ সংখ্যাগুলির সম্পাদনায় যে যত্র এবং পরিশ্রমের ছাপ থাকে তা থেকে বোঝা 
যায় যে অনেকের সম্মিলিত প্রয়াসেই তা সম্ভব নধূপ্ণীর ক্ষেত্রে হয়তো বাড়তি কিছুই নেই । 


অধুপজী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩২৬ 


তবু বালুরঘাটের মতো একটি প্রত্যন্ত শহর থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা তার ধারাবাহিকতা 
এবং নিজেকে উত্তরোত্তর পেরিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে কীভাবে অসংখ্য মানুষকে 
সামিল ক'রে নিতে পারে তা মধুপণী দিয়েই আমি উপলব্ধি করেছিলাম। বহু মানুষের সঙ্গে 
আমার সেতুবন্ধনের কাজটিও করে দিয়েছিল মধুপপনী-_যা আমাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর 
করেছে। তাই এই পত্রিকা আমার কাছে এক পাঠক্র। মধুপ্ীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
গিয়েছি বলেই হয়তো আমার ব্যক্তিগত আবেগ এতো বেশি। আবার একই সঙ্গে এটাও মনে 
হয় চল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত একটি পত্রিকাকে ঘিরে এই আনন্দ উচ্ছাসও তো খুবই 
স্বাভাবিক) 


মধুপণীর কাজ 
অশেষকুমার দাস 


স্কুলের ছাত্র জীবনে ইতিহাস ছিল আমার কাছে জল চিবিয়ে খাওয়ার মতো কঠিন কাজ । 
পরীক্ষায় পাস করার জন্যে চোখ-কান বুঁজে মুখস্থ করতাম। স্কুলের মাস্টার মশাই শত চেষ্টা 
করেও আমাকে ইতিহাসে অনুরক্ত করতে পারেননি । কিন্ত অবশেষে পারলে কলেজে পড়ার 
সময়। একদিন একটি বই আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ে বলিস্‌. কেমন লাগল । 
বইটির নাম 'চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ'। শুরু হলো আমার উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে প্রথম পাঠ! 
সে পাঠ আমাকে শুধু বিমুগ্ধ করল না, অনুসদ্ধিৎসুও করে তুলল। এ তো শুধু ধূসর অতীত 
নয়, এ তো জীবস্ত বর্তমানও। উত্তরবঙ্গে থেকে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস জানি না, এর মতো 
অজ্ঞতা আর কী হতে পারে? 

আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের মাস্টার মশাই-এর স্মৃতি এবং উপদেশ 
মনে রেখে আমার এই ব্যর্থ ছন্নছাড়া জীবনে যখনই দু-একটা বই কেনার ইচ্ছে হয়েছে, তখনই 
প্রথমেই খোজ খবর করেছি উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধীয় বইপত্রের। শিলিগুড়ির বুকূসের তপন 
মজুমদার আমার এই তৃষ্ার কথা জ্ঞানতেন। তারই আর্তরিকতায় উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধীয় পত্র- 
পত্রিকা ও বই সংগ্রহ করতে থাকি। তপনবাবু যখন জ্ঞানালেন অধুপলী পত্রিকা উত্তরবাঙ্গের 
পাঁচটি জেলার ওপরেই তথ্যনির্ভর জেলা সংখ্যা প্রকাশ করবে, তখনই ঠিক করে ফেলি যে 
করেই হোক, এই সংখ্যাগুলি আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। তারপর আটের দশকের মাঝামাঝি 
পরিচয় হল মধুপরীর সম্পাদক তথা প্রাণপুরুষ অক্তিতেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে । যিনি অনায়াসে 
আমার অঞ্রিতেশদা হয়ে গেলেন ৷ বুক্‌সেই দেখা । মনে এতো তীব্র আগ্রহ ছিল যে. দুর থেকে 
কাছে যেতে সময় লাগল না' অবশ্য তিনি যেন হাত বাড়িয়েই আছেন । মুখে হাসি, কথায় 
প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ প্রথম সাক্ষাতেই মনে হলে" আত্মবিশ্বাস পরিপূর্ণ এই মানুষ 
অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন৷ ইউনিভার্সিটির ভিগ্রিধ্রী পণ্ডিত ও অনণ্মী পলক সল 





জায়গায় তার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত । সকলের প্রতি সমান সমাদর ৷ শুধু বুকৃসের আড্ডাধারী তরুণ 
নয়, মালদহ, রায়গণ্ড, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সর্বত্র তিনি অজিতেশদা। 
অবশা সমবয়স্করা বলেন, অজিতেশবাবু। 

উত্তরবঙ্গ অভিযানের এই দুঃসাহস ও দুর্জয় কীর্তি আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। উত্তরবঙ্গের 
এক প্রান্তিক শহরের এক অধ্যাপক সম্পাদক কোন্‌ শক্তি বলে পাঁচটি জেলা বারবার পরিক্রমা 
করে এই অসাধ্য সাধন করতে পারেন, সেই রহস্য আমার কাছে এখনও অজানা। তাকে 
ভালোবাসার লোক সমস্ত উত্তরবঙ্গ জুড়ে আছে। ইচ্ছে মতো ডাকেন নানা নামে, সদর্থক বা 
ব্যঙ্গার্থক, তাতে তার কিছু আসে যায় না। নিন্দা এবং প্রশংসাঝে সমানভাবে নিতে পারেন। 
আমরা কেউ কেউ বললাম, “উত্তরবঙ্গচর্চার তগীরথ' অথবা পথিকৃৎ। আমি বললাম, 
উত্তরবঙ্গের হিউ-এন্‌-সাঙ্‌'। এসব অভিধার মধ্যে যে অতিশায়োক্তি আছে__তা" 
ভালোবাসার, শ্রদ্ধার এবং মর্ধাদার। অবশ্য কোনো অভিধাতে তিনি বিচলিত নন। 
শিলিগুড়িতে এসে বুক্সের আড্ডায় যখন তিনি আসেন, আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলে 
ফেলি, এ যে উত্তরবঙ্গের হিউ-এন্‌-সাঙ্‌ আসছেন, চায়ের অর্ডার হয়ে যাক্‌। এই নামে তাকে 
ডাকি, কারণ আমার বিশ্বাস সুদূর বালুরঘাটে বসে এই কর্ম করা সম্ভব নয়, এর জন্য 
পরিব্রাজক হতে হয়। আর উত্তরবঙ্গের মধুপণী যে কাজ করেছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা 
উচিত ছিল। এগিয়ে আসা উচিত ছিল কোনো পেশাদারী প্রকাশনা সংস্থার। উত্তরবঙ্গের যে 
কোনো শহরে যে কোনো সাহিত্যসভায়, সেমিনারে ডাকলেই তিনি চলে আসেন। তার জন্যে 
মঘ্ে। আলাদা কোনো আসন দিতে হয় না। সর্বত্র তিনি তো নিজের লোক। 

নতুন কবি লেখককে জায়গা দেবার জন্য মধূপনীর দরোজা সব সময় খোলা । সাধারণ 
সংখ্যাগুলিতে তার প্রমাণ আছে অজ্ঞত্র। কিন্ত আমি অনুরক্ত জেলা সংখ্যার । বিশেষত 
দার্জিলিং জেলা সংখ্যা আমাকে অভিভূত করে। অতি যত্বের সঙ্গে সংখ্যাটি সংগ্রহে রেবেছি। 
দার্জিলিং জেলা সংখ্যা পাঠ করে জ্রানতে পেরেছি পূর্ব মোরাং-এর ইতিহাস, দার্জিলিং চা- 
বাগিচার শ্রমিকদের জীবনধারা, এসবই যেন আমার কাছে স্বপ্রের প্রবন্ধ। আর এর লেখক 
তালিকায় অরুণভূষণ মজুমদার, তাপস রায়চৌধুরী, সৌমেন নাগ। এ যেন আমার এক স্বপ্রের 
লেখক তালিকা । বারবার পাঠ করতে করতে আমার বইয়ের পাতাগুলো আজ যেন বহু 
ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যাতে পেয়েছি ঠাকুর পঞ্চানন এবং তার 
ক্ষত্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথা। বলতে দ্বিধা নেই, আজকের এই উত্তর 
বাংলাজুড়ে চলছে বিচ্ছিন্নতার তাগুব নৃত্য। এমতাবস্থায় আমার মতো সাধারণ কলমচিকে 
বারা অজিতেশ দাদার '“মধুপণী", বালুরঘাটের “মধুপণী", আমাদের উত্তরবঙ্গের 
এধুপণী। 

এ প্রসঙ্গে বলি, বছর ২/৩ আগে একজন গবেষক এসেছিলেন নতুন দিল্লির জওহরলাল 
নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু উত্তরবঙ্গ । তাঁকে প্রথমেই দেখালাম 
মধুপনী। কোনো কথা না বলে বইগুলো ব্যাগে পুরে নিয়ে সোজ্ঞা ছুটলেন ফোটো কপির 
দোকানে । বই তিন/চারদিন বাদে ফেরৎ পেলাম। কিন্তু তারপর আর সেই গবেযকের দেখা 
নেই ৷ পনেরো/কুঁড়ি দিন বাদে এসে বললেন, আমার গবেষণার অর্ধেক কান্ত হয়ে গেছে 
মধুপলী থেকে । এবার চলুন, ক্ষেত্র সমীক্ষায় যাওয়া যাক, এরকমই বছর খদনেক আগে আমার 
কাছে এসেছিলেন একজন বয়স্ক বাঙালি! তার একটাই দাবী শিলিগুড়ি মহকুমার ইতিহাস, 
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কারণ এখানে কোনো এক চা-বাগানে তার বৃদ্ধ পিতার ভ্রস্ম হয়েছিল। তিনি এখন রামায়ণ- 
মহাভারত-গীত-ভগবৎ বাদ দিয়ে তার জন্মভূমির ইতিহাস জানতে চান। সেই ভদ্রলোকেরও 
বিনীত নিবেদন ছিল আমার বৃদ্ধ পিতার শেষ আশা পূর্ণ করুন__প্রিজ। আর আমিও 
শেয়ালের কুমিরছানা দেখানোর মতো মধুপনী দার্জিলিং জেলা সংখ্যা থেকে ফোটোকপি করে 
দিলাম। ভদ্রলোক দারুণ খুশি। সব জেলা সংখ্যা সম্বন্ধেই এই খোঁজ খবর চলছে নিয়মিত। 
এ সব সংখ্যায় আছে এখন সব উপাদান যা গবেষককে অপরিমিতভাবে সাহায্য করে । গর্বিত 
ও আনন্দিত করে উত্তরবঙ্গ প্রেমীদের । মধূপনী এবং তার সম্পাদককে আগামী দিনগুলি স্মরণে 
রাখবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে__এই আমার বিশ্বাস। 


কিছু স্মৃতি কিছু কথা £ পনেরো 
মধুপর্ণী ও আমি 


অরুণ মুখোপাধ্যায় 


মধুপনীরর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কবে? বেশিদিনের নয়। ১৯৯৬ নাগাদ একটি 
আমন্ত্রণপত্র পেলাম সাপ্তাহিক 'পত্রিকার পক্ষ থেকে। আমাকে মধুপর্ণী বিশেষ দার্জিলিং জেলা 
সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সংবাদ লিখতে হবে। 

নিদিষ্ট দিনে চলে গেলাম বাংলা আকাদেমির সভাগৃহে। আপ্লুত হয়ে গেলাম মধুপণী 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যের আন্তরিক আতিথেয়তায়। অনুষ্ঠান শেষে আমাকে উপহার 
দিলেন মধুপর্নীর বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা ১৯৯৬। এবং বললেন, সম্ভব হলে পত্রিকাটির 
ভুলভ্রাস্তি নজরে এনে দেবেন। লিখেও ছিলাম সংক্ষিপ্তভাবে। সেই প্রতিবেদন অঞ্জিতেশবাবুর 
কাছে আছে কিনা আমার জানা নেই। 

“বছর গিয়েছে চলে’ আট আট বছরের পর। দেখা হল অজিতেশবাবুর সঙ্গে। স্থান 
জলপাইগুড়ি শহরের আজাদ হিন্দ পাঠাগারের দ্বিতল। আমার বক্তৃতা শুনতে উপস্থিত 
হয়েছেন বালুরঘাটের মধুপর্নীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি যার 
উদ্যোগে ও আয়োজনে তৈরি হয়েছিল তিনি আর এক কৃতবিদা অধ্যাপক লেখক 
আনন্দগোপাল ঘোষ । 

সেদিন আবার নতুন করে চিনলাম অজিতেশবাবুকে। একক্তন অধ্যাপক, সমালোচক, 
সংগঠক, সম্পাদক মানুষটি কীভাবে যেন হয়ে উঠলেন আমার অতি আপনজ্ঞন। 

মধুপনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তখন আমার জন্মই হয়নি' পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মতো এক ছোটো শহর থেকে চল্লিশ বছর ধরে প্রকাশ হয়ে 
যাচ্ছে একটি পত্রিকা এই ভাবতেই শিহরিত হতে হয়। লিটল ম্যাগাজিন নয়। রীতিমতো 
গবেষণামূলক পত্রিকা! হিসেবেই মধুপণীর স্বীকৃতি ও সম্মান। 

আমি সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানি, একটি পত্রিকা টানা চালাতে গোলে কীরলম 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। অর্থবল, লোকবল ও ম্তিচ্ছের ক্রিয়াকর্ম জীভাবে করাতে হয় (সেও 
জালি। ফলে বুঝি চল্লিশ বছরের মধৃপর্লীর নেপ্দথ। কত শ্রম, কত নিষ্ঠা, কত ভাবনা, হগ্র 
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মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 


সম্প্রতি হাতে পেয়েছি মধূপ্পনীর মালদহ জেলা সংখ্যা ১৩৯২)। সংখ্যা সম্পাদক গোপাল 
লাহা। জেল! সংখ্যায় মালদহ জেলা গঠনের এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি, পুরাকীর্তি, 
লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, গ্ভীরা, আলকাপ, মদনাবতী ও উইলিয়ম কেরি, নীলচাষ, 
নীলকুঠি, নীলবিদ্রোহ, ধরীয় আন্দোলন, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এতিহ্য, মালদার আম, 
সাঁওতাল সংস্কৃতি, এতিহ্য, পৃজাপার্বন, সাহিত্য, সংগীত, গ্রন্থকার, মৌখিক ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ 
বিখ্যাত প্রাবন্ধিকেরা লিখেছেন। একইরকম ছবি আমর! পেয়েছি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলা সম্পর্কেও । 

মধূপর্নীর উত্তরবঙ্গ সংখ্যাও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল একসময় । আমরা যাঁরা সামান্য 
লেখক, উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত কিছু রচনা লিখতে গেলেও অধুপনীতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। 
মধুপনী আসলে দর্পণ। জ্ঞেলা সংখ্যার পথপ্রদর্শকও বটে। 

মধুপণী পত্রিকার নিজস্বতা সম্পর্কে আমার কিছু অনুভব আছে। মধুপনী আসলে পশ্চিম 
দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদেরই ফসল। এই সংস্কৃতি পরিষদ পরবর্তীকালে মধুপনী' 
পরিষদ নামে কাজ শুরু করে। ফলস্রুতি, তেরো বছরে পাচটি জেলা সংখ্যা প্রকাশ। মালদহ 
৫১৯৮৫), জলপাইগুড়ি (১৯৮৭), কোচবিহার (১৯৯০১, পশ্চিম দিনাজপুর (১৯৯৩), 
দার্জিলিং (১৯৯৬) সংক্রান্ত তথ্যের ভাণ্ডার এই সংখ্যাগুলি। উত্তরবঙ্গের গুণী মানুষদের এই 
বিশাল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছেন সম্পাদকমশাই। 

আত্রেয়ী নদীতীরবর্তী শহর বালুরঘাটের নাট্যমন্দির, জেলা প্রস্থাগার, রবীন্দ্র ভবন, জিলা 
পরিষদে মধূপনীর উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন ও উৎসব হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এমনকি 
সাহিত্য, সম্পাদনা, শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের জনা মধুপরী বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে দক্ষ 
গুণী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা ভ্তাপন করেছে। 

উত্তরবঙ্গ আমার দ্বিতীয় প্রেম। সুযোগ পেলেই উত্তরবঙ্গের জালে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, 
ধ্রতিহাসিক ভূখণ্ডে গিয়ে অবসর যাপন করি। দক্ষিণবঙ্গের সামান্য মানুষ উত্তরবঙ্গে গিয়ে 
কখনও মনে করিনি আমি আলাদা । আমি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। সে তো 
ভালোবাসারই টান। মধুপর্ণী সেই ভালোবাসারই উৎস। 

মধুপলীর চল্লিশ বছর হচ্ছে__এটা কম আনন্দের কথা নয়। গর্বের কথা তো বটেই। 
ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ বছর পত্রিকার দায়ভার কাধে নিয়ে এগিয়ে চলার ভাবনাটা মাথায় 
এলেই গুরুভার মনে হয়। এসব কাজ তো আমি পারি না। যিনি পারেন তার প্রতি শ্রদ্ধায় 
মাথা নত হয়। 

'আত্মন্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ” মধুপণীর আর এক উজ্জ্বল পদক্ষেপ । উত্তরবঙ্গপ্রেমী কয়েকজন 
মানুষের কাছে স্মৃতির রেখা হয়ে উঠে এসেছে এই ্রন্থটি। আত্মস্মৃতি টুকরো কথায় অনন্য 
গ্রস্থটিও ভবিবাৎ গবেষকদের কাছে অসামান্য হয়ে উঠবে বলে মনে করি। 


মধূপলী একটা আত্মবিশ্বাসের নাম। সংকল্প ও সংকল্প পুরণেরও নাম। যারা হতাশায় 
ভোগেন মধূপনী তাদের আলো দেখদবে। দিশ: দেখদবে : অধূপণী ও উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে যে দুটি 


কথা উচ্চারণ করতে পারলাম. কৃতজ্ঞতার প্রকাশ দেখাতে পারলাম সেও তো এ 
ভাল্লাবাসারই টানে। মধুপলী সকলকে ভালোবাসতে পারে কাছে টানতে পারে ' 
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সহযোদ্ধা 
লিটুল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের চোখে মধুপণী 


মধুপর্ণী চল্লিশা 
পুস্পজিৎ রায় 


শুরুর দিনগুলোর কথা বলেছিলেন ড. সুধীকুমার করণ, “মধুপণী" পত্রিকার একেবারে 
গোড়ার কথা। তখন সবে তিনি বালুরঘাটে এসেছেন কলেজের প্রি্সিপ্যাল হয়ে । অধ্যক্ষতার 
পাশাপাশি শুরু করলেন সম্পাদকতা। তাই সাহিত্য পত্রিকা, লিট্ল ম্যাগাজিন। উৎসাহী 
মানুষদের নিয়ে শুরু হল কাজ। সঙ্গে ছিল প্রতায়। __উনিশশো তিরানব্বই সালের ৬ ও ৭ 
মার্চ বালুরঘাট রবীন্দ্রভবনে বসে কথাগুলি শুনছিলাম। বলছিলেন সুধীরবাবু। সেটা ছিল 
“মধুপণী’র রজতজয়স্তী উৎসব। তীর শস্মৃতিচারণায় উঠে আসছিল শুরুর সময়ের দিনগুলির 
অনেক কথা। ভালো লাগছিল। তারপর একসময় সুধীর করণ মশাই বালুরঘাট থেকে চলে 
গেলে “মধুপণী"র দায়িত্ব নিলেন অজ্িতেশ ভট্টাচার্য। তার হালকা-পলকা কাঠামোর ভেতরে 
একটা শক্তপোক্, জেদী, প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব ছিল__-আজ আর নতুন ক'রে সেই কথাটা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। লিটল ম্যাগাজিন যারা করেন, এটা তাদের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। 
তারা বেশ জানেন যে লিটল ম্যাগাজিনের একটা মায়াবী ডাক আছে, নিশির ডাকের মতো। 
সেই নিশির ডাকে সকাল-সন্ধ্যায় রাতবিরেতে যত্রতত্র। 

একাস্ড নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝতে পারি, সম্পাদক মানে শুধু সম্পাদক নন, সম্পাদক 
একজন সংগঠকও। মাথায় তার নিরস্তর নতুন নতুন ভাবনা. নতুন ভাবনাচিস্তা। নতুন প্রকল্প । 
প্রকল্পের জন্লনা-কল্পনা। আমাদের অজ্জিতেশবাবু সম্পর্কে এসব কথা অবশ্য জলভাত। এই 
নিয়মেই তার অস্টপ্রহর, খোল-করতাল, চলাফেরা -হাটাহাটি। এই হাঁটাহাঁটি করতে করতে শীর্ণ 
থেকে শীর্ণতর অজিতেশ ভট্টাচার্যের মধ্য ষাট অতিক্রান্তি। আমাদের এই মধ্য ঘাট, খানিকটা 
পেছনের দিকে চোখ বুলিয়ে, নিকট-অতীতের দাওয়ায় দু-চার কথা বলাবলি। “মধুপণী"র প্রতি 
আমার 'ল্যভ্‌ আট দা ফার্স্ট সাইটের কথা অভ্ভিতেশবাবু গোড়া থেকেই জ্ঞানেন। সাংস্কৃতিক 
সংগঠনের কর্মী হিসেবে সেই প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অনিবার্য কিছু দায়ভার ; তার ওপারে 
আবার লাগোয়া জেলার লিট্ল ম্যাগের এক সম্পাদক, ফলে দায়ভার ক্রমেই বাড়তে থাকে। 
শ্রাহক-অনুশ্রাহক-পাঠক-পৃষ্ঠপোষক এবং লেখকদের কাছে রচনাদি সংগ্রহের দয়া বহন 
করতেই হয়। 

এভাবেই চলছিল। চলতে চলতে এক সমর দেখলাম 'মধুপণী'র পতাকা সাফালোর 
পাহাডচুড়ায়, পতৃপত্‌ করে উড়ছে। সংশ্লিষ্ট আমরা স্বভাবতই গর্বিত. আনন্দিত এবং 
রোমাঞ্চিত হলাম । 

কিন্ত, অতি সম্প্রতি, সম্পাদক নশাই এক কঠিন পাথরের বোঝা তুলে দিয়েছেন আমার 
কাধে। সেই দায় পাথরের বোঝা বইবার চেষ্টায় এই লেখার অবতারণা লিখতে বালে মনে 

মধপলী ৪০তম বর্ষপর্তি নিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৩১ 


হচ্ছে__বিগত চারদশকে ‘মধূপণী'র ভুবনের উধর্ব-অধঃ থেকে শুরু ক'রে ঈশান-নৈঝতের 
কর্ষণভূমি ও শসাসন্ধানের সংবাদ যতটা রাখা জরুরি, ততটা রাখিনি। এটা মার্জনীয় নয়। এই 
অপরাধের কথা কবুল করেই দু'চার কথা বলা যাক। অনেকে তো বলে থাকেন রচনা বা 
15553 শব্দের মানে একসময় ছিল-__কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছু বলবার 
জন্য একটা প্রাথমিক প্রয়াসমাত্র। '৪553)' মানে পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যবাহী কোনো রচনা নয়। সেদিক 
থেকে এই লেখাটি কিছু কথা বলবার জন্য একেবারেই গোড়ার দিকের একটা চেষ্টা। পূর্ণাঙ্গ 
কিছু নয়। পড়শী হিসেবে আমার মধ্যে যে স্নেহ-ভালোবাসা-ভাবাবেগের সঞ্চার ঘটেছে তাতে 
আমি নিজেকে মধুপণীর সহাদয় হৃদয় সংবাদী হিসেবে দাবী করতেই পারি! গত কয়েকদিনে 
পচিশ-ছাবিবশটি সংখ্যা দেখতে হল। দেখছি, এই চারদশকে উত্তরের এই ছ'টি জেলায় 
“মধুপণী তার নিজস্ব জায়গা তৈরি করেছে। এই জায়গা তৈরির নেপথ্যের ম্যাজিকটা আসলে 
কোথায়! ম্যাজিত তো সেই অন্তহীন ওয়াটার অব্‌ ইন্ডিয়ার মতো ক্রাস্তিহীন কর্মোদ্যম। পশ্চিম 
বাংলা ছাড়িয়ে নামডাক হয়েছে অসম-ত্রিপুরায়, বিস্তার ঘটেছে ওপার বাংলায়। একি এম্নি 
এমনি হয়ঃ একের পর এক জেলা সংখ্যার অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হয়েছে। কত সাহিত্যবাসর 
সাহিত্য আসর! কত কবি-সাহিতিক-সমালোচকদের নিয়ে সাহিত্যের সৃজনশীল আড্ডা! কত 
রকমের লেখাপড়া, কাটাকুটি করা, বানান থেকে বাক্য মেরামতি করা, ফাইল খাঁটা। ফাইল 
রাখা । রোদে দেওয়া, বাতাস খাওয়া। ব্লীতিমতো একটা লেখক তৈরির কারবানা। কত পাগল, 
বদ্ধপাগলকে সেই কারখানায় বসিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা কালচার-কর্ষণ, কালচার-কর্ষণ! 
সম্পাদক ছাড়া কে সেই শ্রম-ঘাম-রক্ত আর কণ্টকের খবর রাখে। কে জানে, কোন্‌ কবিযশো 
প্রার্থীর চোখের তারায় এই সম্পাদক ফোটাতে পারেন পলাশ-পলাশ স্বপ্রিল কুঁড়ি! 

কী বলবো? এক একটা বিশেষ সংখ্যা হাতে নিয়েছি, আর চমকে উঠেছি। রোমাঞ্চিত 
হয়েছি। কখনই কি বুকের ভেতর ঈষৎ কোনো কাটার খোঁচা খচ্‌ ক'রে লাগেনি? কখনই কী 
মনে হয়নি, আহা রে, এরকম একটা সংখ্যা আমি করতে পারলাম না? নিশ্চয়ই আরো কারও 
কারও মনে আমার মতোই অনুভূতির বিচ অনুভূত হয়েছে। 

অন্য লিটল ম্যাগাজিন থেকে মধুপনীরি স্বাতন্্য এইখানে যে, সে লাগাতার নিজের কাজে 
নিমগ্ন থাকতে পেরেছে। সেই নিমগ্নতায় সাহিত্য-সংস্কৃতির এতিহ্যের উদ্ধারকর্মের কাজ যেমন 
চলেছে, তেমনি নতুন নতুন লেখক সন্ধান ও লেখক নির্মাণের কাজও অব্যাহত থেকেছে। এই 
একাগ্রচিভ্ততা এবং অবিরাম কর্মমুখিনতা যখনই প্রধান সড়ক থেকে লেন-বাইলেনে যাবার 
চেষ্টা করেছে, তখনই সংখ্যাগুলি মার খেয়েছে। সংখ্যা ধরে, লেখক ধরে, পৃষ্ঠা ধরে ধরে 
সেসব কথা বলবার কোনো আগ্রহ আমার নেই। কারণ, এই বাস্তবতাটির মুখোমুখি আমি 
হয়েছি, যে সত্যিকারের সম্পাদকত্ব কাকে বলে, সেটা অজ্িতেশবাবু ভালো জানেন। 
সম্পাদকের ব্যক্তিচরিত্রকে ছাড়িয়ে, পরিস্থিতির আলো-বাতাস, ঝড়-ঝাপ্টা-রৌপ্র-বৃষ্টি এক 
বিশেষ সম্পাদক-চরিত্র নির্মাণ ক'রে। ক্রমনির্মিতির মধ্য দিয়ে আমাদের অতিপরিচিত 
অভ্ভিতেশবাবুর মধ্যে এক নৈর্ব্যক্তিক সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আর 
সুধীর করলের চেনা অভিতবাবুটি থাকে না। প্রক্রিয়াকরণে আন্তর্থভাবের রূপান্তর ঘটে। 
(সতেরো বর্ষ, শীত সংখ্যা ১৩৯০, সূত্র-য্যেল বর্ষ বসস্ত সংখা, তেরো শ' ছিয়ানববই শারদ 
সংখ্যা, সুত্রতেরো শো পচানব্বই শারদ সংখ্যা একজন নৈর্বান্তিক সম্পাদকের সহজপাঠ ৷) 

দব সংখ্যাই সার্থক, সুন্দর € তা তো হয় না অপূর্ণতা কিছু থাকেই । কিছু সংখা! দুর্বল, 
অপ্স্ঠ! অবাতে অবহেলায় ঘলিন। এজন্য আমাদের অনুতাপ আছে, আক্ষেপ আছে যেমন, 
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প্রথম জেল! সংখ্যাটির জন্য আমার নিজের মলে শ্রমে আছে আক্ষেপ । সম্পাদকের মনেও 
আছে আক্ষেপ। এনিয়ে কথা হয়েছে অনেক । 

প্রথম জেলা সংখ্যা মানে. চেনাজ্ঞানা বৃত্তের কিছুটা বাইরের কাত্র। প্রথম বড়ো উদ্যোগ । 
সম্পাদকের মনে কিছু সংশয় থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু সম্পাদকের মনের কিছু সংশয়ের পাশে 
আমার মনের ভাবনা-চিস্তাটা ছিল অনা ধরনের। আমার প্রত্যাশা ছিল আমার সঙ্গে কিছু 
মতবিনিময় হবে। সরাসরি। কিন্তু তা তেমন হল না। অর্থাৎ, ভাসাভাসা কথা হল। সংখ্যা- 
সম্পাদকের সঙ্গে। তাই সই। যেহেতু মালদহ জেলা সংখ্যা, তাই নির্ধারিত বিষয়ে নিয়ে 
মনোযোগী হলাম। এক সময় লেখাও তৈরি হল। কিন্তু সংকুচিত সংখ্যা সম্পাদক জানালেন, 
অথনৈতিক কারণে বড়ো লেখা প্রকাশ করা যাবে না। কোনোরকম একটি তালিকা প্রস্তুত কর! 
গেল, বিষয়ের দশভাগের একভাগও প্রকাশ করা গেল না। তবু বলতে হচ্ছে, ওই লেখাটি 
অনেক কাজে দিয়েছে। কিন্তু এটা কথা নয়, কথা হচ্ছে মালদহ জেলা সংখ্যা ‘মধুপনণী'র গোটা 
ব্যাপারটা নিয়ে। গোটা সংখ্যার বিষয়বিন্যাস নিয়ে । এইখানেই আমার নিজের কাছে আক্ষেপ, 
সংখ্যাটির দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতা নিয়ে আমি কেন সম্পাদককে 
সরাসরি কথা বললাম না! ইতিহাস-ভূগোল-প্রত্র ও লোকসংস্কৃতির যে বিপুল সম্ভার, তার 
বড়ো অংশটাই তো অনুপস্থিত! কোনো ব্যক্তিকে ছোটো করা বা বড়ো করা নয়, মাঝে মাঝেই 
এ নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। জাতি-জনগোষ্ঠী-লোকভাষা নিয়ে অনেক লেখা 
প্রকাশ করা যেত। এইখানেই আমার অনুতাপ যে, আমি কেন সংশয়-সংকোচ-দ্বিধাদ্ধন্্ের 
বেড়া টপকে বেরিয়ে আসিনি? কেন মধ্যবিত্তসূলত সৌজ্জনোর আবরণ ছিড়ে ফেলিনি? 
সংখ্যাটির সমৃদ্ধির জন্য নিজের অভিমত নিয়ে কেন সরব হইনি? তাই অজিতেশবাবুর সঙ্গে 
কথা হচ্ছিল, মালদা সংখ্যাটির দ্বিতীয় সংস্করণ করা হবে। ভালে! করে। বড়ো করে। যথাসম্ভব 
পূর্ণাঙ্গ জেলা সংখ্যা। আর পুষ্পজ্ঞিৎ রায় সেই সংখ্যার জন্য সক্রিয় দায়িত্ব পালন করবে। 
কুড়ি বছর আগের ঘাটতির খণ সুদে-আসলে শোধ করবে। 

কিন্ত দে আর হল কই? 

পরস্পরে শুনতে পাচ্ছি, এই মধুপর্ণী চল্লিশার সংখ্যাটি প্রকাশ করে সম্পাদক মশাই লিট্‌ল 
ম্যাগাজিনের মাঠ থেকে অবসর নেবেন। এটা কি কোনো কাজ্ছের কথা হলো? -_বয়স 
হয়েছে। আমার বয়স কি ওঁর চাইতে খুব কম? উনিই তো “মধুপনীর রক্রতজয়স্তী বর্ষপূর্তি 
সংখ্যায়__সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন ১ 

সাহিত্য পত্রিকার উদ্দেশ্য তার সমাক্রচিস্তাকে সৃজনমূলক কাজ্ঞের মধো 
বাঁচিয়ে রাখা । আর সে বাঁচতে চায় তাকে মারা কঠিন।' (পৃঃ ৭) 
অনুসন্ধানী পাঠক লক্ষ করাবেন, এই সম্পাদকীয়টির শিরোনাম হচ্ছে-- 
“সম্পাদকীয় £ মধুপর্ণীর ইতিহাস চাই' 

এই চাওয়াটি যদি প্রাণের চাওয়া হয়, তাহলে, অজিতেশবাবূ. আপনার তো সতি সতি 
বিদায় নেওয়া চলে না। এই সংখ্যায় আপনি ঘোষণা করুন 'মধুপণী সপ্তীবনী সমিতি" বা 
ওইরকম কোনো লাগসই একটা নাম: যে সমিতিতে ছ' জেল্যর কিছু নবীন -প্রবীণ থাকাবেন 
খারা মধুপনী নিয়ে নতুন করে সৃক্তনশীল কাজ্ঞ করবার প্রকল্প গ্রহণ করবেন  অস্তত একটা 
খসড়া প্রস্তুত কমিটির নাম আপনি ঘোষণা করুন 


সম্পাদক, জোয়ার. মালদহ 
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মধুপণী £ একটা প্রাণ ঝরনা 
নির্মল বসাক 


সুজলা, সুফলা, শস্/-শ্যামলা আমাদের এই বঙ্গভূমিকে র্যাডক্লিফ সাহেব একটি কেকের 
মতো এবড়ো-খেবড়ো করে কেটে দিল। ২/৩ অংশের একটি খণ্ড হল, পূর্ব-পাকিস্তান অধুনা 
বাংলাদেশ। বাকী অংশ একটি সিরিঙ্গে মার্কা ভূমি ভারত ভূখণ্ডের মধ্যে রয়ে গেল, নাম 
পশ্চিমবঙ্গ । তারও উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণাংশের যোগাযোগ রইল ন1। বাংলা-বিহার-বাংলা, 
এই হল যোগাযোগ উপায়। অনেকদিন পরে বিহারের কিছু বঙ্গভাষি অঞ্চল যুক্ত হয়ে সোজা 
একটা মানচিত্র খাড়া হল, তাতে করে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন, পর্বত থেকে সমুদ্র নিয়ে 
গঠিত হল আমাদের সাধের বাংলা। ত্রিভঙ্গ এই পশ্চিমবঙ্গ দেশের উপর দাঁড়িয়েই আমাদের 
যত সাহিতাচর্চা। 

আর এই সাহিত্যের মাধ্যম মূলত লিটল ম্যাগাজিন। ব্যবসায়ী ২/৪টি সংবাদপত্র কিছু 
প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেছে বটে, তবে প্রাণকেন্দ্র লিট্ল ম্যাগাজিনই। আবার 
লিটল ম্যাগাজিনগুলির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহর এবং কাছাকাছি অঞ্চলগুলি। তবু লিটল 
ম্যাগাজিনগুলির মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করা হয় প্রত্যন্ত পুরুলিয়াতে, রুক্ষ্ম বাকুড়াতে যেমনই, 
তেমনি হিমালয়ের পাদদেশ তরাই-এ, ডুয়ার্স-এ। ফারাক্কা পার হলে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি 
জ্েলা_-মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার। পশ্চিম 
দিনাজপুরের নীচের দিকটা অনেকটা বাংলাদেশের মধো ঢুকে গেছে। হিলি-__সাবেক দার্জিলিং 
মেল যাবার পথের একটি অন্যতম স্টেশনে এখন সীমাস্ত। পশ্চিম দিনাজপুর এখন আবার 
ভাগ হয়ে হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। দক্ষিণ দিনাজপুরের সদর শহর বালুরঘাট। 
আপাতত এই দক্ষিণ দিনাজপুর তথা বালুরঘার্টই অভিমুখ। এখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, শুধু 
কৃষি জমি নির্ভর মনুষ্যকুল। বর্ডার জেল! হওয়াতে কিছু পাচার-বাণিজ্য আছে। আর আছে 
নদী আত্রেযী । এই প্রেক্ষিতেই আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে জন্ম নিয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন 
“এধূপণী'। সম্পাদক, অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য! সম্পাদক অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য তার 
সাহিতাসঙ্গীদের নিয়ে এক আশ্চর্য পত্রিকা সম্পাদনা কারে যাচ্ছেন এই প্রান্ত শহর থেকে। সেই 
পত্রিকার শ্ব্য উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম এবং বাংলার বাইরেও বাংলাভাষী 
মানুষের কাছে বিতরণ করছেন প্রবল উৎসাহে । 

মধুপণীতে স্থান পেয়েছে বিশিষ্ট প্রবন্ধ, প্রতিশ্রতিসম্পন্ন গল্প এবং কবিতা । তা চয়ন করা 
হয়েছে শুধু উত্তরবঙ্গ থেকে নয়। দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাত' থেকেও । অর্থাৎ সরস গল্প-কবিতাও 
যেমন থাকে এতে. থাকে মূল্যবান প্রবন্ধও ৷ এগুলি উচ্চমানের যেমন, তেমনি সুখপাঠা এবং 
হৃদয়-সংবেদী: সরস ও কঠিন পাশাপাশি বিরাক্রঘাল . অক্ভিতেশবাবু প্রাথমিক স্তরে অধ্যক্ষ 
সুধীর করণের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছেন তাদের দে হৃদাতা আজও বিরাজমান 
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মধুপণী থেকে তার সম্পাদককে আলাদা করা যায় না। আমার তো মনে হয় এরকম 
পরিশ্রমী, উৎসাহী এবং নিবেদিত চিত্ত সম্পাদক ছিলেন বলেই মধূপনণী, অধুপণী' হয়েছে। 
তার মনে হয়েছিল তুলনামূলকভাবে অনুন্নত অবহেলিত উত্তরবঙ্গাকে তার এন্বর্য এবং বৈচিত্র্য 
নিয়ে বাঙালি পাঠকের কাছে হাজির করে দিতে হবে । ফলে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ মধুপনী 
একে একে প্রকাশ করেছে অসাধ্য সব সংখ্যা! অসাধারণ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা দিয়ে শুরু - 
তারপর একে একে পরিকল্পিত বৃহৎ জেলা সংখ্যা__মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
পশ্চিম দিনাজপুর (অখণ্ড) এবং দার্জিলিং জেলা সংখ্যা । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 
সভাঘরে মধুপনীরি দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের সময় বহু শুলীত্রনের সমাবেশ হয়েছিলে। 
এসব জেলা সংখ্যা এক কথায় অবাক করে দেবার মতো। একটি জ্রেলার সামগ্রিক পরিচয় 
তুলে ধরার জন্য যে বিপুল অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ প্রয়োজন সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য 
তা করে দেখিয়েছেন) 


পরিশেষে, অনেক আগের এক কাহিনিকে উপস্থাপনা করে আমাদের যে মধুপীরর প্রতি 
প্রাণের টান তা ব্যক্ত করব অনুভবে এবং আবেগে । এই নিবন্ধকার তখন সবেমাত্রই কবিতা 
ও সাহিত্য আগতে প্রবেশ করেছে। অজিতেশবাবু মধূপণী উৎসবে ১৯৮০ সালে আমন্ত্রণ 
করেছিলেন। কেদার ভাদৃড়ী, উত্তম দাশ, অভিজিৎ ঘোষ, নিবন্ধকার এবং আরো কয়েকজ্রন 
মিলে কলকাতা থেকে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়েছিলাম বালুরঘাটে। রাতের বাসে 
রওনা দিয়ে সকালে পৌঁছলাম। ভাবলাম কী এলো মেলো বন্দোবস্ত থাকবে, কোথায় উঠব, 
কোথায় থাকব, রাতেশড ভালো ঘূম হয়নি বাসে, এইসব নানা প্রশ্ন ঘুরছে মাথায়, কিন্তু চেয়ে 
দেখলাম প্রশস্ত ঘরে চারজনের আলাদা আলাদা ফরাস পাতা, দুধশাদা চাদর, বালিশ সমেত 
পাশাপাশি: বিছানা-__তিনজন লোক রেখে দিয়েছে এক এক হলে। যাওয়ামাত্রই আপ্যায়ন । 
বাথরুমে মুখ ধোওয়া ও চান করার জল যক্জুত_ বেরিয়েই খানা রেডি, ফুটস্ত চায়ে ধোয়া 
উঠছে__অজ্বিতেশবাবু এলেন উৎসব কমিটির লোকজ্ঞন সহ! পাতলা ফর্সা চেহারার উপর 
ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, একমুখ হাসি নিয়ে? ছোটো-বড়ো নেই, সবাইকে অমায়িক 
আপ্যায়ন-_সম্পাদককে ভালোবেসে ফেললাম। তার উদ্বেগকে আম্বস্ত করলাম সবাই__ 
“আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না" বলে। সত তাই, কোনো অসুবিধাই ছিল না শুধু কী 
আমাদের এখানে? আমাদের মতো আরও বেশ কয়েকটি বাড়ি নেওয়া হয়েছে অভ্যাগতদের 
জন্য। প্রত্যেক জায়গায় সম্পাদক সশরীরে হাজির সকালেই। তার এত কাজের মধ্যে_যথা 
নাট্যদলের ত্রিতীর্থে নাটক, শহর-প্রদর্শন করানো. খাবার বন্দোবস্ত, সব কিছু করেও 
ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি অতিথিকে (ছোটো হোক, বড়ো হোক) আস্তরিক আপ্যায়ন দেওয়া 
চাট্টিখানি কথা নয় । জলখাবার খেয়ে আমরা লিটল মাগাজ্িনের প্রদর্শনী দেখে এলাম। ক্রামে 
ক্রমে রায়গঞ্জ, শিলিওড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদহ, কোচবিহার (থেকেও অতিথিরা এলেন। 
তাদেরও একই রকমভাবে সংবর্ধনা । মধূপণীর এই সম্মেলন চিরম্মরণীয় থাকবে আমার 
স্মৃতিতে । এমন আস্তরিকতার সঙ্গে সব বিষায়ে সুব্যবস্থা, প্রত্যেকের প্রতি সমান মলোয্যোগ, 
উৎসব প্রাঙ্গণে লিট্ল ম্যাগাজিন স্টল. কবিতা প্যঠের সময় ভেতরে এবং বাইবে ভীড়. স্থানীয় 
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কবি সাহিত্যিক সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচয়, মূল মঞ্চের বাইরে এসে কেদার ভাদুড়ীর কবিতা 
পাঠ, কবিকে ঘিরে উৎসাহ, অনুরোধ সব দিকে মুক্ত বাতাবরণ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি এই 
সুচারুভাবে অনুষ্ঠান পরিকল্পনার পেছানে আবারও সেই সম্পাদক, যিনি নেতৃত্বে থেকেও যে 
কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যে ভিডে যাবার মতো একজন। আমাদের কবি সম্মেলন হল-_ 
স্থানীয় কবিদের সঙ্গে মাখামাখি করে। রাত্রে সুখ-শয্যায় সুনিদ্রাও হল, উত্তরবঙ্গের সেই 
বিখ্যাত শীতকে আটকাতে, মধুপণী আরো যেন মধুর লেপ-কম্বল অতিথিদের জনা বন্দোবস্ত 
করেছিলেন প্রচুর পরিমাণে । 

পরদিন সকালে নগর পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে আলাপচারিতাও হল বিভিন্ন জায়গার কবি, 
সাহিত্যিক অভ্যাগতদের সঙ্গে সেখানেই দেখা হল ভারত-বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাম্বেতা দেবীর 
সঙ্গে, কথাও হল কিছু। দুপুরে বিশ্রাম পরে, আবার কবি সম্মেলন-__কবিতা পড়লাম আমরা 
মঞ্চ, বালুরঘাটের সংস্কৃতির পরিবেশ মুগ্ধ হবার মতো। নিবিষ্ট শ্রোতা এবং দর্শকে হল ভর্তি। 
দ্বিতীয় দিনে অসাধারণ নাটক-__ ত্রিতীর্থের মহাম্বেতা দেবীর 'জল'__শীতের রাতে খালি গায়ে 
অভিনয়-__ উন্নত মানের । চমকে দেবার মতো। পরদিন লোকসংস্কৃতি উৎসব। জেলার বিভিন্ন 
প্রান্ত থেকে এসেছেন লোকশিল্পীরা। সেই অনুষ্ঠানেও ঘটে গেল এক মন মাতানো ঘটনা__ 
জেলা শাসক সুখবিলাস বর্মা দোতরা বাজিয়ে গান শোনালেন, তবলায় সঙ্গত করলেন 
বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধাক্ষ এবং মধুপণী প্রথম আড়াই বছরের সম্পাদক ড. সুধীর 
করণ। সেই শিশুকন্যাকে সম্পাদক অজিতেশ যে গৌরবময় সাবালকত্বে পোছিয়ে দিয়েছেন, 
তার প্রশংসা এক বার নয়, বারে বারে করতে হয়। 


সহযোদ্ধা 


অজিতেশ ভট্টাচার্য ও তার “মধুপণী পত্রিকার কথা 
বীরেন চন্দ 


'ভীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা'__কবির এই কথা 
স্মরণে রেখেই সম্ভবত লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকরা বছরের পর বছর অপরিসীম ধৈর্য, 
নিষ্ঠায় ও শ্রমে তাদের প্রিয় পত্রিকাটি প্রকাশ করে চলেন__কখনো নিয়মিত কখনো 
অনিয়মিত : বিষয়ী মানুষেরা বলেন, পাগলামি! হ্যা, পাগলামি না থাকলে শুধু হিসেবী বুদ্ধি 
সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মূলত আনৈষয়িক চিন্তাশীল মানুষদের উদ্যোগে: এ সবেরই আধার হল 
লিল ম্যাগাজিন ছোটো পত্রিকা 

এমনই একজন লিটল ম্যাগজিন সম্পদ্দকু বা বে-হিসেবী মানুষ অক্ভিতেশ ভষ্টাচার্য। তার 
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সম্পাদিত পত্রিকার নাম “মধুপণী'। এই পত্রিকাটি দীর্ঘদিন সমস্ত উত্তরবঙ্গ তো বটেই সারা 
রাজ্যের একটি সুপরিচিত পত্রিকা! চার দশক ধরে এই পত্রিকা উত্তরবঙ্গের লেখকদের কাব্য- 
সাহিতা-সংক্কতি-সমাজ বিষয়ক লেখালেখির মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছে? 
একজ্ঞন দার়িত্ববান অভিভাবক-এর মতো তার দারবন্ধতা। 

এই পত্রিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ উত্তরবঙ্গের পাচটি জেলা সংখ্যার প্রকাশ । এই 
গবেষণাধর্মী কাজটি আগ্রহীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই জেঙ্গা সংখ্যাশুলির 
সুচিপত্রের দিকে তাকালেই এর ব্যাপকতা বোঝা যাবে। কি নেই এই জেলা সংখ্যাগুলিতে। 
ভৌগোলিক রূপরেখা, পরিবহন, পর্যটন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শ্রস্থাগার, বিজ্ঞান, সাক্ষরতা, 
ইতিহাস, পুরাকীর্তি ও প্রত্ুসম্পদ, পূর-পরিবেবা, লোকশিল্প, ভাষা, সাহিত্য, নাটাচর্চা, লিটল 
ম্যাগাজিন আন্দোলন, কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা, বনসৃজন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদি। বিবয় এক 
বৈচিত্র ও নানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই জেলা সংখ্যাণ্ডলি যে কোনো পাঠক-ছাত্র-শিক্ষক- 
গবেষকদের কাছে ব্যক্তিগত একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। একথা বিনা দ্বিধায় 
বলা যায়। 


এমধুপনী' সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য-এর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় দশ বছরের বেশি 
হবে না। সম্ভবত ১৯৯৫ সাল। পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, কোচবিহার 
সংখ্যাগুলি একাদিক্রমে প্রকাশ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে যখন দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের 
পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই সময় অধ্যক্ষ হরেন ঘোষ এবং অধ্যাপক বিমলেন্দু 
দামের মাধ্যমে হয়তো আমার কথা তিনি শুনে থাকবেন। দার্তিজিং জেলা সংখ্যার জন্য লেখা 
দিতে বললেন এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্য বিরাট আর্থিক ঝুঁকির কথাও বললেন। থেমে 
থাকার মানুষ অজিতেশবাবু নন, সেটা আমি বুঝেছিলাম। লক্ষা করলাম, তিনি কয়েকদিনের 
অধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মহকুমা পরিষদ, প্রাম-পপ্চায়েত, শিলিগুড়ি কর্পোরেশন ও চা- 
বাগানগুলিতে অক্রাস্তভাবে ঘুরছেন পত্রিকার তথ্য সংগ্রহে বা লেখা সংগ্রহ করার জন্যা। 

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। 'মধূপনী' প্রথম প্রকাশের পর 
১৯৯৬ সালের দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর একটি ছোটো পত্রিকা শুধু 
টিকে থাকা নয়, রীতিমতো প্রাণবস্তভাবে বেঁচে থাকা। এই কর্মপ্রয়াস ঈর্ষণীয় বিষয় অনেকের 
কাছেই। তিনি শুধু সম্পাদক নন, একজ্জন লেখকও বটে। নিজে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন 
আবার অলাদের লেখার জন্য অনুপ্রেরণা যোগান নিয়মিতভাবে । এ ভাবেই এক সময় সখ্যতা 
গড়ে ওঠে জলপাইগুড়ি শহরে বসবাসকারী লেখক সুরজ্ঞিৎ বসুর সঙ্গে। মধুপণী সম্পাদক 
অজিতেশ ভট্রাচার্যকে এক চিঠিতে সুরজিৎ বসু লেখেন, '...এখানে পুজার মুখেই বৃষ্টি। 
প্রকৃতির এই রসিকতায় বাচ্চারা তো বর্টেই যারা শাড়ি গয়না দেখাবে বলে মাস খানেক ধরে 
তৈরি হয়েছিল তারাও কিছুটা বিপদে পড়েছিল। আমি অবশ্য কম্বলে, সোয়েটারে, চাদরে. 
টুপিতে বেশ আরামে বই মুখে দিয়ে কাটিয়েছি।"... প্রয়াত লেখক সুরক্রিৎ বসু লেখেন, আমি 
একটু কম ভালো লেখক হয়ে একটু ভাল মানুষ হাতে চাই। ভালটা অবশ্য নিক্তের কাছে। 
নিজের বিবেকের কাছে।'... উত্তরবঙ্গ তথা জ্রলপাইগুডির সূরজিৎ বসু যিনি অনেকগুলি 
উপন্যাস, গল্প এবং নো-নাটকের লেখক তিনি ১৯৮৩ সালে মারা যান: আছর প্রায় দুই 
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দশকের ওপর সময়ের আগে যাঁর সঙ্গে লেখালেখি নিয়ে আলোচনা, পত্রালাপ চলে তিনি 
অক্ফিতেশ ভট্রাচার্য। যিনি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে লেখক-সম্পাদকদের সঙ্গে 
নিবিড় যোগসূত্ৰ গড়ে তোলেন। 
আমরা যখন ১৯৭৮ সালে শিলিগুড়িতে উত্তরধ্বনি পত্রিকা প্রকাশ করি তখন মধুপনী 
কৈশোর অতিক্রম করেছে। আমাদের সামনে যে কয়টি পত্রিকা পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় ছিল 
“মধুপণী তাদের অন্যতম। 
উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি, জনজাতি-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মানুষ নিয়ে যে বিরাট 
আয়তনের অর্থাৎ জেলা সংখ্যা ‘মধুপণী' পাঁচ খণ্ড প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার দলিল তিনি 
রেখে গেলেন উত্তর প্রজন্মের অনুসদ্ধিৎসু মানুষদের কাছে। এ অন্য “মধুপণী" ও তার 
সম্পাদক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 
সম্পাদক, উত্তরফ্যনি, (শিলিওড়ি 


মধুপণী, চল্লিশ বছর 
সমীর চট্টোপাধ্যায় 


বালুরঘাট তখন পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর । ছোটো শহর। কিন্তু নাটক, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিচর্চায় অনেক এগিয়ে। সেটা ষাটের দশক। সে সময় এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা 
ছিল অনুন্নত। কোচবিহার থেকে বালুরঘাট যাবার সরাসরি কোনো বাস ছিল লা। বেসরকারি 
“বাস-এর চল এদিকে ছিল না। একমাত্র ভরসা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস। ভোর ৬টায় 
জলপাইগুড়ির বাস ধরে তিস্তা নদীর চর ও বার্নিশঘাট পেরিয়ে জ্রলপাইগুড়ি শহরের 
কদমতলা পৌঁছে ধরতে হত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বালুরঘাট যাবার বাস। অগ্রিম 
টিকিট সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। প্রায় দুপুর ১২টা নাগাদ জলপাইগুড়ি পৌঁছানো যেত। ঠিক 
তখনই বালুরঘাটের বাস ছাড়বার সময়। বালুরঘাটে সেই বাস পৌঁছাত রাত ৯টা লাগাদ। 
বালুরঘাটে আমাদের সেরকম কোনো আত্মীয় ছিল না। এক বাল্যবন্ধু চাকরিসূত্রে সেখানে 
ছিলেন। তবুও এক অমোঘ টান অনুভব করতাম, কবে যাব বালুরঘাট। 

বাটের দশক থেকেই লেখালেখি শুরু করেছি। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কবি-লেখক ও লিটল 
ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সাথে যোগাযোগে উৎসাহিত হচ্ছি। তখন উত্তরবঙ্গে ক'জ্রনই বা 
লিখতেন, লিটল ম্যাগাজিনও সেরকম ছিল না। কোচবিহারে রণজিৎ দেব সম্পাদিত ত্রিবৃত্ত, 
জলপাইগুড়ির বীরপাড়া থেকে অর্ণব সেন, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুবের সম্পাদনায় বেরোত 
উত্তরের হাওয়া। লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে কোনো উন্মাদনা না থাকলেও কিছু তরুণের 
সাহিতোর প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উপেক্ষা করবার মতো ছিল না। কোচবিহারে অমিয়ভূষণ 
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মজুমদার, জলপাইগুড়িতে দেবেশ রায়, সূরজি বসু, সুরভ্রিৎ দাসগুপ্ত, শিলিগুড়িতে 
অশ্রুকুমার সিকদার, হরেন ঘোব, রায়গঞ্জে ভাঃ বৃন্দাবন বাগচি, আলিপুরদুয়ারে সমীর 
চক্রবর্তী, বেণু দত্তরার এবং বালুরঘা্টে সুধীরকুমার করণ ছিঙ্গেন আমাদের আদর্শস্থানীয়। 
উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় মনিহারী-সকরিগুলিঘাট, পরবর্তীতে 
খেজুরিয়া-ফারাক্কা ঘাট পেরিয়ে তবে কলকাতা । উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে সামান্য 
ক'জন আমাদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন তাদের সাগ্রিধ্যের উষ্ণতা পাবার ভ্রন্য আমরা আকুল 
হয়ে থাকতাম। সাহিত্যের নানা সংবাদ, নতুন বই-এর খবর আমরা তাদের কাছ থেকেই 
পেয়েছি। বালুরঘাট-এর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল মধুপণী পত্রিকা ও কবি-বন্ধু জ্যোতির্ময় 
চট্টোপাধ্যায় । পরে অবশ্য কৃম্তন ও চেতনা-ও যুক্ত হয়েছে এই পছন্দের তালিকায়। 

একদিন ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কোচবিহার থেকে জ্রলপাইশুড়ি এবং সেখান 
থেকে বালুরঘাটের বাস ধরে চলে যাই বালুরঘাট। বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ সুধীরকুমার 
_ করণ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মধুপর্নী পত্রিকা । পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন 
সে সময়ের তরুণ অধ্যাপক অজিতেশ ভট্রাচার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার মধুপর্নী প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে। পত্রিকা চালাবার নেপথ্যে ছিলেন অনেক বিশিষ্টজনেরা। কালক্রমে 
পত্রিকাটি অন্যরকম চিন্তাধারায় ও নিজস্বতার পরিচয় তুলে ধরতে সচেষ্ট ও সক্ষম হয়েছে। 

সাধারণত লিটল ম্যাগাজিন বলতে আমরা বুঝি প্রচলিত ছক, প্রচলিত লেখকের ও 
সাহিত্যের বাইরে নতুন কিছু করা, যা তরুণদের উদ্বুদ্ধ করবে, সাহিত্যে নতুন ভাবনা-চিস্তার 
রসদ যোগাবে। গোষ্ঠী করে সাধারণত এসব কাজ করা যায় না। সেখানে বহুজনের মতামতকে 
সম্মান দিতে হয়। সম্পাদকের চিন্তাধারার সাথে অনেকেরই মতের মিল হয় না। তাই হয়তো 
সম্পাদককে আধুনিক কাব্য সাহিত্যের বদলে অনারকম পথে পা বাড়াতে হয়। কারণ লিটল 
ম্যাগাজিন সম্পাদক নির্ভর । প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট লেখকদের লেখা দূরে সরিয়ে রেখে তরণদেরই 
সেখনে প্রাধান্য পাবার কথা। তাছাড়া থাকে সময়, সমাজ ও বিশ্ব সেখানে উপেক্ষিত না হয়ে 
নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা। কিন্তু মধূপশী যে দিকটি বেছে নিল তাও এক আবিষ্ষার। হ্যা, 
উত্তরবঙ্গকে-_তার সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাকে ব্যাপকভাবে তুলে এনেছে মধুপলী। 
মধুপনীরি বিভিন্ন জেলা সংখ্যাগুলি হাতে নিলে যে কোনো সাহিত্যপ্রেমী, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক 
উপকৃত হবেন। পেয়ে যাবেন হাতের মুঠোয় সমগ্র উত্তরবঙ্গ। প্রতিটি কাজের সফলতার 
পেছনে থাকে৷ এক ধরনের বেদনা, থাকে মানুষের পরিহাস এবং ঈর্ধাও। এসবকে তুচ্ছ করে 
মধুপর্ী জেলা সংখ্যাগুলিকে প্রকৃত গবেষণা-্্রস্থরূপে তুলে ধরতে পেরেছে। সম্পাদকের, 
পরিষদের সদস্যদের আন্তরিকতা, শ্রম কোনো কিছুই ছোটো করে দেখবার উপায় নেই। 
প্রতিটি সংখ্যাই সমান আকর্ষণীয়। প্রবীণদের কাজকে তরুণ প্রজন্মের তুচ্ছ-তাচ্ছিলা, ছোটো 
করে দেখবার প্রবণতা থাকে। এটা প্রত্যেকে কালেই হয়ে থাকে। না হলে তরুণ প্রজ্ম 
নিজেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন না। এটাই বুঝি সব কালের নিয়ম। আমরা যারা 
আধুনিক কাবা সাহিত্য নিয়েই মশগুল থেকেছি__মধুপণী অন্যভাবে, অনা দৃষ্টিকোণে নিজেকে 

করেছে 

মধূপনী পত্রিকার ৪০ বছর হল। এবাটি ছোটো পত্রিকা চল্লিশ বছর ধরে নিয়মিত মান ও 

গুণ বজায় রেখে প্রকাশ করা কষ্টসাধা কাজ: সেই কান্ড সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য করে 
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দেখিয়েছেন। 

এক সমর বালুরঘাটের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছি মধুপণী ও কয়েকল্রন কবি-বন্ধুদের 
জন্য। কৃম্তন ও চেতনা-র বন্ধুরাও সমানভাবে আকর্ষণ করেছে। বর্তমান প্রজ্ন্মও পিছিয়ে 
নেই। মধ্যবর্তী, চর্যাপদ বোধ প্রভৃতি পত্রিকাও কাজ্ব করে যাচ্ছে সমানভাবে। একটি পত্রিকা 
হয়তো দীর্ঘদিন বাঁচে না। পরবর্তী প্রল্রন্ম এসে হাত ধরে তা এগিয়ে নিয়ে যায়। এমনি করেই 
সাহিত্য-সংস্কৃতি সজ্জীব থাকে। ছোটো পত্রিকার সার্থকতা এখানেই। একটি অঞ্চলের ভূগোল, 
ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদ্ধারে যেভাবে মধুপরণী ব্রতী ছিল তা দৃষ্টাত্ত হয়ে থাকবে। 
তাই মধুপর্ণীর বিকল্প এখনো মধুপনীই। ছোটো পত্রিকা বা লিট্ল ম্যাগাজিনের কাছে এটা 
গৌরবের । 


মধুপর্ণীর চার দশক ও বালুরঘাট 
মৃণাল চক্রবর্তী 


সময়টা সাতের দশকের প্রাক্‌ মুহূর্তে। বালুরঘাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে দশ-বারো 
কিলোমিটার দূরে একটা অজ্ঞপ্রামে বসে লেখালেখি করি। গাদা গাদা লিখছি। বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় বিপুল উৎসাহ নিয়ে পাঠাচ্ছি। কখনো জবাব পেয়েছি, কখনো পাইনি। পরে বুঝেছি 
এসব পাগলামী। কিন্তু ভেতরের তাগাদায় লেখা বন্ধ হয় না। গদ্য লেখার পাশাপাশি কবিতাও 
লিখছি। নানা পত্রিকার ঠিকানা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছি। জ্ঞান গর্ভ পরামর্শ ছাড়া আর কিছু 
পাওয়া যায় না) 

এই সময়ে কেউ একজন পরামর্শ দিয়েছিল পত্রিকা প্রকাশ করবার। সেই সঙ্গে একজন 
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পত্রিকা প্রকাশের নিয়মরীতিগুলি জানবার কথা বলেছিল । 
তিনি মধুপর্ণীর সম্পাদক অজ্জিতেশ ভট্টাচার্য । থাকেন প্রফেসার্স কোয়াটার্সে। 

সেই প্রথম তার সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ । গ্রামের একটা সাধারণ ছেলে, ভেতরে ভয় 
নিয়ে পরামর্শ এবং লেখা চাওয়া । সেদিনও তিনি ছিলেন অকৃপণ। পত্রিকা প্রকাশ পেল। নাম 
প্রথম বালি'। ক্রাউন কাগজের ১/১৬ সাইক্র। অক্ঞতার কারণে নানা ভুলে ভরা । কাগজ 
হাতে আনন্দ ও ভয় নিয়ে এলাম অজ্জিতেশবাবুর কাছে। তার হাতে দিলাম। তিনি উল্টে- 
পাল্টে দেখে মুচকি হাসলেন॥ আমরা মতামত জ্ঞানবার জন্য তাকিয়ে। তিনি আমাদের 
নিরুৎসাহ করেননি । বরং উত্তরণের নানা পথ বাতলে দিলেন। 

সাত ও আটের দশকে বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক পরিমণশুলে যেন অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। বলা 
যায় সংস্কৃতির সুবর্ণ সময়। ত্রিতীর্থ তখন নাটকের ঝড় বইয়ে দিয়েছে। আছে নাট্যমন্দির, 
নাটাতীর্থ, তুণীর রাত ভ্রেগে চলছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান । নাচ, গান, শিল্পচর্চা কী নেই। 
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তেমনি আছে সাহিত্যের রবরবা। আর এই সাহিত্যকে ঘিরে নানা পত্রিকার জন্মমৃত্যু। 
সাহিত্যের অনুষ্ঠান। 

অধুপনী তখন সেই অর্থে মধুপনী হয়ে ওঠেনি। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়েই প্রকাশ । সময়টা 
ছয়ের দশক। মধুপণীকে ঘিরে থাকে এলিটরা। প্রকেসার, শিক্ষক, উচ্চপদস্থ করী। এই এলিট 
গোষ্ঠীর কাটাতার টপকে নবীন না নবীনতর লেখকরা বড়ো বেশি কাছে ভিড়তে পারতো না। 
তবে মাঝে মাঝে মধূপীতে তাদের লেখা চাপা হত। কিন্তু মন ভরার একটা ব্যাপার তো 
থাকেই। তরুণ বয়সের আকাঙ্ক্ষা! যে বড়ো দায়। ফলে বারবার এই তরুণা মধুপরীর সঙ্গে 
প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা থেকে জন্ম হয়েছিল কবিতা পত্র 
কৃম্তনের। বেশ কয়েকটি মৃলাবান সংখ্যা প্রসব করেই তার মৃত্যু ঘটে। 

প্রথম কলির তিনটি সংখ্যা প্রকাশ পাবার পর নাম বদল হয়। দধীচির আত্মপ্রকাশ ১৯৭৪- 
এর পুজোতে। কবি বন্ধু প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা নিয়ে। মোট ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছিল। চাকুরি পেয়ে প্রদীপ চলে গেল। একা হয়ে গেলাম। যা হয়, দধীচি বন্ধ প্রায়। 

দধীচি প্রকাশের সময় কালে ছয়ের দশকে বন্ধ হয়ে যাওয়া কৃত্তন পুনরায় প্রকাশ পেল 
তরুণ কবিবন্ধু সোহক, অনুপ, রখীন, অরুণদের সহায়তায় । অবশ্য সম্পাদক হিসেবে বাচ্চুদাই 
ছিলেন। কবি জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় । আরো কিছু পত্রিকা জন্ম নিয়েছিল যেমন, ত্রিনয়নী, 
সক্কারিণী, খুঁজে বেড়াই, নাচিক কিন্তু আ্যানিমিয়া রোগাক্রান্ত এইসব পত্রিকা এক, দু'টি 
সংখ্যাতেই থেমে যায়। 

সাতের দশকের মাঝামাঝি থেকে মধুপনী উত্তরবঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারার মতো 
জ্বলতে থাকে। শুরু হয় মস্মথ রায় সংখ্যা, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা। তারপরেই জেলা সংখ্যার 
অবারিত শ্রোত। জলপাইগুড়ি, মালদহ, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর এবং সর্বশেষ দার্জিলিং 
জেলা সংখ্যা। দুই দশক। ১৯৭৫--১৯৯৬ এই দুই দশক মধুপনী একটার পর একটা 
চমকণুলো উপহার দিয়েছিল। 

সাতের দশকের এই সময়টায় আরো একটি পত্রিকা জন্ম নিয়েছিল। নাম উত্তর তরঙ্গ। 
ভ্রস্মামাত্র সে সুতীব্র চিৎকারে জানান দিয়েছিল তার ন্যান্য অধিকার। পরে রেজিস্ট্রেশনের 
কারণে উত্তর তরঙ্গের লাম হয় প্রতিলিপি। প্রতিলিপিকে ঘিরে নতুন একটি সাহিত্য গোষ্ঠী 
তৈরি হয়েছিল। যার কর্ণধার ছিলেন কবি, গল্পকার অসল বসূ। অল্প কিছুদিনের মধো 
প্রতিলিপি নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। প্রথম পশ্চিম দিনাজ্রপূর জেলা সংখ্যা প্রকাশ 
করেছিল এই পত্রিকাটিই। 

আটের দশকের প্রথমে আরো কয়েকটি পত্রিকা জন্ম নেয়। স্পদন গোষ্ঠীর স্পন্দন। অশোক 
সরকারের বিবর্ণমূখোশ, অভিজ্ঞিৎ চক্রবর্তীর অশোকবন প্রভৃতি । 

প্রদীপ চলে যাবার পর অনেক কষ্টে দধীচির একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। ইত্যবসরে 
নবপর্ায়ে কৃম্তন পরপর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যা হল ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থায় সেন্সার্ড হওয়া কাবিতাগুচ্ছ নিয়ে জ্ঞরুরি অবস্থা বিরোধী 
কবিতা সংকলন। কিন্তু নালা কারণে কৃত্তন বন্ধ হয়ে গেল। কৃত্তন ও দধীচিকে কেন্দ্র করে 
তদানিস্তন চীনেশ হর্ে্সীর উল্টোদিকের গলিতে লাস জুয়েলারি ও মণিদার চায়ের দোকানে 
আমাদের অণ্ডডা বসতো! একদিন কৃত্তানের বন্ধুর' দহ্ীটি প্রকাশ করার কথায় এল আমি এক 
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পায়ে খাড়া। তবে শর্ত ছিল। দধীচি নয়। নাম বদল করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আপত্তি 
থাকলেও পরে রাজী হই। নাম হয় ফসল। ৯৯৭৬-এর পুজোয় ফসলের প্রকাশ। ১৯৮০ 
পর্যন্ত ফসল চলেছিল। ভারত সরকারের তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে ফসল পুনরায় দধীচি 
হয়। বন্ধুরা যে যার কাজে ছড়িয়ে যাওয়ায় দধীচি সমাধিস্ত হয়। পত্রিকা নেই। ভেতরের কষ্ট 
কুরে কুরে খায়। এমন সময় একজনের আহানে সাড়া দিয়ে যুক্ত হই। তিনি পাক্ষিক সংবাদপত্র 
অন্যদিনের সম্পাদক দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিন ছয়ের দশক থেকে টানা প্রকাশিত 
পত্রিকা । তখন অজিতেশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এর পেছনে সেই 
প্রতিযোগিতা । আর এলিট গোষ্ঠী পরিবেষ্টিত হওয়াই আসল কারণ! 

অন্যদিন ছাপা হয় ব্যানার্জি প্রেসে। সেখানেই দীর্ঘকাল আগে পরিচয় ধূসর হয়ে যাওয়া 
সরিতদার (সরিৎ তোকদার) সঙ্গে পুনরায় আলাপ হয়। সরিতদা তখন সমবায়ের মুখপত্র 
সাতরঙ সম্পাদনা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরিৎদা অগ্রজ প্রতীম হয়ে যান। আবার 
মধুপণী এবং অজিতেশবাবুর ঘনিষ্ঠ হতে থাকি। অবশ্যই কারণ সরিতদা। নয়ের দশকের 
শুরুতেই দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিন বন্ধ করেন। সাতরঙ সরিৎদার হাতছাড়া । আবার 
সেই কষ্ট। কিন্তু না, সরিৎদার আনুকুল্যে দধীচি সমাধি ত্যাগ করে ১৯৯২ সালের ৯ মে রবীন্দ্র 
সংব্যায়। 


আগেই বলেছি, দুটো দশক বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল টানটান উত্তেজ্রনায়। 
নাটক তখন সুবর্ণ শিখরে সংগীত, সাহিত্য, তেমনি ছিল বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে 
সাহিত্যের আড্ডা ও সাহিত্য আসর। মোহিনী প্রেসে, ব্যানার্জী প্রেসে, দাস জুয়েলারির আড্ডা 
উল্লেখযোগ্য। হয়তো আরো থাকতে পারে। আমার জানার পরিধি ক্ষুদ্র হওয়াও একটি কারণ। 
তবে মধুপণীরর সাহিত্য আসর বসতো নিয়মিত জেলা গ্রন্থাগারে । সেখানে উপস্থিত থাকতেন 
নানা প্রজ্ঞশ্মের কবি-সাহিত্যিক। আমি আসতাম গ্রাম থেকে। পতিরাম থেকে আসতেন তরুণ 
কবি নির্মল চৌধুরী। সাহিত্যপাঠের এই আসরে মজ্ঞার মন্দার আলোচনা হতো। এক আসরের 
কথা আমি ভুলতে পারি না। আসরে কবিতাপাঠের পর আলোচনা হতো। আলোচকরা মন 
দিয়ে কবিতা শুনতেন। তারপরই বলতেন, কবি আগে তার কবিতার ওপর আলোকপাত 
করুন। অজিতেশবাবু একটি কবিতা পড়েছেন। আলোচক বললেন, কবি আলোকপাত করুন। 
কবি নারাজ । কবিতার একটি পংক্তি কেন জানিনা এই ত্রিশ-বত্রিশ বছর বাদেও উজ্জ্বল। 
“মশালের মুখ থেমে মধু ঝরে যায়।" সভা নিশ্চুপ। হঠাৎ একজন আলোচনা শুরু করলেন 
বেশ রসিয়ে রসিয়ে। “মশাল নিভে যাবার পর ঘরের কোণায় রাখা ছিল। নিভস্ত মশালে 
মৌমাছি এসে বাসা বাধলো। তারপর একদিন মৌমাছি উড়ে গেল মধু ঝরতে লাগলো ।” 
এ'রকম সরস আলোচনায় মধুপরীর আসর ভ্রমে উঠতো । এই আসর পরে অবশ্য বন্ধ হয়ে 
যায়। সাহিত্য বন্ধ হলেও মধূপণী বালুরঘাটে এবং বালুরঘাটের বাইরেও অনেকগুলি 
ব্যতিক্রমী সাহিত্য অনুষ্ঠান করেছে। অনুষ্ঠানগুলিতে রাজ্যের বিভিন্র প্রান্ত থেকে কবি, 
সাহিত্যিকদের সমাগম ঘটতো। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীও সেমিনার ও অনুষ্ঠান 
করতো । সমাগত কবি-সাহিত্যিকগণ বারবার বালুরঘা্টের সাংস্কৃতিক পরিমশ্ডল সম্পর্কে 
উচ্চকিত ধারণা পোষণ করেছেন, আজও কারেন। 
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চলতে চলতে হঠাৎ ফেলে আসা পথে ফিরে তাকাতেই হয়, তা না হলে সামনে চলা 
সার্থক হয় না। আটের দশকে উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে আরো একটি সাহিত) গোষ্ঠী তৈরি 
হয়েছিল। মুদ্রাক্ঞণ প্রেস ছিল আড্ডাস্থল। সাহিত্য গোষ্ঠীর মুখপত্র সূর্যযীজ। সাহিত্য গোষ্ঠীটির 
স্থিতিকাল সামান্য হলেও বিমান সরকার সম্পাদিত সূর্যবীজ এখনও চলছে। 

বিগত দুই দশকের সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
স্তিমিত প্রায়। সোমসম্মিলন ও সবুজের আড্ডা নামে দুটি সাহিত্য আসর চলে। মাঝে-সাঝে 
কিছু সাহিত্যপত্রের জন্ম হলেও একটি-দুটিতেই থেমে যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নবীন এবং 
নবীনতর প্রজন্মের কিছু তরুণ অনিয়মিত হলেও মধ্যবর্তী নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে 


জেলা সংখ্যাগুলি প্রকাশ করবার পর থেকে মধুপণী ক্রমশ থামতে শুরু করে। ফাক 
কোথায়, বুঝতে পারি। মানুষের বড়ো বাধা বয়েস এবং একাকিত্ব। লেখা এবং লেখক পেতে 
অসুবিধা হয় না। অসুবিধা কর্মীর মধুপণীর লোকবলের কমতি ছিল না! কিন্ত সকলেই এলিট 
হওয়ায় সম্পাদককেই সব কাজ করতে হতো ৷ যদিও ছোটো পত্রিকা মাত্রই সম্পাদককেন্দ্রিক। 
স্বাভাবিক কারণে সম্পাদককেন্দ্রিক ছোটো পত্রিকার অকাল প্রয়াণ আশ্চর্যের নয়। মধুপর্ণী 
অবশ্য ব্যতিক্রম। চার দশক পেরিয়ে আসা মধুপীর তিন দশক ছিল স্বর্ণযুগ । চতুর্থ দশকে 
সেই দুর্বার গতি না থাকলেও কিছু ব্যতিক্রমী সৃষ্টি পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য কাজ বাছাই গল্প সংখ্যা ও আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ সংখ্যা। সত্যি কথা বলতে 
মধুপর্ণীকে আমি হিংসে করি। অতীতে প্রতিপক্ষ তেবেছি, এখনও ভাবি এবং আগামীতেও 
সমানভাবে ভাববো। 

মধূপর্নী সম্পাদক তার পত্রিকা সম্পর্কে একজন অনুজ সম্পাদক হিসেবে প্রতিক্রিয়া 
জানাতে বলেছেন। আমি আমার প্রতিক্রিয়া জ্ঞানালাম। শেষ করতে গিয়েও কথা শেষ হয় 
না। সম্পাদকের কথা অনুসারে মধুপণীর এই সংখ্যাই হচ্ছে অস্তিম সংখ্যা। সম্পাদনার 
দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অজিতেশবাবু লেখার পথটিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দধীচি এবং 
সংবাদ দধীচির তিনি নিয়মিত লেখক। সংবাদ দধীচির কলামিস্ট হিসেবে ইতিমধ্যেই একটি 
জায়গা করে নিয়েছেন। তবে আশার তো শেষ নেই। সৃষ্টি থেমে থাকে না। হয়তো এভাবেই 
মধূপণী পাঠকের সামনে হাজির হবে বার বার। 

সম্পাদনা ক্ষেত্রে অজ্ফিতেশ ভট্টাচার্য মশাই-এর কাছে অনেক শেখার আছে। অযথা ভণিতা 
করার কিছু নেই। সত্য সত্যই সুস্থ প্রতিযোগিতা. সবল ভাবনা থাকলে যে ভালো কান্ড করা 
যায় মধূপণী তারই উদাহরণ। 
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সহযোদ্ধা 


লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন £ মধুপর্ণী ও এই সময়ের আমরা 
গৌতম গুহরায় 


আমাদের তখন পাঁচ-এ, মধূপরী ১৬-তে। ১৬-তে সেই প্রথম বালুরঘাটে যাওয়া, সেই 
প্রথম কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উৎসবে পাত পেরে খাওয়া। ১৯৮২-র সেই শীতের সকাল, 
এক অন্য উৎসবের সঙ্গে পরিচয়। ভাবনায় ভিন্নতা ছিল, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার 
চরিত্র চেহারা নিয়ে দ্বিমত ছিল, তবুও স্বপ্নের লক্ষ্যে কোথায় যেন মিলেছিল। আসলে এক 
একটা লিটল ম্যাগাজিনের স্ব স্ব নির্মাণ শর্তই এই যে তার নিজস্ব কিছু বলার থাকে, নিজ্ঞন্থ 
কিছু ভাবার থাকে, এই ভাবনার জায়গাটা অন্যের থেকে আলাদা, ভিন্ন এক একটি নিজস্ব 
চাষ ক্ষেত্র। তবুও “মধুপণী" আমাদের অগ্রজ, যুদ্ধে আমরা সেই ফ্রন্টের সেনানী। অনুচরণ, 
অনুসরণ নয়, অশ্রজের লড়াই ও সাফল্য-বার্থতা আমাদের অনুপ্রেরণা । অগ্রজের প্রতি সম্ত্রম 
ও শ্রদ্ধাই অনুঙ্ছের শক্তিস্থল। ব্যক্তি সম্পাদক অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্য নয়, ব্যক্তিগত পছন্দ- 
অপছন্দের নয়, একা নতুন স্বপ্রচাষার সঙ্গে এক অভিজ্ঞ চাবার মনের সখ্য ও সম্পর্ক এটা! 
এই বিপন্ন সময়ে আমাদের কাধে কাধ দিয়ে প্রতিরোধ ব্যারিকেড গড়ার সময়, নির্মাণকে রক্ষা 
করতে হবে যে, তাই তার কাধের পাশে আমাদেরও কাধ। 

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা ও প্রকাশ করা একটা আন্দোলন, আন্দোলন কোনো একক 
ব্যক্তিমানুষের কল্পনা ও স্বপ্রের গাছে আটকে থাকার নয়। এর বিস্তার প্রয়োজন, সৎ 
আন্দোলনের বিস্তার ঘটবে স্বাভাবিকভাবেই। মধূপর্ণী উদ্তরবাংলার ইতিহাস, এতিহা, 
কৃষ্টিচর্চায় যেভাবে প্রতিটি জেলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে, তার বিস্তার ঘটিয়েছে, তা 
অভিনন্দনযোগ্য। অভিনন্দন মধুপনী; এই কাজ, শুধু এই কাজের জন্যই। উত্তরবাংলার মানুষ 
চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আপনাদের কাছে। 

একটা সময় যা ছিল নিছক সাহিত্যপত্র বা সাময়িকী প্রকাশ, ক্রমশ সেখানে প্রবল হয়ে 
উঠেছে 'লিট্ল ম্যাগাজ্জিন' এই অভিধা্টি। “ম্যাগাজিন” এক অর্থে বারুদ প্রকোষ্ঠও বটে, 
বিস্ফোরণ ক্ষমতা ধারণ করে থাকে সে। সমকালীন জনজীবন, সমাজ্দের বিভিন্ন আলোড়ন 
অনুরণন, চিন্তনের প্রতিফলন ঘটে সেখানে। সময়ের মননকে শক্তি ধরে প্রকাশিত হয় এক 
একটি লিট্ল ম্যাগাজিন, তবে শুধু সময়কে ধারণ করাই নয়, সমাজের যাবতীয় খননাঝ্মক 
প্রবণতা সমূহের চিহ্নিতকরণ, নিজ্ঞশ্ব ভঙ্গিমায় সমাজ্জ সচেতক সে। লিটল ম্যাগাজিন 
ব্যাপকার্থে আসলে এক সমাজ-শিল্প আন্দোলন, শিল্প সেখানে গুরুত্বপূর্ণ । শুরুত্বপূর্ণাকে আরও 
আরও তীব্র ও সূক্ষ্ম করে তোলা । শিল্প হচ্ছে সৃষ্টি, পরিবর্তন আর সীমাহীনতার মুখপত্র । তাই 
কোনো স্থানিক সীমাবদ্ধতায় বেঁধে রেখা যায় না একে। উত্তর বাংলার থেকে আমরা কাগজ 
করছি শুধুমাত্র (ভৌগোলিক অবস্থানঘটিত কারণে, তার জন্য “উত্তর বাংলার লিল ন্য'গাজিন' 
এই তকমা এটে দেওয়াটা অনুচিত, এটা রাজধানীর “লিটল মা'গাক্তিন করিয়ে দের অন্য 


মধ্পর্জী ৪৩তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৪৪ 


ধরনের একটা ‘আমি শ্রেষ্ঠ' এমন শ্রাঘা থেকে জাত যা বিচ্ছিন্রতা বা খণ্ডিকরণকেই উৎসাহ 
দেবে! এই সময় তাই আমাদের মাথা উঁচু করে দীড়ানোর সময় কেন্দ্রর প্রান্তিক থাকার 
কারণেই সে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কা কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু যখন সেই কেন্দ্র চরিত্র যদি নিজেকেই মুখা 
ভেবে প্রাস্তকে গৌণ করে ফেলতে চায় তখন গোটা 'শৃষ্ধলা' ভেঙে পড়ার বিপদ আসে। 
সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুতেই এভাবে আমাদের প্রান্তিক বা গৌণ করার একটা 
প্রক্রিয়া চালু আছে, এর বিরুদ্ধে আজ আমাদের মুখ্য হয়ে উঠে কেন্দ্রবিন্দুর আপেক্ষিকতা 
প্রমাণ করে তাকে প্রান্তে ফেলার সময়। প্রযুক্তির ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র থাকার সুবিধা নিয়ে এক 
সময় সাহিত্যেরও মুখ্য আলোটা (ফোকাস) ছিল কলকাতা অভিমুখী। কিন্তু আজ্জ এই অবস্থাটা 
ক্রমশ পাল্টেছে। ভালো গল্প, কবিতার জন্য আজ কোনো বাণিজ্যিক কাগন্র নয়, পাঠককে 
তাকাতে হচ্ছে মফস্বল বা 'প্রান্তে'র লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোর দিকে সাম্প্রতিক কালে বাংলা 
প্রবন্ধ সাহিত্যেও এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে. চর্চার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের এই উল্লম্ফন-এর 
কৃতিত্ব গোটাটাই বাংলার নানা প্রান্ত থেকে স্বমহিমায় প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর । গত 
দু/তিন দশকে মধুপর্ণী যেমন জেলা সংখ্যার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস চর্চার নমুনা স্থাপন 
করেছিল তেমনি বিভিন্ন বিবয়মুখী সংখ্যা প্রকাশ ক'রে ‘এবং জলার্ক', লোক, কোরব, 
অবভাব, প্র-বপদ, চান্দ্রমাস, শহর প্রভৃতি দারুণ দারুণ কাজ করে চলেছে। কবিতা ও গল্পের 
ক্ষেত্রেও এমন অনেক লিটল ম্যাগাজিন বের হচ্ছে যার পাশে ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে বৃহৎ 
পুক্ধিনির্ভর ঝা চকচকে বাণিজ্যিক সাহিত্য পত্রিকাশুলোও ৷ তাই প্রতিনিয়ত তাকে অস্তিত্ব ও 
বাণিজা রক্ষার জন্য 'ভোল' পাল্টাতে হচ্ছে, প্রকাশ কাল পাল্টাতে হচ্ছে। বিপননমুখ্য 
নাগারিক সাহিত্য পাঠক আজ ক্লান্ত ও হতাশ। 

দুই বাংলার লিট্ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের আজকের সাফল্য একদিনে বা একক কোনো 
কাগজের মাধ্যমে আসেনি। লিট্ল ম্যাগাজ্ঞিন আন্দোলনের দীর্ঘ প্রক্রিয়াজাত এই সাফল্য। 
উত্তর বাংলার ভিন্নতর আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তবতা আমাদের মানতে হয়, যতই 
অনাকাদ্থিত হোক। ১৯৫২-র 'জলার্ক' এই উত্তর বাংলার সঠিক অর্থে প্রথম লিট্ল ম্যাগাজিন 
বলে মনে করলে অর্ধশতক অতিক্রান্ত এই বাংলার লিট্ল ম্যাগাজিন চর্চার, আন্দোলনের । সে 
সময় নিছক সাময়িক পত্রর খোলস ভেঙে নতুন কিছু ভাবনা থেকেই জলপাইগুডি থেকে 
্পার্বা বের করেছিলেন সুরজ্ঞিৎ দাশগুপ্ত, বনবিহারী দত্তরা। টাটকা ভাবনার এই কাগজ শুধু 
উত্তর বাংলার’ নস্টালজিয়ায় আটকে থাকেনি, এই কাগজে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে. সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কবি, লেখক বা সুহৃদ হিসেবে যুক্ত ছিলেন। এরপর যেন 
বাঁধ ভেঙে জলম্বোত নেমে আসে, পরের পাঁচ দশকে জলপাইগুড়ি থেকে মালদা অজন্র লিটল 
ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে। তবুও ওর মধ্যে মধুপণী এক অনন্য চরিত্র নিয়ে জ্ঞোগে 
রয়েছে. তা তার বিশেষ সংখ্যাগুলোর শুরুত্বের কারণে । 

শুধু জেলা সংখ্যাই নয়, মৌলিক লেখালেখি প্রকাশের এধা দিয়েও এক সময় মধুপণী স্বতন্ত্র 
চেহারায় পাঠককে টানাতো ' দুই দশক আগে এই কাগন্ডেই ভগীরথ মিশ্রর বেহাল" গল্পটি 
পড়েছিলাম, অভিভ্ভিৎ সেন সহ অনেক লেখকের গুরুত্বপূর্ণ লেখা মধুপণীতে প্রকাশিত হয়েছে 
লিটল মাগাক্তিনের আরও একটি বৈশিল্টা এর নিক্তম্থ লেখকগোষ্ঠী তৈরি করা, অখুপণী 
এক্ষেত্রে পিছিয়ে হিল ন': এই সময়েও যখন উত্তরের এক লিটল মা'গপডিন সম্পাদক 
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আক্ষেপ করে বলেন যে, তার এ হাজার টাকা টেলিফোন বিল দিতে হয়েছে খ্যাতনামা 
লেখকদের লেখা যোগাড় করতে. সে সময় মাথা উঁচু করে থাকেন অজ্বিতেশ ভট্টাচার্য। যিনি 
নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী তৈরি করেছেন, প্রবন্ধ সাহিত্যে তো উত্তর বাংলার প্রতিটি জেলায় তার 
নমুনা রয়়েইছে। তবে অনেকেই কবি ও কবিতার ক্ষেত্রে এই কাগন্ডটির সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা 
ফাক খুঁজে পান। ভাষাকে নির্মাণ, ভাষা ভাগ্ডাগড়ায় কবিতার ভূমিকা রয়েছে প্রধান, এবং 
এইভাবে ভাষাতে আক্রমণের ও নির্মাণের ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর একটা ভূমিকা 
শুরুত্বপূর্ণ। অক্রিতেশবাবু নিজেও একজন কবি। তবে গত পাঁচ দশকের লিট্ল ম্যাগাজিন 
আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখ! যাবে যে কবিতা বা কবিতাকেন্দ্রিক লিটল ম্যাগাজিনগুলো 
সবসময়েই স্বতস্ত্। কবিতা ক্যাম্পাস, বিভাব থেকে ক্রশেড, নতুন কবিতা প্রভৃতি দেখলেই এই 
স্বাতন্ত্য বোঝা যায়! কবিতার জগতেই একটা নিজস্ব নির্মিতি আছে। মধুপণী কবিতার, 
ভাঙাগড়ার কাগজ হোক না হোক মধুপণী বাংলা সাহিত্যভূবনে এই বঙ্গ থেকে মাথা উচু করে 
থাকা একটা নাম। 

সমাজকে সাবালকত্ব দানে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা সাময়িক পত্রের সঙ্গে একইভাবে 
থাকে এবং সেই শ্রেণির সাময়িকপত্র বা লিট্ল ম্যাগাজ্ছিন যা মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, 
ইতিহাস ও এ্রতিহ্া চেতনা, বিজ্ঞান মনক্কতা, সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিকাশকে 
পুষ্টিদান করে। আজকের দিলে লিট্ল ম্যাগাজিন এই দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং একে 
এক শ্বতন্ত্র আন্দোলনের ধারায় পর্যবসিত করেছে। আন্দোলনের মানে বন্ধতা নয়, 
সৃষ্টিশীলতার উর্বর ভূমিতে সৃজন এবং তার যাবতীয় দ্বন্যের বিকাশ যখন আক্রমণমুখী হয়ে 
ওঠে সমাজকাঠামোর জীর্ণতাকে ধ্বংস করে। বর্বর অশিল্পকে উৎখাত করে নিদিষ্ট নৈতিক 
দর্শন ধারণ করে, তখনই আন্দোলন হয় সংহত বিকাশশীল লক্ষ্যাভিমুখী। এ সময় অনেকেই 
লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের অভিমুখ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন। অনেকেই এক সরল 
সমীকরণে বিষয়টি ব্যাখ্যায় যান, সেখানে কলকাতার ‘বিগ হউস' মানেই প্রতিষ্ঠান আর 
মফস্বল শহরের কাগন্জ মানেই অপ্রাতিষ্ঠানিক। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনেও এভাবেই 
শিবির চিহিতকরণের কাজ্ চলে। অথচ আজ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির অনেক “পত্রিকা'কে 
দেখে কোনো অংশে বা চরিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক কাগজের থেকে ভিন্ন অভিমুখী বলে 
মনে হয় না। আসলে “ভিসন' ও “মিসন"ই আসল । শত্রমিত্র চিনে নেওয়ার এই সময় 
'দ্যোতনা" সৎ সাথী খুঁজেছে, এবং সাহিত্য ও শিল্পকে সমাজভাবনা বিচ্যুত কোনো রসালো 
ফল সে মনে করেনি, করেও না। তাই পরম্পরাকে মেনে নিয়ে পেছনের সময়ের ঘটনাগুলোর 
অধ্যয়ন তার পক্ষে জ্ঞরুরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত 
হয়। যা সমস্ত মানবসভ্যতাকে আলোড়িত করে যায়। এর পর পরই বিভিন্ন দেশের মুক্তি 
আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন নয়া বাক নেয়। আমাদের এই ভূখণ্ডেও স্বাধীনতা, 
দেশ বিভাগ, ব্যাপক আর্থিক মন্দা, পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয় আবাসের খোজে আসা মানুষের ঢল, 
রাজনৈতিক টানাপোড়েন__এইসব যাবতীয় গরল ও সুধা নিয়ে সমাজ্ঞ তখন টালমাটাল। এর 
পর থেকে পরবর্তী সময়, সত্তরের রাষ্ট্রিক সন্ত্রাস এবং গত তিন দশকের এক অন্য ধরনের 
বাতাবরণ রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে অজ্ঞত্র প্রশ্ন গুঁক্তে দিচ্ছে । এ সময় যারা লিটল 
মাগাজ্তিন করছেন, গ্রপ থিয়েটার কর্মী, চিত্রশিপ্পীর মতো সৃজনশীল মানৃষাদেরও বড়ো 
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বিপন্নতার সময়। সংস্কৃতি ও শিল্পের থাকে রাভ্রনৈতিক ভুবনের এক সমাস্তরাল ভুবন। 
রাজনৈতিক মানচিত্রের লেখাচিত্রের সূক্ষ্ম বিভাজ্জন রেখা দিয়ে এই ভুবনকে ভাগ করা যায় 
না। তবুও সমসময়, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতাপ-অংশ এর কর্তৃত্বে থাকে, 
সমাজবিজ্ঞানে স্বীকৃত সত্য এটাই যে অর্থ ও জমির দখলেই নিয়স্ত্রিত হয় সংস্কৃতির ভুবনেরও 
দখলদারী, এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি অব্জিতেশদার যে অসহায়তা তা অনেক সময় দেখেছি, 
আমার যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি যে তখন সেখানেও ৷ মান্ধায় বিশ্ববীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের 
পদ্ধতি, ক্রমবিবর্তিত অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া। এঁতিহাসিক বস্তবাদ যে দার্শনিক: তত্ত্বের 
উপর ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, সেই দ্বম্বমূলক বস্তুবাদেরও মূল; বন্তবিশ্বের 
সামগ্রিক এবং অবিরাম বিবর্তনের অনুষঙ্গেই মানুষের সামাজিক উধ্বতনও ঘটে গেল; 
ব্যক্তিক অস্তিত্বও সেই সামাজিঝ চলিঝুরতার সঙ্গে সাপেক্ষ । এই টানাপোড়নের মাঝে দাঁড়ানো 
একজন তাই শিল্প সংস্কৃতি বিমুক্ত থাকতে পারেন না। অজ্ফিতেশবাবু যতই ঘোষণা করুন তার 
সম্পাদনার কাজ্জ তুলে রাখবেন, বাস্তবে সম্পাদক অজিতেশবাধু সক্রিয় ও সচল থাকতে 
বাধা, এটা ঘটে তার সমাজ বীক্ষার কারণে। 

বছর দশেক আগে অজ্বিতেশদা চেষ্টা করেছিলেন উত্তর বাংলার লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোকে 
এক মঞ্চের ছায়ায় নিয়ে আসার। বইমেলা, বিশেষ করে কলকাতা বইমেলাতে এভাবে উত্তর 
বাংলার একটা জোরালো শিবির খোলা, কিন্তু তা হয়নি কিছু মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টির 
সংকীর্ণতার জন্য । আজ এই রকম একটা ছাতার অভাব বড়ো বেশি অনুভব করছি, যখন 
উত্তর বাংলার নানা প্রান্তের কাগন্রগুলো ভালো মান ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েও গোটা 
বাংলার পাঠকের হাতে পৌঁছুতে পারছে লা। এই সময় যেন তাই তিনি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে 
উঠছেন। সংগঠক অজিতেশ ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা করি, জানি তাই তার ভেতরের ক্ষোভ ও 
অতৃপ্তির মন্ত্রণাটাকে বুঝি। 


সম্পাদক, দ্যোতনা. আলপাইগুড়ি 


সহযোদ্ধা 


এক অখ্যাত লেখক এবং একটি প্রখ্যাত পত্রিকা 
অলোক গোস্বামী 


আমার লেখক জীবনের শুরু আটের দশকে। তার আগে কোথাও, এমন কী ক্ষুল 
মাগাজ্িনেও, কধনো লিখিনি। শুধু পড়তাম. যা খুশি । আমার পাঠ তালিকা নিয়ে বাড়ির 
লোকেদের তেমন ছুত্মার্গিতা না থাকায় পড়তাম কু-সু. সব কিছু। 

তো. সেই সময়টাকে অনেকে বলে থাকেন লিট্ল ম্যাগাক্তিনের স্বর্ণযুগ কারণ সেই সময় 
গোটা বাংলায় লিটল ম্যাগাজ্জিনের ছড়াছড়ি ' এতদঅপ্খলের আকাশেও তখন নক্ষত্রদের 
জমজ্ঞমাট সংসার ৷ তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম গ্রহ, মধূপলী , এ রকমটা বলা হত, উত্তরবঙ্গাকে 
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ভ্রানতে হলে মধুপণী পড়তেই হবে। 

পত্রিকার সংখ্যা যেহেতু অনেক তাই সে সবের মালমশলার যোগানদাতার অভাব ছিল না। 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বন্ধুও ছিল। মূলত তাদের উৎসাহে এবং মদতে আমারও 
ইচ্ছে হল লেখক বনবার। গোপন সেই প্রয়াসের সাক্ষী যেহেতু মুষ্টিমেয় কয়েকজন, তাই 
আমার কাছে কোনো পত্রিকার তরফ থেকে লেখা চেয়ে আমন্ত্রণপত্র আসত না। মধুপণীর 
তরফ থেকে তো প্রশ্থই আসে না। সেখানে শুধু প্রতিভাধরেরাই স্বাগতম । 

অযাচিতভাবে কোথাও লেখা পাঠানোর মতো সাহসও যেহেতু ছিল না, তাই নিজের জন্য 
নিজে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করাটাই শ্রেয়তর বোধ করেছিলাম। বলাবাহুল্য, আমার লেখার 
মান মোতাবেকই ছিল সেই পত্রিকার মান। কিন্তু সে নিয়ে থোড়াই মাথা বাথা আমার! 

সে সময়কার একটা ঘটনা আজও মনে আছে। এক কবি বন্ধুকে মধূপণীর সম্পাদক ডেকে 
জানিয়েছিলেন তার পাঠানো কবিতাটি পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে। আজ গোপন 
করবো না, সেদিন সেই কবি বন্ধুর সৌভাগ্যে হিংসে হয়েছিল । ইচ্ছে হয়েছিল বন্ধু মারফত 
মধূপর্ণী সম্পাদকের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় করে নেওয়ার। যথারীতি মুরোদে কুলোয়নি। 
কেননা, তখন সেই সম্পাদক আমার মতো তুচ্ছ লেখকের ধরাছোৌয়ার বাইরে থাকতেন। 
মধুপরী না তার সম্পাদক, কে কার অলঙ্কার, তাই নিয়ে খানিকটা ধন্দ অনেকের মতো আমার 
ছিল। অবশ) এমনটাও হতে পারে যে, এসবই ছিল হীনমন্যতার খোয়াব। 

পরবর্তীতে ইতিহাস অন্যদিকে গড়ালো। এলেবেলে পত্রিকা মারফত লেখক হওয়ার স্বপ্রটা 
ভুলে গিয়ে লিট্ল ম্যাগাজিনের কনসেপ্টটাকে বুঝে নিতে চাইলাম ৷ পড়ে ফেললাম সাহিত্যের 
উদ্দেশ্য বিধেয় সংক্রান্ত বেশ কিছু লেখাপত্র। বুঝলাম লিটল ম্যাগাজিনের কাজ প্রতিষ্ঠানকে 
লেখক সাপ্লাই করা নয়। বরং বিকৃত বাণিজ্য সর্বস্ব লেখার বিরোধিতা করে পাঠককে প্রকৃত 
সাহিত্যের সন্ধান দেওয়াটাই মূল কাজ। 

যেহেতু উত্তরবঙ্গের বেশির ভাগ লিট্ল ম্যাগাজিনই তখন এভাবে ভাবছিল না। ভাই খুব 
স্বাভাবিক কারণেই সেগুলোর প্রতি বিবমিবা জেগে উঠেছিল। ওখানে সে সব লেখাপত্র ছাপা 
হতো সে সবই আমার কাছে তখন ট্রাশ। নিছকই অক্ষম পিঁচুটি সর্বস্ব কিছু লেখকের মিছা 
শীৎকার। ওতে হাঙরে ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা নেই। গণরুচিধন্য হওয়ার 
অপরাধে এই তালিকায় মধুপরীর নামও ছিল। 

শুধু তালিকা বানিয়েই তো আর দায়িত্ব শেষ হয় না। বিষয় যখন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের 
বিরোধিতা তখন নমুনা পেশ করাটাও আবশ্যিক । অতএব শুরু হলো কয়েক জন মিলে মডেল 
পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড়। যে যার পত্রিকা বন্ধ করে শুরু করলাম যৌথ পত্রিকা । এটা 
উল্লেখ করা বোধহয় অততযুক্তি হবে না যে. আমরাই প্রথম স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশ 
করেছিলাম : সম্পাদক হিসেবে কারও নাম ছাপা হতো না, থাকতো শুধু যোগাযোগের 
ঠিকানা ' সাহিতা সংক্রান্ত বস্তা পচা ধারণাশুলো গুড়িয়ে দিয়ে যে সব আগুন ঝরানো লেখা 
ওতে থাকতো, তার ভালো-মন্দ, সবকিছুর জন্য দায়ী থাকতেন লেখক। সম মতাদর্শে 
বিশ্বাসীদের লেখাই ছাপা হতো আমাদের পত্রিকায় এবং আমরাও অনাদের পত্রিকায় লিখতাম 
না। 


প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার উন্মাদনায় বারোট' বছর পার করে ঘরের বছ' ঘরে ফিরে এলাম। 
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কেন ফিরলাম, সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। কারণ এটা আমার আত্মচরিত নয়, মধুপণী চালিশা। 
যেটুকু আত্মপ্রচার করলাম সেটা নিতাত্তই বাধ্য হয়ে। মধূপর্ণী যেহেতু মঙ্গলগ্রহ থেকে বাংলা 
ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র লিটল ম্যাগাজিন নয় সুতরাং তার আলোচনায় পারিপার্ষিক বিষয় 
অনিবার্য । 

তো, যা বলছিলাম, যে বারোটা বছর আমি তাত্বিক লড়াইতে মেতেছিলাম সেই 
সময়গুলোয় মধুপর্নী আমাদের বিরোধিতাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে নিজের কাজ করে 
গেছে। প্রকাশ করেছে একের পর এক বিশেষ সংখ্যা। আর সে সময় যেহেতু প্রাসিদ্ধ 
লেখাপত্রে আমার আগ্রহ ছিল না তাই খোঁজ রাখতাম না সে সবের। তবে সঠিক তথ্য যে 
মধুপলীই একমাত্র জানাতে পারে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না৷ 

যেহেতু ঘরে ফিরলাম তাই এতদিন পর জোগাড় করে পড়তে শুরু করলাম সেসব । জেনে 
নিলাম সাহিত্যের হাল হকিকৎ। বুঝে নিতে চাইলাম বারো বছরে আড়ে বহড়ে কতটা 
পরিবর্তন ঘটেছে বাংলা সাহিতোর। সেই মোতাবেক পাল্টে নিলাম লেখার ধরণ। যারা লেখা 
চাইলো তাদের জন্য লিখলাম । যাতায়াত শুরু করলাম সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলিতেও। মতাদর্শগত 
কারণে এতদিন যাদের সঙ্গে দূরত্ব রাখতাম, ধীরে ধীরে কাটিয়ে নিতে চাইলাম সেটা । 

এই রকম এক সময়ে মধূপনীতে লেখার আমন্ত্রণ পেলাম। ততদিনে বিভিন্ন সাহিত্য 
অনুষ্ঠানে যাবার সুবাদে সম্পাদকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপচারিতার সুযোগ ঘটেছে। কে জানে 
সেটাই আমন্ত্রণ জানানোর মূল ইন্ধন কী না! তবে এটুকু বলতে পারি, লেখা শুরু করার প্রায় 
কুড়ি বছর পর মধুপর্ণীর তরফে এই আমন্ত্রণ আমাকে কৃতার্থ করেছিল। 

এর পরবর্তী পর্যায় হল, আমার লেখার কসরত চালিয়ে যাওয়া এবং পাশাপাশি পরিবর্তিত 
পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে আরও উদার, গণতান্ত্রিক করে তোলবার চেষ্টা 
চালানো। চেষ্টা বলছি এ কারণে যে একদা রক্তের ভেতর ঢুকে যাওয়া জেদী পেরেকগুলো 
যখন তখন মাথা চাড়া দিয়ে ভেতরে ভেতরে খোঁচায়। ফলত অন্য কোনো পত্রিকার দিকে 
বাড়িয়ে দেওয়া সহযোগিতার হাতটা গুটিয়ে নিতে হয়। মনে হয় এসব লিট্ল ম্যাগাজ্জিন 
তকমাধারী হাফ গেরস্তদের পেছনে মিছেই সময় নষ্ট করছি। নিজেকেই স্বপ্রপত্রিকাটি সম্পাদনা 
করতে হবে। করিও । তাতে তৃপ্তিও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই তৃপ্তি সাময়িক ৷ কয়েক সংখ্যার 
পর যথারীতি সেইসব পেরেকগুলো রক্তশ্বোতের উজ্ঞান বেয়ে কানের কাছে এসে শধোয়, এই 
নাকি স্বপ্নের লিটল ম্যাগাজিন! তুমি সম্পাদক নাকি সংকলক । উত্তরবঙ্গের নিজস্ব পত্রিকা 
নাকি বাংলা ভাষার সাম্প্রতিকতম চিত্রপট, কোন্টা হয়ে ওঠা পছন্দসই তোমার ৷ খোলসা করে 
বলতো বাপু, এই পত্রিকা উঠে গেলে বোল্ড টাইপে তোমার নাম ছাপা বন্ধ হওয়া ছাড়া আর 
কার, কোনো ক্ষতি হবে: কিংবা তোমার এইসব ছাই পাশ লেখার কী আদৌ প্রয়োজন আছে। 

যেহেতু এসব প্রশ্বের ঠিকঠাক উত্তর খুঁজে পাই না তাই শুধু সম্পাদনা কর্মটি নয়, নিজস্ব 
লেখাপত্রের ওপরও আস্থা হারিয়ে ফেলি। থামিয়ে দিই সব কার্যক্রম। কিন্তু এই সংক্রাস্ত 
কার্যকলাপের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকার কারণে স্বত্তি পাই না। পেরেকগুলোকে ধামা চাপা 
দিয়ে আবার লেগে পড়ি। কিন্তু তাতে স্বস্তি মেলে না। 

কেউ যদি এটাকে আমার স্ববিরোধিতা ভাবেন, তাহলে তিনি সঠিব!। কেউ যদি ভাবেন 
সুবিধাবাদ, তাহলে তিনি খন্যবাদার্থ। এটাতো সত্যি, আমি পারিনি নিক্তস্ত বিশ্বাসের প্রতি 
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অবিচল থাকতে । আমি যা পারি সেটাই করে যাবো, সেটা ভাবার মতো দৃঢ়চেতা আমি নই। 
নিভ্রেকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে চাওয়ার মতো দুঃসাহস আমার নেই। 

তবে সাত্বনা এটুকুই যে আমার মতো অনেকের মধোই এই অভাবশুলো আছে। তাই দু- 
একটি পত্রিকা ছাড়া আর কেউই পারে না চল্লিশ বছর পেরোতে। পারাটা সম্ভব নয়। তার 
জন্য চল্লিশ হাজার বার মরতে হয় আর বেঁচে উঠতে হয় চল্লিশ হাজার একবার। 


মধুপণী যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে তাতে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে নয়, ঠাই পাওয়া 
উচিত বাংলা ভাষার ইতিহাসে । অবশ্য তেমনটা না হলেও অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। 
কেননা, ইতিহাসও সব সময় সত্যি কথা বলে না। কারও কারও অঙ্গুলি হেলনকে মান্যতা 
দিয়ে বিশেষ ঘটনাগুলির থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কিন্তু তাতে নিষ্ঠাটুকু মিথ্যে হয়ে যায় না। 


সম্পাদক, গলবিদ্ব, শিলিওড়ি 


মধুপর্ণী-_এক অনুজের দৃষ্টিতে 


শুভময় সরকার 


এ’ লেখা লিখতে গিয়ে বেশ কিছু পুরনো প্রসঙ্গ মনে পড়ছে। সময়টা সাতের দশকের 
শেষ কিংবা আটের দশকের প্রথম দিককার কথা । আমি তখন নেহাংই কিশোর, স্কুলে পড়ি। 
আমাদের গৌহাটির (অধুনা গুয়াহাটি) বাড়িতে বাবা এবং বাবার বন্ধুদের প্রতি রবিবার 
বসতো জমজমাট সাহিতা আড্ডা। মুলত বাবার বন্ধুরা এলেও, প্রায়শই আড্ডায় ভীড় 
জমাতেন প্রবাসী বহু সাহিত্যপ্রেমী যাদের মধ্যে আবার অনেকেই বাবার ছাত্রছাত্রী। নিজেকে 
আজ বেশ ভাগাবান মনে হয় সেদিন এ পরিমণ্ডল পেয়েছিলাম বলে। “মধুপণী" পত্রিকা এবং 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে ফেলে আসা সেসয়মটা 
ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুব জরুরি ৷ নেহাৎ স্কুলছাত্র হলেও বড়োদের সেসব আড্ডার রস 
কিন্তু আমি খানিকটা সে বয়েসেই পেতাম। সে সময়েই সম্ভবত অজিতেশ ভট্টাচার্যের নাম 
প্রথম শুনি। বালুরঘাট থেকে 'মধুপণী’ নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় তিনি তার 
সম্পাদক । ডাকে মাঝে মধো বাবার কাছে পত্রিকা আসতো । হ্যা, এতদিন পরও স্পষ্ট মনে 
আছে সে সময়টা ৷ সুতরাং এটুকু দাবী করতেই পারি যে, 'মধুপনী' এবং পত্রিকার প্রাণপুরুষ 
অজিতেশ ভট্টাচার্যর সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিনের ॥ 

এ তো গেল ফেলে আসা সময়ের স্মৃতি. যা অনুষঙ্গ হিসেবে জড়িয়ে রায়েছে এ লেখার 
সঙ্গে। 'মধুপণী" পত্রিকার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় বহুদিনের হলেও অজিতেশবাবুর (সামনাসামনি 
‘অভিতেশদা" বুলি) সঙ্গে পরিচয় কিন্তু অনেকটা পরে, শিলিওডিতে। ততদিনে নিজেও 
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লেখালেখি শুরু করেছি, “মল্লার'ও কয়েকটা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। নি্দিধায় বলতে পারি 
সম্পাদক হিসেবে যে দু'জন মানুব আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন (এখানে তাদের 
কাজের কথাই বলছি) তার একজন 'পূর্বদেশ" পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রয়াত অনিল দত্ত 
এবং অপরজন অজিতেশ ভট্টাচার্য । এ প্রসঙ্গে বলি, ‘মধূপনী' পত্রিকা এবং অজিতেশ 
ভট্টাচার্ধকে আলাদা করা বেশ কঠিন। গল্পকার অজিতেশ ভট্টাচার্য এ আলোচনার বিঝয় নন, 
সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যই বিষয়। সম্পাদক হিসেবে শ্রীভট্টাচার্য সফল কিংবা সফল নন 
এগুলো খুবই অপ্রয়োজনীয় অলোচনা বলে আমি মনে করি। সফলতাকে তাৎক্ষণিকতার 
মাপকাঠিতে বিচার করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা 
“মধূপণী’, কিন্তু তৌগোলিক অবস্থানকে মাথায় রেখে ‘মধূপনী'কে উত্তর বাংলা থেকে প্রকাশিত 
একটি পত্রিকা বললে স্ববিরোধিতা করা হবে না নিশ্চয় (কারণ ইতিমধ্যে বহু সেমিনারে এবং 
লিখিত আলোচনায় সাহিত্যকে আঞ্চলিক ঘেরাটোপে বেঁধে ফেলার তীব্র বিরোধিতা এবং 
প্রতিবাদ করেছি)। এছাড়াও ‘মধুপণী'র বিভিন্ন সংখ্যাগুলো, বিশেষত জেলা সংখ্যাুলো 
পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন যে পত্রিকা সম্পাদকের এই উত্তরের প্রতি আত্মিক টান 
রয়েছে। সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্যর সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা অবাস্তর এই কারণেই 
যে সেটা হবে এক সংকীর্ণ গণ্ডীতে তাকে বেঁধে ফেলা। একজন লিট্ল ম্যাগাজিন সম্পাদক 
এ ধরনের নির্দিষ্ট একটি পত্রিকাকেন্দ্রিক সফলতায় বিশ্বাসী নন। নিজের লেখক সত্তাকে 
আলাদা রেখে যদি শুধুমাত্র সম্পাদক হিসেবে, সম্পাদকের দৃষ্টি দিয়ে অজিতেশ ভট্টাচার্যের 
দিকে তাকাই, বলতে ছিধা নেই__বিস্মিত হই। অধিকাংশ লিট্ল ম্যাগাজিনের মতো “মধুপনী" 
ক্ষণস্থায়ী হয়নি, নিয়মিত প্রকাশে চারদশক পার করে নিতম্ব আসন আজ্ঞ যথেষ্টই সমীহযোগ্য। 
“মধুপণী'র প্রতিটি সংখ্যাই অসাধারণ একথা বলবো না কিন্ত “মধুণীগর জেলা সংখ্যাগুলো 
নিঃসন্দেহে সংশ্রহযোগ্য। একটি লিটল ম্যাগাজিন চল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে. 
শুধুমাত্র এটাই কি গর্বিত হবার মতো বিবয় নয়? অজিতেশ ভট্টাচার্যের পরবর্তী প্রজন্মের 
একজন লিট্ল ম্যাগাজিন সম্পাদক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত গর্বিত হতে পারি। 
আমি কিংবা আমার মতো যাঁরা এই প্রজন্মের সম্পাদক, যাঁরা অজ্ঞিতেশ ভট্টাচার্যের 
উত্তরসূরী; আমরা কিন্তু বেশ খানিকটাই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের 
শরিক হয়েছি। 

গত দুই দশকে পরিস্থিতিটা কিন্তু অনেকটাই বদলে গেছে. লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক 
আজ আর হীনমন্যতায় ভোগেন না। সাতের দশক কিংবা তারও আগের সম্পাদকেরা যে 
একই জায়গায় অবস্থান করেন অর্থাৎ লিট্ল ম্যাগাক্তিন -আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য, তা কিন্তু 
অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ভ্যাগে পরিবর্তনটা তবে কোথায় 
আসলে পরিবর্তনটা কৌশল গত. অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কৌশলটা অনেকটাই বদলেছে 
আজকের লিট্ল ম্যাগান্রিন সম্পাদক উপলব্ধি করেছেন এ কে ৫৬. কারবাইন এবং রকেট 
লব্যারের বিরুদ্ধে গাদা বন্দুক নিয়ে লড়াই চালানো দুদ্ধর. সৃতরাং বদলে দাও কৌশল । পুরানো 
কৌশল থেকে সরে এসো. আদর্শ থেকে নয়! ঝা চকচকে বাণিজ্ঞাক পত্র-পত্রিকার পাশে 
আঙ্গিকে পিছিয়ে থাকা লিট্ল ম্যাগাক্তিনশুলোকে: অনেকটাই শ্রিয়মান মনে হতো একটা সময়. 
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যদিও লেখার মালে বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলো কখনই লিটল ম্যাগান্তিনের ধারে কাছেও 
আসতে পারেনি আজকের লিটল ম্যাগাজিন অঙ্গসজ্জ্া, বাধাই, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ এবং অক্ষর 
বিন্যাসে রীতিমতো সমীহ আদায় করে নিচ্ছে। এই মুহূর্তেই ডজন খানেক লিট্ল ম্যাগাজিনের 
নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলো রীতিমতো দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে "বিগ 
হাউস গুলোকে । সেই ছোটোবেলা থেকে দেখে আসা 'পুজো বার্ষিকীর কনসেপ্টও কিন্তু 
বদলাচ্ছে। ছোটোদের পূজোবার্ষিকীশুলোকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বড়োদের পূজো সংখ্যাগুলোর 
বিক্রির হিসেব নিলে দেখা যাবে আগের সেই রমরমা একচেটিয়া ব্যাপারটা আর নেই, নেই 
তো বটেই তা না হলে বিশেষ কিছু হাউসের ঢাউস ঢাউস পুজোবার্ষিকীগুলো পুজোর প্রায় 
তিনমাস আগে বেরিয়ে যায় কেন? হ্যা, বহু মানুব আজকাল আর বান্রারী আনন্দে না মেতে 
লিটল ম্যাগান্রিন কিনছেন, পুজোর দিনগুলোতে পড়ছেন লিট্ল ম্যাগাজিন। পরিসংখ্যানগুলো 
“পাতিরাম বুক স্টল'-এ গেলেই পাওয়া যাবে। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের মানসিকতাও 
বোধহয় বদলেছে বানিকটা, লেখকরাও বদলে ফেলেছেন নিজেদের। বহু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠিত 
লেখকরা নিজেদেরকে আর নির্দিষ্ট হাউসে বেঁধে রাখতে চাইছেন না, তারা বিভিন্ন লিটল 
ম্যাগাজিনগুলোতে লিখছেন, লিখতে চাইছেন কারণ তারা উপলব্ধি করেছেন ‘হাউস লেখক' 
হবার সীমাবদ্ধতা । টি a . 
প্রখ্যাত লেখক এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ নবারুণ ভট্টাচার্য বড়ো সুন্দর 
একটি মস্তব্য করেছিলেন তথাকথিত “বিগ হাউস'গুলো সম্পর্কে । তার ভাষায় ‘বিগ হাউসের 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে মাল তোলা, মাল নামানো, আজ্ঞ এ মালকে তোলো তো কাল ও মালকে 
ফেলো...'। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে ‘বিগ হাউস' লেখকদের মাল ছাড়া কিছু ভাবে না। 
আজ একে তোলো, পূরস্কার-টুরস্কার দাও, ক'দিন পর নতুন কাউকে তুলতে হবে, সুতরাং 
একে ফেলে দাও। ঠিক এই জ্রায়গাটাতেই লিট্ল ম্যাগাজিনের স্বাতন্ত্য। প্রতিষ্ঠিত বহু লেখক 
যেমন এই সময়ে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে লিখতে আগ্রহী, তেমনি আজকের লিটল 
ম্যাগাজিন সম্পাদকেরাও কিন্ত ‘হাউস লেখক 'দের ব্রাত্য করে রাখেনি। বহু প্রতিষ্ঠিত লেখক 
লেখিকা সমানতালে বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা এবং লিট্ল ম্যাগাজিনে লিখে যাচ্ছেন। অসংখ্য 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । যত দিন এগোবে এই ব্যাপারটাও কিন্তু আরো বেশি মাত্রাতে 
ঘটবে। কিন্তু এমনটাতো ছিল না, আসলে লিট্‌ল ম্যাগাজিন আবম অনেক বেশি প্রস্তুত আর 
এই প্রস্তুতি একদিনে সম্ভব হয়নি। অজিতেশ ভট্টাচার্যের মতো আগের প্রজন্মের সম্পাদকদের 
নিরলস প্রচেষ্টা আর আস্তরিকতাই এই প্রস্তুতিকে পরিণত করেছে। একজন অনুজ্ঞ সম্পাদক 
হিসেবে অজিতেশ ভট্টাচার্য ঠিক এই কারণেই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার কাছে 
আণন্থীকার করতে দ্বিধা নেই। কলকাতা শহর থেকে বহুদূরের এই প্রান্তিক অঞ্চল থেকে 
'মধুপনী'র মতো সমৃদ্ধ একটি পত্রিকা চারদশক ধরে প্রকাশ করে যাওয়া অবশ্যই কঠিন কাজ। 
বিশেষত অজিতেশ্রবাবুরা যখন কাজ শুরু করেছিলেন সেসময় পরিস্থিতিটা ছিল ভিন্ন। গত 
এক যুগে মুদ্রণ জগতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব এসেছে, বিজ্ঞাপনের সুযোগণ্ড থানিকটা হলেও 
বেড়েছে এবং আমার বিশ্বাস পাঠকও বেড়েছে। সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও ছয় কিংবা 
সাতের দশক থোকে আজকের অবস্থা খানিকটা উ্লত। কলকাতা শহরের বাইরে এই সুদূর 
উত্তরবঙ্গের কোনো এক মফস্বল শহর থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা দুরূহ কিন্তু সম্পাদক 
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অজিতেশ ভট্টাচার্য বালুরঘাট থেকে কান্রটা করে দেবিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি তাকে 
কখনো প্রৌঢ় মলে হয় না, এই বয়োসেও রীতিমতো তরতাজ্ঞা যুবক। অদম্য উৎসাহ 
ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশ্মিত কারে এবং অনুপ্রাণিত করে। ‘মধূপনী'র জেলা সংখ্যাগুলোর 
জন্য বাংলা ভাবার পাঠক বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মানুষের অজ্রিতেশবাবূর কাছে কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত। ভবিবাতে উত্তরবঙ্গের ওপর যে কোনো ধরনের গবেষণামূলক কাজে এই 
সংখ্যাশুলি জরুরি হয়ে উঠবে। 'মধূপনী'র জেলা সংখ্যাগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কিছু 
বলার জায়গা অবশ্য রয়ে যায়, বিশেষ করে দার্জিলিং সংখ্যায় অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। বহু 
ভালো মুল্যবান লেখার পাশাপাশি কিছু জোলো, দায়সারা গোছের লেখাও স্থান পেয়েছে। 
জানি, এ ব্যাপারে সম্পাদককে দোষারোপ করাটা ঠিক নয় । জোলো, দায়সারা গোছের লেখার 
দায়ভার মূলত যিনি লিখেছেন তার। তবু খানিকা দায়িত্ব সম্পাদকের ওপরও বর্তায়। 

কিছুদিন আগে অজিতেশবাবুর কাছে শুনেছিলাম “মধুপরী' নিয়মিতভাবে হয়তো আর 
প্রকাশিত হবে না, মাঝে মধ্যে কিছু বিশেষ সংখ্যা। নাই বা হ'ল নিয়মিত প্রকাশ, 'মধুপণী" 
হারিয়ে যেতে পারে না। অমসৃণ জমিটাকে অজিতেশ ভট্টাচার্য অনেকটাই মসৃণ করে এনেছেন, 
আমি বা আমার মতো আরো অনেকেই সেই তৈরি অমিটার ওপর কাজ করছি। “মধুপণী' 
ন্‌ প্রকাশিত হলেও আমরা যারা এখনও স্বপ্র দেখতে ভালোবাসি তারা তো রয়েছি। অজিতেশ 
ভট্টাচার্যের কাছে আমি এবং আমার মতো অনেকেই ফণী, তার মশাল তিনি আমাদের 
প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছেন এবার বহন করে এগিয়ে যাবার দায়িত্বটা আমাদের! একটি 
সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করে এ লেখা শেব করছি। কিছুদিন আগে বাংলা আকাদেমির একটি 
অনুষ্ঠানে. গল্পপাঠ করতে শিয়েছিলাম। নন্দন চত্বরে আড্ডা হচ্ছে জমজমাট। এক পরিচিত 
লেখক বন্ধু (নামটা নাই বা উল্লেখ করলাম) মজা করে বললেন, “যাক অজিতেশ ভট্টাচার্য 
কিছু নতুন সম্পাদক তৈরি করেছেন, ভালো লাগছে...) আমার উদ্দেশ্যেই এই মন্তব্য? 
খানিকটা অসহিষুরভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম-_-“না, আমাকে কেউ তৈরি করেননি...''। এ 
লেখা লিখতে গিয়ে মন্তব্য প্রত্যাহার করছি। অক্তিতেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত না হলে 
হয়তো ‘অল্লার’ প্রকাশ করবার সাহস এবং উৎসাহই পেতাম না। তার দৃষ্টিভঙ্গি, স্টাইল 
হয়তো আমার সঙ্গে মিলবে না, কিন্ত বিশ্বাসের জায়গাটা অভিন্ন। 


সম্পাদক, মল্লার, শিলিগুড়ি 
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এক অতিপ্রাণ পরমেম্ঠী 
গৌতম রায় 


একটা সময়ের প্রেক্ষাপটে একটা পত্রিকার জম্ম হয়। তারপর ফ্রতুর যেমন পরিবর্তন হয় 
সময়ের প্রেক্ষিতে, মানুষ যেমন বদলায়, সমাজ যেমন বদলায়, সময় পত্রিকাটিকেও জারিত 
করে; সম্পৃক্ত করে। এক জায়গায় আটকে থাকে না কখনো। সমসাময়িক সাহিত্য, শিল্পকর্মের 
ট্রাডিশনাল ফর্মকে ভেঙে ফেলে নতুন কিছু করতে চায়, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক লেখাপত্র 
প্রকাশ করে স্বাতস্ত্রা বজায় রাখতে চায়; বর্তমানকে ধরে রেখে আগামীদিনের হদিশ জানায়, 
এভাবেই ক্রিয়াকর্মের ছাপ রেখে ইতিহাস হতে চায় সকল পত্রিকাগোষ্ঠীই। কিন্তু এই 
সফলতার চূড়া কি সবাই স্পর্শ করতে পার? না, পারে লা। বিভিন্ন কারণে পারে না, কখনো! 
তা সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে, কখনো আদর্শগত বিচ্যুতির ফলে, কখনো বা আর্থিক 
প্রতিবন্ধকতার জন্য। “মধুপণী' পেরেছে। সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। সমস্ত রকমের 
দূর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতা হেলায় দূরে সরিয়ে রেখে দাপটের সঙ্গে ৩৩ বৎসর নিয়মিত সংখ্যা 
প্রকাশ করেছে। কখনো চমকে উঠেছি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহর 
দেখে, কখনো বা আঙ্গিক, কখনো প্রচ্ছদ দেবে। “মধুপণী" কখনো এক জায়গায় আটকে 
থাকেনি, কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্র না থেকে, কোনো ধামা না ধরে, আদর্শগত 
জায়গায় স্থির থেকে সমাজ ও জীবনচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছে মধুপণী, আর 
এটাই মধূপর্ণীর অহংকার; লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সার্থকতা । 

“মধুপণী' বন্ধ হওয়ার কারণ জ্রানতে চাইলে, সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 
'সময়' এবং 'অর্থ'__দুটোরই অপ্রতুলতা। মানতে পারিনি । প্রথমত সময়ের অভাবে যদি বন্ধ 
হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঁকি মারে__তবে এখানেও কি ইগো*র লড়াই £ নইলে 
এত দিন ধরে চলতে থাকা একটা পত্রিকা নতুন প্রজ্রম্ম তৈরি করতে পারল না কেন? যাঁরা 
ধরে রাখবে পত্রিকার ভ্রয়পতাকা তাদের মেধা, মনন, পরিশ্রম, অর্থ-কে সম্বল করে, এখানেও 
কি জায়গ! দখলের লড়াই? ঘৃণ পোকা কি এখানেও বাসা বেঁধেছিল? চুপে চুপে! নিঃশব্দে! 
আর দ্বিতীয়ত-_অর্থ অপ্রতুলতা? সে তো লিট্ল ম্যাগান্ছিনের নিত্যসঙ্গী। জন্মলগ্র থেকেই। 
সেই দুর্মর বাঁধা তো মধুপণী অবলীলায় অতিক্রম করেছে বহুবার। সর্বোপরি বিশেষ 
সংখ্যাগুলো বিশেষত ভেলা সংখ্যা, যেগুলো শুধু মধুপণী নয়, সমস্ত সৎ লিটল ম্যাগান্তিন 
কর্মীর অহংকার। সে কান্তগুলো সরকারের করা দরকার ছিল বহু পূর্বেই, মধুপণী পরিশ্রমসাধ্য 
কাজগুলো করেছে নিষ্টাসহ। যা পরবর্তীকালে ছোটো পত্রিকা গোষ্ঠীগুলিকে নতুন কারে 
ভাবতে বাধ্য করেছে। গতানুগতিক লিটল ম্যাগাঞ্জিনের সমস্ত চিন্তাভাবনা, আঙ্গিক ইত্যাদিকে 
তছনছ করে সদর্পে প্রকাশ করেছে একের পর এক উত্তরবঙ্গের ভেলা সংখ্যা । হ্যা, ক্রি 


মধূপর্ণী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৫৪ 


বিচ্যুতি হয়তো আছে। তবুও, বস্তুত এ ধরনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সে সকল 
পত্রিকাগোষ্ঠী সাহস দেখিয়েছিল, মধূপনী তাদের মধ্যে অগ্রণী। সত্যি আবেগ, শ্রদ্ধায় আপনা 
হতেই মাথা নুরে আসে। সাবাস মধুপর্নী। সেই জেলা সংখ্যাশুলো নিঃশেষ, একটিও অবশিষ্ট 
নেই। তবে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় । জেলা সংখ্যা প্রকাশের পর মধুপণীর “বাছাই গল্প সংখ্যা’ 
এবং 'আত্মস্মরতিতে উত্তরবঙ্গ” সংখ্যা কী সেই মাপের? খুব কী প্রয়োজ্ঞন ছিল এই দুটি সংখ্যা 
প্রকাশ করার, এতে কী উদ্যম ও অর্থের অপচয় হয়নি? তাছাড়া বিপননের ব্যাপারে এতো 
উদাসীন কেন হলেন সম্পাদক। তবে এও সত্য, মধুপণী কোনোদিন পরিকল্পনা করে 
বিপননের ব্যবস্থা করেনি 

সবশেষে বলি__দুনিয়াটা এখন অনেক বাস্তবের দিকে ঝুকেছে, মানুষ এখন কেবল আদর্শ 
আর স্বপ্র নিয়ে বাঁচে না, স্বপ্র দেখতে ভুলে যাচ্ছি আমরা সবাই। অথচ স্বপ্র দেখা এবং 
দেখানো; একে সামনে রেখেই কান্র শুরু করে সকলে। মধুপণীও স্বপ্ন দেখেছিল। দেখিয়েছিল। 
বাস্তব আর পরাবাস্তবের মিশেল হয়ে নিজেকে তুলে ধরেছিল জনমানসে। কিছুটা হলেও 
হয়তো পূরণ হয়েছিল তাদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য; কিন্তু চিন্তাশীল মানুষের যৌথ চিন্তার প্রতিবাদী 
ভূমিকার মধ্য দিয়ে, বহু অপরিচিত/অজ্ঞাত লেখককে আবিষ্কার করে, বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট 
করে, গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে নতুন কিছু করার সাহস ও পথ দেখিয়েছে মধুপণী, 
অনুজদের পথ দেখিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে, প্রাণীত করেছে মধুপর্ণী। এ বিবয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই। 


সম্পাদক, বাতায়ন, শিলিগুড়ি 


অধ্পপী ৪০তম বর্ধপৃর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৫ 





সাক্ষরতার মাধ্যমে চেতনা ও স্বনির্জরশীলতা লাই 
আমাদের লক্ষ্য 








“সাক্ষরতাকে নিজের ব্যবহারিক জীবনে ও 
জীবিকায় প্রয়োগক্ষম করে তুলতে হবে/” 








এই লক্ষ্য স্থির রেখে 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা 


এগিয়ে চলেছে 
ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রমের (CEP) পথে। 








আ্তর্জাডিক সন্ত ছিবর্সে পর্চিচবেঙ্ছে প্রবহসান শিৰ কার্য্যঅরদ্চেরে 
শ্রেক্ঠ সংগঠক হিচনবে দৃষ্টি দিনাজপূর প্রথম । 
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4A সারা পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠা মহিলা স্বনির্ভর দলের সংখ্যাগত বিচারে 
এই জেলার স্থান সবার প্রথমে । যা আমাদের গর্ব। 
নীচে বসবাসকারী (বিশেষতঃ অনগ্রসর, আদিবাসী মহিলাদের) নিয়ে গড়ে 
উঠেছে প্রায় দু'হাজারের মতো স্বনির্ভর দল। 
দল গঠন করে স্বনির্ভর দলের মহিলারা পেয়েছেন আত্মনির্ভরশীল হয়ে 
বেঁচে থাকার অফুরান প্রাণশক্তি, লাভ করেছেন আত্মমর্যাদা। 
মাসিক সঞ্চয় থেকে দলের তহবিল গঠন করে, সেখান থেকে ঝণ নিয়ে 
কেউ করছেন চাষবাস, কেউ পশুপালন, মৎস্য চাষ আবার কেউ নিজেদের 
শৈলীকে ফুটিয়ে তুলছেন নানারকম সৃটীকর্মের মাধ্যমে । 
এ পর্যন্ত প্রায় বারো হাজার দরিদ্র পরিবারকে ব্যাঙ্কের সাথে সংযোগ 
(705399) ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে আর্থিক সহায়তা । 
কেবল আর্থিক সহায়তাই নয়, প্রকল্পের সাথে সঙ্গতি রেখে দেওয়া হয়েছে 
উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থা করা হয়েছে পরিকাঠামোর। 
গ্রামীন এলাকার দারিদ্র দূরীকরণে স্বনির্ভর দলের বিকল্প নেই__এটি 
পরীক্ষিত সত্য। 


সুধী, পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ আপনারাও আপনাদের এলাকায় দরিদ্র 
মহিলাদের স্বনির্ভর দল গঠনে উৎসাহিত করুন। আপনাদের সকলের 
সহযোগিতা পেলে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি দরিদ্র পরিবার 
আর দরিদ্র থাকবে না. অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করবে। 


সৌজন্যে 
জেলা গ্রামোন্নয়ন সেল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ 


সধূপলী ৪৩তস বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৫৭ 








মধূপপী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৫৮ 


ভেতনয়ে আপে জ্ঞান, 
জ্ঞান আনে মুক্তি” 


এই মহৎ বাণীকে সামনে রেখে আমরা গ্রামীণ মানুষের 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেই অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছি। আসুন 
সকলে মিলে এই মহৎ কাজু শেষ করি। 





অমধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৫৯ 


সানুষ কেবল দৈহিকভাৰে বঁচেতে ভয়ে না, বচেতে 
চয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ নিয়ে। আমাদের এম 
পঞ্চায়েত মানুষের এই বঁচেরে সত্বকে উচ্চারণ 
করেই কজে করছে নিরলসভবে। 





অধৃপলী ৪০তম বর্ষপর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৬০ 


আমাদের গুলসন্ত্ব হেকে শিক্ষার নধ্যেমে বিশ্বের 
সক্রে আতিক সম্পর্ক স্পেন, সথেরেণ বস্থো 
বিষয়ে অমেরা এমোণ ননুষদের শিক্ষিত করে 
তুলতে এই জন্যই সকলের সহযোগিতা চাই। 





অধূপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৬১ 


সঠিক শিক্ষা পেলেই তো জানতে পারা যাৰে 


অচেনা আমার দেখবাস্ঠিকে/ এজন্য চাই নিরেগে 
ছেহসন। তাই স্বাস্থ্য কসঞগটি আর শিক্ষা 
খেতে আসুন নতুন বাংলা গড়ে তুলি। 





মধুপজজী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৬২ 


লধূপপীর 
৪০-তন বষণুর্তি উৎসবের 
পরবিকি পথেন্য কাসনা করি। 


ডি. পি. এল. ও 


মধূপণার 
৪০-তম ৰষৰপুৰ্তিতে শুভেচ্ছা জানাই 


নয়া উদ্যোগ 


২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 





মধুপলী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখা-২০০৫/ ৩৬৩ 


সাল না গলাহানে প্রযাসী 
/ভে ইতিমকেই প্রাথমিক ধারাবাহিক কাজ ছাড়াও আমরা... 
* 'বাড়ি থেকে গাড়ি' আবর্জনা সংগ্রহ 
» বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ 
* শহরে পলিপাক বাবহার বন্ধ করা 
*% মাতৃসদনে 'বি. পি. এল" তালিকাভুক্তদের বিশেষ সুবিধাসহ 
প্রতোকের চিকিৎসা ও পরীক্ষাসমূহ করা 
* জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা ব্যক্তিদের স্বল্পমূল্যে 
“নৈশাবাসে' রাত্রিবাস করবার সুযোগ 
প্রভৃতি কাজগুলি শুরু করে দিয়েছি 


এ কাজে সকলের সাহায্যের আমরা প্রত্যাশী 


বালুরঘাট পৌরসভা 


বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর 


Ail 


Express Yoursell 
Mobile Services | 99330 99330 





STAY MOBILE AT JUST 
Rs. 200/MONTH! 


NIRMALA TELECOM 
BALURGHAT, D/Dinajpur. 





অধূপণী ৪০তম বর্পর্তি বিশেষ সংখ্যা-২০%৫/ ৩৬৪ 


“আরে কতদিন চেখে কনে বন্ধ করে রাখবেন ? 
“ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠান” 


স্কুল ছুট শিশুদের 
স্কুলে ফিরিয়ে দিন। 


স্কুলে যাওয়া-এগিয়ে যাওয়া । 


৫+ থেকে ১৩+ বছর বয়সী সব শিশ্তুকেই 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। 


দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রারস্তিক শিক্ষা কার্যক্রম 





মধুপলী ৪০তম বর্ষপৃত্তি বিশেষ সংখ্যা-২০০৫/ ৩৬৫ 


সদ্য প্রকাশিত কিছু বই 
*স্বর্ণঝোরার কথা ও উপকথা 


তুষার সেনগুপ্ত, মুলা : ১০০ ঢাকা 
* এবং ছোটদের : অণব সেন, মুলা : ৩০ টাকা 
* বিগত শতক স্মরণে মননে : তারাপদ দাশ, মুলা : ৫০ টাকা 
* অস্তৰ্ঘাত : তুষার চট্টোপাধায়, মুল্য : ৭০ টাকা 
* পরমের পানে : সুধীরকৃমার চঞবতী, মুলা : ৫০ টাকা 
* নির্বাচিত ত্রিদিব গুপ্ত : (যন্তস্থ), মূল্য : ১০০ টাকা 
* নাটক সমগ্র-১ম খণ্ড 
অলোক গঙ্গোপাধ্যায়, মূল্য : ২০০ টাকা 
* উত্তরের নির্বাচিত প্রেমের কবিতা : 
সম্পাদনা বিপুল আচার্য, মূল্য : ৪০ টাকা 
* গভীর রাতের ছায়াছবি : রূপ দাস. মূল্য : ৪০ টাকা 
* চারশ বিশ বন্দিশ : রূপ দাস, মূল্য : ৬০ টাকা 
* ঝরোখা : সত্ন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস, মূল্য : ৪০ টাকা 
* জলপাইগুড়ি জেলার গণ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা : 
সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মূল; : ৪০ টাকা 
* অযথা কাব্য সংকলন : অপরেশ লাহিডি, মূল্য : ৪০ টাকা 
* বাছাই গল্প : মানবেন্দ্ৰ রায়, মূল্য : ৫০ টাকা 


১৪৯ ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৭০০ ০৪৮ 


(নো-৯৮৩০৫-৯৫০৭৫ 





মধুপর্লী ৪০তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংধা-২০০৫/ ৩৬৬ 










দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য 
(প্রথম খণ্ড) 


১৬০ টাকা 





সম্পাদনা : অলোক রায় 0 পবিত্র সরকার 0 অভ্র ঘোষ 






















রামমোহন রায় 0 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 0 প্যারীাদ মিত্র 7] দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 0 দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃুষণ 0 অক্ষয় কুমার দত্ত 0 ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর 0 রাজেন্দ্রলাল মিত্র 0 ভুদেব মুখোপাধ্যায় 7 রাজনারায়ণ 
বসু 0 কেশবচন্দ্র সেন 0 বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  কালীপ্রসন্্ সিংহ 
0 কৃষ্তণকমল ভট্টাচার্য 0) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 0 কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
0 সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 10 গিরিশচন্দ্র ঘোষ 0 চন্দ্রনাথ বসু 0 রাজ্ঞকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় 2 যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ 0 অক্ষয়চন্দ্র সরকার 01 মীর 
মশারফ হোসেন 0 শিবনাথ শাস্ত্রী 0 রমেশচন্দ্র দন্ত 0] ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 0 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 0 হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (0 প্রিয়নাথ 
সেন 0 স্বর্ণকুমারী দেবী 0) বিপিনচন্দ্র পাল 0 জগদীশচন্দ্র বসু 
0 যোগেশ চন্দ্র রায় 7] বিজয়চন্দ্র মজুমদার [7 ব্রন্বাবান্ধব উপাধ্যায় 
0 শরৎকুমারী চৌধুরাণী [0] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 0 স্বামী বিবেকানন্দ 
0 রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 0 পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 0 সখারাম গণেশ 
দেউস্কর 0 চিত্তরঞ্জন দাশ 0 বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর 0 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
0 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সাহিত্য অকাদেমি 


৬ ৮. আঞ্চলিক দপ্তর 
জীবন তারা 
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড 


কলকাতা ৭০০ ০৫৩ 
দূরভাব : ২৪৭৮ ১৮০৬ 


মধুপঞ্গী ৪০তম বর্ণপৃ্তি বিশেষ সংখ্যা-২৩০৫/ ৬৬৭ 


Compliments from 


A WELL WISHER 





মন্ধুপশ্টী ৪০৩৩ বর্থপতি বিশেষ দখ্যা-২০০৫/ ৩৬৮ 


নির্মাণে 
aA) 









ম্যাকিনটস বার্ণ লিমিটেড 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান 


ডি ১/১ গিলেন্ডার হাউস 
৮, নেতাজী সুভাষ রোড 

y কলকাতা-৭০০০০১ 
২২২০-৭৮০৫, ২২১০-২১৭৫ 


ডিডি ১৮/৮, সেক্টর ১, বিধাননগর 
কলকাতা-৭০০০৬৪ 
২৩৫৮-১৪১৮, ২৩৫৮-১৪২০, ২৩৩৭-১৬৫৪. 
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